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অন ছয় বৎসর দি রর আমার নী রি উজ, গমি- | 
প্র, প্রেমাশ্রর নীরব নিকেতন চণ্ডীদাসের গীতিকবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে 
প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা জন্ে। 
ভিক্টোরিয় স্কুলের সেই সময়ের অধ্যাপক পণ্ডিত ৬চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্ঘের 
সাগ্রহ প্রবর্তনায় এই ইচ্ছা সুদৃঢ় হয়। বৈষ্ণবকবিগণের গীতি, কবি-কম্কণের 
চণ্তীকাব্য, ভারতচন্দ্রেরে অন্নদামঙ্গল, কেতকাদীসক্ষেমানন্দের মনসা-মঙল ও 
অপর কয়েকখানি বটতলার ছাপ পুঁথিমান্ম আমার সম্বল ছিল, আমি তাহা 
পড়িতাম ও কিছু কিছু মোট সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। ১৮৯২ খু. অব্দের 
ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার পিম্‌ এসোসিয়েসন হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও 
পরিপুষ্টি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রবন্ধ লেখককে “বিদ্যাসাগর-পদ্রক” অঙ্গীকার করিয়। 
বিজ্ঞাপন দেওয়। হয়, এই স্থযোগ পাইয়! তিন মাঁস কাল মধ্যে আমি সংক্ষেপে 
বঙ্গভাষ! বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখি, উক্ত সমিতি আমার প্রবন্ধটি মনোনীত 
করিয়। “বিষ্াসাগর-পদক” আমাকে প্রদান করেন । 

এই প্রবন্ধ রচনার সময় রতিদেব-কৃত 'মৃগলুক্ধের, একখানি প্রাচীন 
হত্তলিখিত পুঁথি দৈবক্রমে আমার হস্তগত হয় এবং বিশ্বস্তকথত্রে অবগত হুই যে, 
ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পলীতে পল্লীতে অনেক অপ্রকাশিত প্রাচীন পুথি 
আছে; এই সংবাদ পাইয়! নিজে নানা স্থানে পর্যটন করিয়া সঞ্জয়কৃত 
মহাভারত, গোপীনাথ দত্তের ভ্রোণপর্ব্ব, রাজেনদ্রদাসের শকুস্তলা, দ্বিজ কংসারির 
গুহলাদচরিত্র, রাজারাম দৃত্তের দরণ্তীপর্বব, যঠীবর ও গঙ্গাদ্াসের মহাভারতোক্ত 
উপাখ্যান প্রভৃতি বিবিধ হস্তলিখিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করি। তখন 
বঙ্গভাষার একখানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার সঙ্কপ্প মনে স্থির হয়। কিন্তু 
মুদ্রাষস্ত্রেরে আশ্রয় হইতে স্থদূরে দরিব্রের পর্ণকুটিরে যে সব প্রাচীন পুঁথি 
কীটগণের করাল দখ্রাবিদ্ধ হইয়া কোনরপে প্রাণরক্ষা! করিতেছে, সেগুলিকে 
রক্ষা! করিবার উপায় কি? প্রত্যেক বৎসর কীট, অগ্নি ও শিশুগণ কর্তৃক 
উহার! নষ্ট হইতেছে। যাহা এখনও আছে, তাহা কিরূপে রক্ষা হয়? আমি 
এই বিষয্ন চিন্তা, করিয়া! এসিয়াটিক সোসাইটির খ্যাতনাম! মেম্বর ডাক্তার 
হরন্লি সাহেবের নিকট সমস্ত অবস্থা জানাইয়া এক পত্র লিখি। তিনি 
রত্যুত্তরে আমাকে বিশেষ ধন্তবাদ ও উৎসাহ দিয়া সাহাধ্য অঙ্গীকার করেন 


[১৭] 
এই স্থজে মহামহে।পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্্ী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পত্রদ্ধার 
পরিচয় হয়; তিনি প্রাচীন বঙ্গপাহিত্যের উদ্ধার করিতে ইতিপূর্বেই উদ্যোগী 
ছিলেন,_আমার প্রতি তিনি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাহার 
উপদেশাহুসারে এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্গুত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ 
আমার সহায়তার জন্য কুমিল্লায় আগমন করেন । আমরা উভয়ে মিলিয়। 
পরাগলী (কবীন্ত্র পরমেশ্বর রচিত ) মহাভারত, ছুটিখার (শ্রীকরণ নন্দীর 
রচিত ) অশ্বমেধপর্ধব প্রভৃতি আর অনেক পুঁথি সংগ্রহ করি। বিনোদবাবু, 
মধো মধ্যে আমিয়া কতকদিন কাজ করিয়া চলিয়া! যাইতেন, কিন্তু আমি 
বৎসর ভরিয়া ত্রিপুরা, নোয়াখালী, শ্রীহট্র, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের নানা জেলা 
হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি । মধ্যে মধ্যে আমার খুল্পতাত শ্রীযুক্ত 
কালীকিস্কর সেন, ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়ের সঙ্গে মফম্বলে ক্যাম্পে বাস 
করিয়। ক্রমাগত পর্যটন করিয়াছি। এই সময় কবি আলাওল রত পদ্মাবতী, 
রাজ। জয়নারায়ণ ঘোষাল কৃত কাশীখপ্ড, রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত, মধুস্থদন 
নাপিত প্রণীত নলদময়স্তী, প্রভৃতি গ্রন্থ মৎ্কর্তৃক সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত 
পুস্তকের কয়েকখানি ও প্রাচীন বঙ্গপাহিত্যের অপরাপর কোন কোন গ্রন্থ 
সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে সাহিত্য? পত্রিকায় মল্লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ।* 
পলীগ্রামের হস্তলিখিত পুথি খোজ করা অতি ছুরূহ ব্যাপার-_ বিশেষতঃ 
প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির অধিকাংশই নিম্বশ্রেণীস্ক লোকের ঘরে রক্ষিত ₹ 
আমাদের সাগ্রহ যুক্তি তর্ক ও বুদ্ধির কৌশল অনেক সময়েই তাহাদের 
কুসংস্কারের দৃঢভিত্তি বিচলিত করিতে পারে নাই, তাহারা কোন ক্রমেই পুস্তক 
দেখাইতে সম্মত হয় নাই ;.দৈবাৎ পুস্তক ধরা পড়িলে কেহ কেহ ট্যান্সের ভয়ে 
নিতাস্ত অভিভূত হইয়! পড়িয়াছে। কোন কোন দিন ১০ মাইল পদকব্রজে 
গমন ও সেই ১০ মাইল পুনঃ প্রত্যাবর্তন কেবল গমনাগমন সার হইয়াছে 1 
কিন্ধ ইহ! ছাড়াও কোন কোন সময় নানারূপ বিপদে পতিত হইয়াছি। 
একদিন রাত্রি ১০টার সময় ত্রিপুর1 জেলার গৈলার। গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ভন- 
কালে পথ হারাইক়্া ফেলি; ভয়ানক বৃষ্টি, ঝড় ও অন্ধকারে বিরলবমতি 


%*. ১৩০১ লনের শ্রাবণে “পরাগলী মহাভরত”, ভা্রে "প্রাচীন বঙ্গলাহিত্য ও ঘনরাম ', 
. আঙ্বিনে “মাধবাচাষ্য ও মুকুন্দরাম', অগ্রহারণে “ছুটিখার মহাভারত, 'পৌষে “কৃ্ণকমল 

গোস্বামী" মাঘে “মুসলমান কবির বাঙ্গালা কাব্য" এবং ১৩০১ সনের জৈন্ঠে “ভুইজন প্রাহীন 
কবি", ভাত্র ও জস্থিনে "কিলাসের রাবি” ও. ) চৈত্র গরাগলী মহাভারত বা 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।. | 


থ 


[পি] 


জলের পথে প্রায় তিন ব্টাকাল যে ভাবে টিলা, তাহা নি দিনের 
সঙ্গী শ্রীযুক্ত কালীকাস্ত বর্মণ ও আমার মনে চিরদিন মুক্ত থাকিবে । কিন্ত 
এই সব বহুদনশিতার মধ্যে স্থখের কথ! না৷ আছে, এমন নয়; পাহাড়-বেষ্টিত 
দেশের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ মধ্যে মধ্যে বড় প্রীতিকর হইয়াছে। ঘন 
স্টামপত্রাচ্ছাদিত চিত্রপটের ন্তায় সারি সারি তরুশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে নিশ্মল 
পুকুরের জলে ঝাপ্টা-বাঁতাসে নির্দল ঢেউ উঠিতেছে, তাহাতে সপন্্ পদ্মফুলগুলি 
এক একবার ডূবিয়া যাইতেছে ও কিঞ্চিৎ পরে সুন্দরীগণের ন্তায় মুখ 
দেখাইতেছে। দুর নীল গগনের সঙ্গে মিশিয়া ত্সংলগ্ন মেঘপংক্তির সায় 
হাড়-রাজি বিরাজিত ; পল্লীললনাগণের সরল অনাড়ম্বর সৌন্দর্ধ্য, পল্পী- 
ককষকগণের সরল কৌতুহলাক্রাস্ত দৃষ্টি, এই সব এখনও কোন অভিনয়ের দৃশ্ঠপটে 
অঙ্কিত চিত্রের নায় স্থৃতিতে জাগরূক রহিয়াছে। 
এই ছয় বৎসরের চেষ্টায় বঙ্গভাষ। ও সাহিত্যের ইতিহাসের গ্রথমভাগ অ্য 
পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই পুস্তকে ভাষা! ও সাহিত্য সম্বন্ধে 
বিস্তারিতভাবে আলোচন। করিয়া, সাময়িক আচার ব্যবহার, দেশের ইতিহাস 
ইত্যাদি নানাঁরপ প্রসন্দ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রস্থগুলিতে যাহা কিছু পাওয়া 
গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রথম ছিন 
অধ্যায়ে ভাষায় উৎপত্তি, বিভক্তি-চিহ্ু প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছি। 
পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সাহিত্যের আলোচন। করিয়৷ অধ্যায়ের পরিশিষ্টে ভাষা, 
সামাজিক আচার, এতিহাদিক বিবরণগ্রলি ও অপ্রচলিত শবার্ঘের তালিক। 
প্রদান করিয়াছি। যে সব শব্দ ভিন্নার্থ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাও সেই সঙ্গে 
উল্লেখ করিয়াছি। এই কার্ষের জন্য যথেইট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে ; ছাপা 
পুস্তক হইতে হস্তলিখিত পুন্তকেরই অধিক আলোচন। প্রয়োজন হইয়াছে। 
ম্যাগ্রিফায়িং গ্লাস দ্বার! ছুই তিন শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত তাঅ্কৃটপত্র- 
সমষ্টির ন্তাঁয় পুঁথির পাঠোদ্ধার করা স্থকঠিন ব্যাপার, রোগীর দেহে হস্তক্ষেপ 
করার ন্তায় অতি সাবধানে পত্রগুলি উপ্টাইয়া অগ্রসর হইয়াছি। এই ছয় 
বৎসর নানারপ পারিবারিক অশাস্তিতে মন উদ্িগ্ন থাক। সত্বেও বিষয়কম্ম 
করিয়া প্রতিদিন ধৈর্য সহকারে নিয়মিত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এই 
পুস্তক লিখিতে যত্বের ত্রুটি হয় নাই, আমার অস্থপযুক্ততাহেতু থে সমত্য দোষ 
৪৪ গিয়াছে, আশ! করি পাঠকগণ তাহা মার্জনা করিবেন। 
পুস্তক রচনার সময় আমি অনেক সহদয় ব্যক্তির সাহায্য ও. গী 
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পাইয়াছি। মহামহোপাধ্যায় পত্তিত হরপ্রপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথ! ইতিপূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি। আমি বঙ্গভাষার ইতিহাস লিখিব শুনিয়া তিনি আমাকে 
সর্বদা উৎসাহ দিয়] পত্র লিখিয়াছেন, এতন্তীত তিনি. ১৩** সালের জ্যেষ্ঠ 
মাসে “সাহিত্যে কবিরৃষ্ণরাম শীর্ষক প্রবন্ধে আমার পুস্তক সম্বন্ধে সাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই জ্রিপুরায় বসিয়। 
শ্রীরাধাগোবিন্দ স্মরণ ভিন্ন বৈষ্ণবসাহিত্যের আর কোনরূপ চচ্চা করা আমার 
পক্ষে স্থবিধাজনক হইত কিন! সন্দেহ; কিন্তু হুগলী ব্দনগঞ্জনিবাসী পণ্ডিত 
হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়কে বৈষুব সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যখন যে প্রশ্ন 
করিয়াছি, অগোৌণে তাহার উত্তর দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। তাহার 
বয়স এখন ৬৫ বৎসর, কিন্তু আমার জন্য তিনি যুবকের ন্যায় শ্রম শ্বীকার 
করিয়াছেন। শ্রীহট মৈনানিবালী গৌরতৃষণ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় 
অযাচিতভাবে আমার নিকট পত্র লিখিয়। পরিচয় স্থাপন করিয়াছেন। তিনি 
বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে নানা বিষয় জানাইয়া আমাকে উপকৃত 
করিয়াছেন। তাহাকে আমি দেখি নাই, কিন্ত তাহার যুত্তি আমার কল্পনায় 
দেবযূৃত্তির ন্যায় নির্খল--পর-উপকারব্রতের স্থ্ধা তাহা হইতে ক্ষরিত 
হইতেছে । আমার পরম শ্রদ্ধেয় আত্মীয় অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয় আমার জন্য 
নানা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সাহিত্যসেবায় জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছেন। রামগতি সেন, জয়নারায়ণ মেন ও আনন্দময়ী দেবী_-এই তিন 
কবির প্রথি আমি তীাহারই অনুগ্রহে পাইয়াছিলাম, তাহার কৃতজ্ঞতা-খণ 
আজীবন বহন করিব। স্তপ্রসিঙ্ম এতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় 
আমাকে নানাব্ধপ পুস্তকার্দি ও উপদেশ দ্বারা উপকৃত করিয়াছেন। তিনি 
১৩*১ সালের চৈত্র মাসের 'সাহিত্যে' আমার এই পুস্তক-রচনার উদ্ভমের 
বিশেষরূপ প্রশংসা! করিয়া আমার অকিঞ্চিৎকর গুণাপেক্ষা স্বীয় স্বেহবরেই বেশী 
পরিচয় দিয়াছেন। 

এতঘ্যতীত ১৮৯৩ খু অব্ের ১২ মার্চ তারিখের 'হোপ' পত্রিকার সম্পার্ক 
আমার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া! আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন। এ 
সনের ১৭ই অগষ্ট্ের হিতবাদীতে”, ১৩০* সালের ৩২শে আধাঢ়ের “অস্থ্সন্ধানে, 
এবং সেই সালের ২*শে বৈশাখের দৈনিক 'সমাচার-চন্দ্রিকায় আমার উদ্ভমের 
উৎসাহবদ্ধক কথা প্রকাশিত হয়। ১৩১ জালের শ্রাবণের পরিষদ পত্রিকায় 
শ্রীযুত হীরেজ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমার পুস্তক সংগ্রহের বিষয় উল্লেখ করেন। 
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১৩১ সনের মাঘ মাসের ও ১৩০৫ সনের কাতিক মাদের পরিষদ পত্রিকায় 
সাময়িক প্রসঙ্গে এবং ১৮৯৫ খু. অবের ৬ই মার্চের 'ইত্ডিয়ান মিরার" পত্রিকাক়: 
আমার পুস্তক-সংগ্রহ সম্বন্ধে নানারূপ উৎসাহস্ছচক সম্পাদকীয় মস্তব্য প্রকাশিত 
হয়। ইহা ছাড়া পরম শ্রদ্ধেয় স্থুকবি বরদাচরণ মিত্র, বি. সি. এস. মহোদয়” 
প্রিয় স্থৃহদ্‌ “সাহিত্য? সম্পাদক স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি, দাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মাইকেলের জীবনচরিতগ্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বস্থ এবং 
কলিকাতা পিস এসোনিয়েসনের সেক্রেটারী প্রবোধপ্রকাশ সেনগুপ্ত প্রভৃতি 
মহাশয়গণ আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিয়া৷ উৎসাহিত করিয়াছেন, আমি: 
ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। 

পূর্ববঙ্গের সাহিত্য-গৌরব কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাঁশয় এই পুস্তক রচনাকালে 
আমাকে যে অনুগ্রহ ও ন্সেহ দেখাইয়াছেন তাহা এ জীবনে তুলিতে পারিৰ 
না। বঙ্গসাহিত্যের জন্য এখনও তাহার পূর্ণ উদ্যম, আমার সংগৃহীত লকল- 
গুলি পুথিই তিনি সাহিত্যসমাঁলোচনী-সভ। হইতে মুন্্রিত করিবেন, ইহা 
তাহার সঙ্কল্প ঃ এইজন্য তিনি আমাকে ঢাকায় আহ্বান করিয়া সাক্ষাতে 
নানারূপে উৎসাহিত করিয়াছেন ও পুস্তক রচন। সময়ে প্রতি সঞ্তাহে পত্র, 
লিখিয়] নানাবূপ উপদেশ দিয়াছেন । বলিতে কি, তাহার অবিরত উত্সাহ না 
পাইলে আমার উদ্যম শিথিল হুইয়1 পড়িবার আশঙ্কা ছিল। কলেজে অধ্যয়ন- 
কালে ষখন সভামণ্ডপে তাহার বক্তৃতা শুনিতাম, তখন তাহার প্রতিভাপূর্ণ যৃত্তি 
র্যাফেল-অঙ্কিত একথান গ্রীক দেবতার ছবির ন্যায় বোধ হইত, আমার চক্ষে 
এখন তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। 

বস্ততঃ এই গ্রস্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমার এই এক বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ 
হইয়াছে যে, বঙগদেশে সহৃদয়তার অভাব নাই। আমার উপযুক্ততার এখন. 
পধ্যস্ত কোন প্রমাণ প্রদশিত হয় নাই, তথাপি সৎকর্ধের রবে মাত্র আহত 
হইয়! সদাশয় ব্যক্তিগণ আমাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পুন্তকের 
ুত্রাঙ্কন ব্যয় সম্বদ্দে আমি প্রথমতঃ শ্রীপ্ীযুক্ত ক্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের নিকট: 
সাহায্য প্রার্থনা করি । ত্রিপুরার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ও ত্রিপুরার রাজ্যের 
পলিটিকাল এজেন্ট শ্রীযুক্ত আর. টি. গ্রীয়ার সাহেব আমার আবেদন সমর্থন. 
করিয়া পত্র লিখেন। কিন্তু দেই আবেদন পত্রের উপর হুকুম হইতে একটু গৌণ 
হওয়াতে আমি কলিকাতা! শোভাবাজারের রাজ! বিনয়রুষ্ণ দেববাহাছুরের 
নিকট আর একখানি আবেদন পঞ্জ পাঠাই । তিনি.আমার পুস্তকের সমস্ত ব্যয় | 
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বহন করিতে স্বীকৃত হইয়। পুস্তকের প্রুফ দেখার ভার পর্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া 
'দিতে ইচ্ছ! প্রকাশ করেন। এই সময় ভ্রিপুরেশ্বরের সাহায্য হস্তগত হওয়াতে 
শোভাবাজারের রাজাবাহাদুরের সাহায্য গ্রহণ করার আবশ্বকতা হয় নাই। 
কিন্ত তাহার দ্িগ্ধ অমায়িক ব্যবহার, বজগসাহিত্যের প্রতি অন্থরাগ ও 
তৎ্সন্বন্ধীয় প্রত্যেক শুভাহুষ্টানে আস্তরিক সহানুভূতি গুণে তিনি বঙ্গীয় নৃতন 
লেখক সম্প্রদায়ের অবলম্বনস্বূপ হইয়াছেন। কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, 
তিনি এই পুস্তকের ছিতীয় ভাগের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে স্বীকার 
করিয়াছেন। রাজাবাহাছুরের ভাগিনেয় আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু কুগ্তবিহারী 
বন্থ মহাশয় আমাকে সর্ধর্দা উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন, ডঃ আমার 
আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র । 

পরিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, ত্রিপুরার শ্রীশ্রীমন্মহারাজ 
'বীরচন্দ্র মাণিক্য দেব বশ্মণ বাহাদুর আমার পুস্তকের এই খণ্ডের সমস্ত মুদ্রাঙ্কন 
ব্যয় বহন করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার দানশীলতা। বঙ্গদেশ-প্রসিদ্ধ। 
আমার এই সামান্য পুস্তক তাহার পবিন্র নামের সঙ্গে সংগ্রখিত করিতে পারিয়া 
কৃতার্থ হইয়াছি। এই দানপ্রাপ্চি-বিষয়ে ত্রিপুরেশ্বরের প্রাইভেট সেক্রেটারি 
বৈষ্ণব-চূড়ামণি রাধারমণ ঘোষ, এসিষ্টেষ্ট সেক্রেটারি আমার সহাধ্যায়ী 
অশ্বিনীকুমার বন্থ ও প্রাতঃম্মরণীয় এরাজমোহন মিত্র দেওয়ানজি মহাশয়দিগের 
নিকট হইতে যে সহায়তা প্রাপ্ত উরি তাহা। আস্তরিক রুতজ্ঞতার সহিত 
উল্লেখযোগ্য | 
_ শুস্তকপ্রণয়নকালে নান গ্রন্থের সাহাষা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তৎসমন্ত 
উল্লেখ করার স্থান নাই। বঙ্গীয় আধুনিক লেখকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, ভ্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, অধোরনাথ 
চট্টোপাধ্যায় ও কৈলাসচন্দ্র ঘোষ গ্রভৃতি লেখকগণের মাসিক পত্রে প্রকাশিত 
প্রবন্ধ এবং ৬রামগতি গ্তায়রত্ব মহাশয়ের “বাঙ্গালাভাষ। ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব” 
রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয়ের বগভাষাবিষয়ক প্রবন্ধ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রপাদ 
শাস্ত্রী প্রণীত প্রাচীন বঙ্গলাহিত্যবিষয়ক ইংরেজী পুস্তিকা ও রমেশচন্দ্র দত, 
আই. সি. এস" মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যের ইং রেজী ইতিহাস পাঠে বিশেষ 
উপরুত হইয়াছি। | 

এই পুস্তকে নানারূপ ক্রটি দৃষ্ট হইবে। এখনও প্রাচীন জানার 
*একথান। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সময় হয় নাই। বঙ্ীয় সাহিত্য পরিষদ ও 


[২২ | 
বেজল গভর্নমেন্ট প্রাচীন হস্ত-লিখিত পু'থির উদ্ধারকার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ? 
আশা করা যায়, আর কয়েক বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রাচীন অজাত কাব্য 
স্বপরিচিত হইবে । বোধ হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না বঙ্গদেশে এমন পন্নী 
নাই, যাহাতে প্রাচীনকালে দুএকজন পল্লী-কবির আবির্ভাব হয় নাই। 
বৈষ্ব-াহিত্য অতি বিরাট্--লৃতাঁতন্তজড়িত, জীর্ণ, গলিতপত্র শত শত বৈষ্ণব- 
গ্রন্থ এখনও অজ্ঞাতভাবে পড়িয়া আছে। আর কয়েক বৎসর প্রাচীন পুঁথির 
অনুসন্ধান-চেষ্টা অব্যাহত থাকিলে প্রাচীন সাহিত্যের একখানি সর্বাঙ্গস্ন্দর 
ইতিহাম লিখিবার উপকরণ হস্তগত হইতে পারে । আমার এই পুস্তক ভাষার 
ভাবী ইতিহাস রচনাকালে যদি কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করিতে সমর্থ হয়, তবেই 
ঈ্লাধ্য জ্ঞান করিব। পুস্তক আকারে বৃহৎ হইলে, এইজন্য তিন শত বৎসর 
পূর্বের কবি অনন্তরাম মৈত্রের পুত্র জীবন মৈত্র রচিত পক্মাপুরাণ, বিপ্রদাস 
কবি কৃত মনসামজল, চূড়ামণি দাস কৃত চৈতন্তচরিত্র এবং দ্বিজ ছুর্গাদাস প্রণীত 
মুক্তালতাবলী প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় গ্রস্থভাগে উল্লেখ করিতে পারিলাম ন1। 
কিন্তু ১৩০৩ সালের বৈশাখের পরিষদ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্্রক্থন্দর ভ্রিবেদী 
মহাশয় 'গৌরীমগ্ডল” নামক একখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্বিবরণ পূর্বে 
অবগত না থাকায় উহা! উল্লেখ করি নাই। এই পুস্তক ১৭২৮ শকে 
(১৮০৬ খু' অবে' ) পাকুড়ের রাজ! পূথথীচন্দ্র কর্তৃক বিরচিত হয়। ইহার 
কবিত্ব মোটামুটি বেশ সুন্দর, কিন্তু আমর] এই কাব্যের কবিত্ব দেখাইতে 
আগ্রহান্বিত নহি। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যবূপ ফুলের বনে গৌরীমঙ্গলরূপ একটি 
সামান্ সেউতি ফুল অনৃশ্ট হইলে বিশেষ ক্ষতির কারণ নাই ? কিন্ত এই গ্রন্থের 
অবতরণিকায় কবি প্রাচীন সাহিত্যের সামান্তরূপ ইতিহাস দিয়াছেন, তাহা 
আবশ্তক মনে করি। সেই অংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল : “সত্যযুগ বেদ অর্থ 
জানি মূনিগণ। সেইমত চালাইল সংসারের জন ॥ ব্রেতাযুগে বেদ অর্থ জানিতে 
নারিল। তেকারণে মুনিগণ পুরাণ রচিল ॥ অনেক পুরাণ উপপুরাণ হইল। 
দ্বাপরে মন্ুস্তগণ ধারণে মারিল॥ স্বতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল। কলিযুগে 
তাহ! লোকে বুঝ ভার ছৈল ॥ মতে ভাষা আশা করি কৈল কবিগণ। স্থতি 
ভাষা কৈল রাধাবজ্পভ শর্মণ ॥ বৈদ্যক করিয়া ভাষা শিখে বৈস্যগণে। 
জ্যোতিষ করিয়া! ভাষা শিখে সর্ধবজনে ॥ বাল্মীকি করিল ভাষা দ্বিজ কৃত্তিবাস। 
মনসামজল ভাষা হইল প্রকাশ॥ মূকুন্দ পণ্ডিত কৈল শ্রীকবিকঙ্কণ। কবিচন্তরে 
গোবিন্বমঙ্গল বিরচণ ॥ ভাগবত ভাষা করি শুনে ভক্তিমান। চৈতন্তমল কৈল 
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বৈষ্ণব বিজ্ঞান। বৈষ্ণবের শাস্ত্র ভাষা অনেক হইল। অন্নদামঙ্গল ভাষ। ভারত 
করিল ॥ মেঘ ঘট! যেন ছটা তড়িতের পাতা । শিবরাম গোস্বামী করিল 
ভক্তিলত1 ॥ অষ্টা্রশ পর্ব ভাষ! কৈল কাশীদান। নিত্যানন্দ কৈল পূর্বের 
ভারত প্রকাশ ॥ চোর চক্রবর্তী কীতি ভাষায় করিল। বিক্রমাদিত্যের কীতি 
পয়ার রচিল॥ ছ্বিজ রঘুদেব চণ্ডী পাঁচালী করিল। কবিচন্দ্র চোর কবি 
ভাষায় হইল॥ গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানীমঙ্গল। কিরীটমঙ্গল আদি হইল 
সকল ॥ এ সকল গ্রন্থ দেখি মনে আশা হইল । গৌরীমর্গলের পুঁথি ভাষায় 
রচিল ॥” এখন দেখা যাইতেছে, রাধাবল্লভ প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থ, শিবরাম 
গোস্বামীরূত “ভক্তিললতা", চোর চক্রবর্তা প্রণীত “বিক্রমার্দিত্যের উপাখ্যান” 
গঙ্গানারায়ণরুত 'ভবানীমঙ্গল এবং “কিরীটমঙ্গল, প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় 
আমর] কিছুই অবগত নহি। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববভাগে সেগুলি বিদ্যমান 
ছিল, অনুসন্ধান করিলে তাহ! পাওয়া অসম্ভব নহে। প্রবন্ধ-লেখক 
রামেন্্ন্থন্দর ত্রিবেদী মহাশয় উদ্ধৃত অংশে উল্লিখিত কাশীদাসের পূর্ববর্তী 
নিত্যানন্দ কবির সম্বন্ধে বলিয়াছেন: “গত চৈত্রের “সাহিত্যে বাঙ্গাল। 
সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন যে কয়খানি বাঙ্গাল! 
মহাভারতের নাম দিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিত্যানন্দ-প্রকাশিত মহাভারতের 
উল্লেখ দেখিলাম না।” (পরিষদ পত্রিকা ১৩০৩) বৈশাখ, ৫১ পৃ.)। 
আমর! এই পুস্তকেও নিত্যানন্দ কবির উল্লেখ করি নাই, কিন্তু মিত্যানন্দ 
ঘোষ নামক এক কবির ভণিতাযুক্ত আদিপর্বের অনেকাংশ আমরা 
পাইয়াছিলাম, সেই অংশের একটি স্থলের ভণিতা এইরূপ; “কাম্য করি 
যে শ্ুনিল ভারত পাচালী। সকল আপর্দ তরে বাড়ে ঠাকুরালী ॥ 
নিত্যানন্দ ঘোষ বলে শুন সর্বজন। আগে এই অষ্টাদশ পর্ব বিবরণ ॥৮ 
এই মহাভারতখানি একশত বৎসর পূর্বের হন্তলিখিত ও ইহার 
অধিকাংশ স্থল সঞ্জয়রচিত। ত্রিপুরা সদরের নিকটবর্তী রাজপাড়া নামক 
গ্রামে এক ধোপার বাড়ীতে আমরা এই পুঁথি পাইয়াছিলাম। আমি 
ও এদিয়াটিকি সোসাইটির পণ্ডিত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ এই পুস্তকের 
জন্য ধোপাকে ২৫ টাক! দ্রিতে সম্মত হইয়াছিলাম, কিন্ত মে পৈত্রিক পুথি 
দিতে স্বীকার: করে নাই; ছূর্ভাগ্য্রমে তাহার কিছুদিন পরেই গৃহদাহে 
এই পুথি নষ্ট হইয়া! যায়। নঙ্গির লুণ্ধ হওয়াতে তাহা হইতে যে নোট 
সংগ্রহ করিয়াছিলাম, উহ! আর আমি ব্যবহার করি নাই। পূর্বে 
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নিত্যানন্দ গ্বোষ, গৌরীমঙজলে উল্লিখিত নিত্যানন্দ হইতে পারেন .।+ আমরা, 
এই পুস্তকে যেসব প্রাচীন হশ্তলিখিত পুঁথির উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে 
লোকনাথ দত্ত প্রণীত নৈষধ, অনস্তরাম প্রণীত ক্রিয়াোগসার, দ্বিজ কংসারি 
প্রণীত পরীক্ষিৎ-সংবাদ, রাজারাম দত্তের দৃণ্তীপর্ধব, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রণীত 
( পরাগলী ) মহাভারত, জাতক-সংবাদ, রামেশ্বর নন্দীর অসম্পূর্ণ মহাভারত, 
ইন্্্যু়চরিত, কালিকাপুরাণ, প্রাচীন কৃতিবাসী রামায়ণ, স্জয়কৃত মহাভারত, 
য্ঠীবরের স্বর্গারোহণ পর্ব, গোপীনাথ দত্তের ভ্রোণপর্বব, রাজেন্দ্রদাসের শকুস্তলা, 
গঙ্গাদাসের অশ্বমেধ পর্ব, শ্রীকরণ নন্দী প্রণীত (ছুটিখার আদেশে রচিত ) 
অশ্বমেধ পর্ব, প্রভৃতি পুস্তক বেঙ্গল গভর্নমেন্ট লাইব্রেরীতে প্রাঞ্ধ হওয়া যাইবে, 
এই নিষিত উৎসুক পাঠকবৃন্দের আলোচনার স্থবিধার জন্য আমরা উদ্ধত 
অংশের নিয়ে পত্র নির্দেশ করিয়াছি। পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া গ্রন্থভাগে 
উল্লিখিত অপরাপর পুঁখির কতকগুলি আমার নিকট আছে, তম্যতীত 
অন্যগুলি কোথায় আছে, তাহা কেহ জানিতে চাহিলে আমর1.বলিতে পারিব । 
পুম্তক মুদ্রিত না হইলে, হস্তলিখিত পুখিদৃষ্টে আলোচনা করা বড় কঠিন 
ব্যাপার, পাঠকেরও কৌতুহল নিবৃত্তির পথ নিতাত্ত অস্থুবিধাজনক হয়। 
যেসব প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যাইতেছে, তাহার সমস্তই প্রকাশিত হওয়া 
আবশ্তক, তন্মধ্যে কোন কোন পুস্তকের কবিত্ব স্ন্দর, তাহ৷ কীত্তিন্বূপ 
প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য ; কিন্তু প্রাচীন সমস্ত পুস্তকই ভাষা ও ইতিহাস 
পর্যালোচনার জন্য গ্রয়োজনীয় হইবে । এই বুহৎ কাধ্য সম্পাদন করিতে বেঙ্গল 
গভর্নমেন্ট, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ ও বিদ্োৎসাহী জয়দেবপুরাধিপতির পক্ষে 
কালীগ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ব্রতী হইয়াছেন, ইহ। সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ শুভ 
লক্ষণ বলিতে হইবে । 

পুস্তক রচনার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বল! আবশ্বক মনে করি। পুস্তক 
সমাধা করিয়] যন্ত্রস্থ করিতে পারি নাই। কিছু কিছু করিয়া লিখিয়াছি ও 
ছাপাইতে দিয়াছি, এইজন্য ছাপ! হইতে প্রায় ছুই .বৎসর লাগিয়াছে। পুন্তক 
লেখা শেষ ন। করিয়া ছাপাইতে দেওয়ার কতকগুলি দোষ হইয়াছে, তন্মধ্যে 
প্রধান দির আস্ধনত শৃঙ্খল করিতে পারি নাই। প্রথম হইতে তৃতীয় 


1 এবার নিত্যানন্দ ঘোষের সমস্ত সত মহাভারত বাহির হই পড়িয়াছে; আমর! দেখিতে 
চেষ্টা করিয়াছি নিত্যানন্দের মহাভারত ফাশীযানের বহিজিযা অন্যতম জি তীর 
সংস্করণ । 
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“অধ্যায় পর্য্যস্ত ভাষার উৎপত্তি, বিভক্তি ও ক্রিয়! গ্রভৃতির আলোচনা বারিযাছি, 
এই কয়েকটি অধ্যায় অতি ছোট ও পশ্চাতের অধ্যায়গুলি অতি বড় হইয়াঁছে। 
'ভাষ। সম্বন্ধীয় অধ্যায়গুলি উপক্রমণিকার অন্তর্বর্তী করিলে বোধ হয় এই দোষ 
বজিত হইতে পারিত। অন্যান্য যে দোঁষ ঘটিয়াছে, তাহ প্রথম সংস্করণে 
একরূপ অপরিহার্য । জগত্রাম রায়ের কাল সধন্ষে আমরা ৫০৬ পৃষ্ঠায় যাহা 
'লিখিয়াছি, তৎ্সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। আমর! জগতরামের কাব্য দেখি 
নাই, 'দাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রবন্ধগুলি হইতে 
তদ্বিবরণ সংকলন করিয়াছি। বলরামবাবুর নিন্দিষ্ট সময়ই আমর গ্রহণ 
করিয়াছিলাম, কিন্তু এই পুস্তকে উক্ত কবির বিবরণ মুদ্রিত হওয়ার পরে 
১৮৯২ খু. অব্দের মে মাসের “দাসী'তে শ্রীযুক্ত সত্যকুমার রায়, বলরামবাবুর 
নিদ্দিষ্টকাল সংশোধন করিয়াছেন । আমাদের মতে সেই সংশোধিত কালই 
গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে; তদন্গসারে জগত্রাম রায় ১৬৯২ শকে 
(১৭৭* খু: অব্ধে ) ছুর্গাপঞ্চরাত্রি এবং ১৭১২ শকে (১৭৯০ খুং অবে ) রামায়ণ 
রচন। করেন । “তা'পর পুস্তক “ছুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম'__অর্থ তারপর দুর্গাপঞ্চরাত্রি 
নামক গ্রস্ত বিরচিত হইল-_নিদ্দিষ্ট হওয়াতে রামায়ণের পরে দুর্গাপঞ্চরাত্রি 
রচিত হইয়াছিল বলিয়া বণিত হয়, এইজন্য ১৭১২ শককে সম্বৎ নির্দেশ করিয়া! 
কাল নির্ণয় করা হইয়াছিল। কিন্তু সত্যবাবু দেখাইয়াছেন, “তাপর পুস্তক 
দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম? অর্থে "তাহার অপর পুস্তকের নাম দুর্গাপঞ্চরাত্রি* সুতরাং 
দুর্গাপঞ্চরাত্রি রামায়ণের পরে রচিত হইয়াছিল নিদিষ্ট হয় নাই। এততভিন্ন 
জ্যোতিষিক গণন। দ্বার সতাবাবু স্বীয় মত স্ুন্দররূপে সমর্থন করিয়াছেন | 

১৬৮ পৃষ্ঠায় মালাধর বস্থর '্রীরুষ্ণবিজয়” রচনার কাল উদ্ভিখিত হইয়্াছে। 
১৪৮* খুঃ অবে এই পুস্তক রচনা! শেষ হয়, কিন্তু মুসলমান লেখকগণের নির্দেশ 
অনুসারে ১৪৮৯ খু. অন্দে হুসেনসাহ গৌড়ের সম্রাট হন, অথচ আমর] 
«গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজখান” পদের উল্লিখিত গৌড়েশ্বরকে হুসেন সাহ 
বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছি, হুতরাং এসদ্বন্বে একটু এতিহাসিক গোল রহিয়। 
গেল। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা! বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত মতই গ্রহণ করিয়াছি। 
এরূপ হইতে পারে পুস্তক শেষ হওয়ার ৯১০ বৎসর পরে কবি উপাধি প্রাপ্ত 
হুইয়। গ্রস্থশেষে তাহা জুড়িয়া দিয়াছেন। যাহা হউক এই মত শ্রমাত্মক 
প্রতিপন্ন হইলে, আমরা ভবিষ্যতে তাহ। সংশোধন করিব। | 

উপসংহারে বক্তব্য, প্রাচীন বলসাহিত্য সন্বন্ধে এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায় 
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এককপ উদ্দাসীন আছেন। আয্বেম্বিক্‌ ও ট্রকেয়িক প্রভৃতি ছন্দের মনোহারিত্বে 
শ্রীত যুবকগণ অবিরত পয়ার ও দীর্ঘছন্দে বিরক্ত হইয়া পড়েন; প্যারাডাইন 
লষ্ট কিংবা টাস্কের অবতরণিকায় ধাহার! কল্পনার স্তোন্র পড়িয়। সুখী, তাহারা 
প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের 'লম্বস্থুল কলেবর, ইত্যাদিরূপ গণেশ বন্দনা পড়িতে 
সহিষ্ণুত। রক্ষা করিতে পারেন না। তাহার! জুলিয়েট ও এগ্ডেমেকি গ্রতৃতি 
নামের পক্ষপাতী, কিন্তু বেহুলা, লহমা, কানেড়া। গ্রভৃতি সেকেলে নাম শুনিয়া 
প্রীতি বোধ করেন না। প্রাচীন সাহিত্য পড়িতে কতকটা ধৈরধ্য ও ক্ষমা 
চাই ; আমর সাহসসহকারে বলিতে পারি, প়ার ছন্দ ও গণেশ বন্দনা উত্তীর্ণ 
হইয়া বাহার! প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য অধ্যবসায়ের সে আলোচনা করিবেন, 
তাহাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না, অস্ততঃ বাঙ্গালী পাঠক তাহাতে বিশেষরূপ 
উপভোগের সামগ্রী পাইবেন, কারণ বাঙ্গালীর মন যে উপাদানে গঠিত, দেই 
উপাদানে কাব্যগুলিও গঠিত। আমরা এই স্থলে মোক্ষমূলের এই কয়েকটি 
বহুমূল্য বাক্য উদ্ধৃত করিয়। ভূমিকার পরিসমাপ্তি করিতেছি : “যে দেশের 
লোকবুন্দ স্বীয় প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য ম্মরণ করিয়া গৌরবাস্িত 
না হয়, তাহার! জাতীয় চরিত্রের প্রধান অবলম্বনশৃন্ হইয়াছে, শ্বীকার করিতে 
হইবে। যখন জার্দেনী রাজ্য রাজনৈতিক অবনতির নিয্নতম গহ্বরে পতিত 
হইয়াছিল, তখন তদ্দেশীয় লোকবুন্দ স্বদেশের প্রাচীন দাহিত্যের আলোচনায় 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; এবং প্রাচীন সাহিত্যপাঠে ইহাদের ভাবী উন্নতির নৃতন 
আশ সঞ্চারিত হইয়াছিল |” 


কুমিল্লা 
১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ ভ্ীদীনেশচন্জ সেন 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভুমিকা 


এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই আমি 
উৎকট শিরোরোগে আক্রান্ত হই। প্রায় দুই বসরকাল উ্থান-শ্তি- রহিত 
ও শয্যাশায়ী হইয়। এখন কিঞ্চিৎ স্বস্থতালাভ করিয়াছি। 

পাঁচ বৎসরকাল আমি একরূপ অকর্ণ্য ও জীবিক! অর্জনে সম্পূর্ণ অশক্ত 
হইয়া যার পর নাই আথিক অভাবে পতিত হইয়াছি। বজভাষার জন্য আমি 
ষে সামান্ শ্রম স্বীকার করিয়াছি, তাহার ফলে আমার আপৎকালে আমি যে 
সহাঙ্্ভূতি ও সৌহার্দ্য লাভ করিয়া] রৃতার্থ হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে চক্ষু 
অশ্রপূর্ণ হয়। 

আমার এই অবস্থায় আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ হাসি ছোটলাট বাহাছুর 
শ্রীযুক্ত উডবরণ ও রাজপ্রতিনিধি মহামান্য লর্ড কাঞ্জন আমার প্রতি অন্গুকম্পা- 
পরবশ হইয়! আমায় মাসিক ২৫ ২ টাকা! বৃত্তি প্রধান করিয়াছেন । 

পরম পগ্ডিত সহ্ৃদয় শ্রীযুক্ত ভাক্তার গ্রীয়ারসন্‌ সাহেবের কপার কথা আমার 
হৃদয়ে চিরাষ্কিত থাকিবে । ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার আলোচনা 
দ্বারা তিনি পণ্ডিত সমাজে যশন্বী হইয়াছেন। বহুসংখ্যক মুরোপীয় পঞ্ডিত 
সংস্কৃত ভাষাকে সাদরে বরণ করিয়৷ লইয়াছেন,__কিন্তু বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি 
প্রার্দেশিক ভাষাগুলিকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া অন্য কোন বিদেশী পণ্ডিত 
মহাত্মা গ্রীয়ারসনের মত অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তদঙ্গশীলনে জীবন উৎসর্গ করেন 
নাই। তাহার হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসের বিষয় সকলেই অবগত আছেন? 
কিন্ত বঙ্গভাষার আদি সঙ্গীত মাণিকটাদের গান ইনি প্রথমে সংগ্রহ করিয়া 
এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বিস্তাপতি সম্বন্ধে ই'হার সংগ্রহ 
অসীম অধ্যবসায়ের ফল। সম্প্রতি ইনি ইগ্ডিয়া গভর্নমেন্ট কর্তৃক ভারতবর্ষের 
প্রাদেশিক ভাষা'তত্ব সঙ্কলনে নিযুক্ত হইয়াছেন। সেই কার্য সমাহিত হইলে 
ইহার জীবনের অনশ্বর কীত্তি স্থাপিত হইবে । আমার আপৎকাঁলে এই 
মহাত্মা! যেরূপ সন্ধদয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা আমি এ জীবনে 
তুলিতে পারিব না। টট্টগ্রামের ভৃতপূর্বব কমিশনার শ্রীযুক্ত ্কাইন সাহেব 
আমার পুস্তকের প্রতি যে আদর ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি 
তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। ঢাকাঁবিভাগের কমিশনার শ্রন্থাম্পদ শ্রীযুক্ত শ্যাভেজ 
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সাহেব আমার বৃত্তি-প্রা্থি সনবদ্ধে সাহায্য করিয়া] আমাকে চিররুতজতাপাশে 
আবদ্ধ করিয়াছেন। এ | | 
পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র, সি. এস., শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে, আই' সি এস", 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্্ী, শ্রীযুক্ত পারদাচরণ মিত্র শ্রীযুক্ত 
নগেন্দ্রনাথ বন্ধ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নীরদর্ৃষ্ণ রায় প্রভৃতি মহোদয় 
গণের নিকট আমি ছুঃসময়ে বিবিধ আহ্ুকৃল্য পাইয়াছি। ভজ্জন্ত ইহাদের 
সকলেরই নিকট আমি চিরজীবন খণবদ্ধ রহিলাম। শ্রীযুক্ত ভাক্তার চন্দ্রশেখর 
কালী, এল, এম. এস, শ্রীযুক্ত ভাক্তার নীলরতন সরকার, এম. ডি,, শ্রীযুক্ত 
কবিরাজ বিজয়রতু সেন, কবিরাজ গুরুপ্রসন্ন সেন সরম্বতী, কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ 
সেন, এম, এ., মহাশয়ের আমার গীড়ার সময়ে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ও ওষধ 
প্রদান দ্বারা আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন । এই অবসরে তাহাদের নিকট 
আমি কৃতজ্ঞত। স্বীকার করিতেছি। 
এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে ৬০* পুক্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে 

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় সরকারী বিদ্যালয়সযূহের জন্য ৭০খানি গ্রহণ 
করিয়। আমাকে অন্ুগৃহীত করেন এবং পূর্বববিভাগের ভূতপূর্বব ইনৃস্পেক্টার 
্বগঁয় দ্রীননাথ সেন মহাশয় তাহার অধীন বিদ্তালয়সযূহে এক একখানি পুস্তক 
ক্রয়ের জন্য সার্কুলার প্রচার করেন। সেই সার্কুলারের ফলে প্রথম সংস্করণ 
অতি অল্প সময়ে নিঃশেষ হইয়া যাঁয়। বর্ষমধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের 
আবশ্যক হয়; কিন্তু অর্থাভাবে আমি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই | 
চারি বৎসরকাল অতীত হইল, বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের নিবাসী 
রামকুমার দত্ত নামক এক ব্যক্তি আমার বাড়ীতে ভৃত্য নিষুক্ত হয়। আমার 
অভিগ্রায়ান্থদারে এই ব্যক্তি বীকুড়া জেলা হইতে কতকগুলি পুথি সংগ্রহ 
করিয়া আনে । এই ব্যক্তি পুক্তক সংগ্রহ-কাঁধ্যে বিশেষপ দক্ষ দেখিয়া আমি 
ইহাকে সুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয়ের অধীনে পুঁথি সংগ্রহ-কার্ধ্ে 
নিযুক্ত করিয়৷ দ্িই। আমার যা! অবস্থা, তাহাতে এই সকল পুথি কিনিবার 
শক্তি আমার নাই, তাহ] বল! বাহুল্য মান্র। নগেক্জবাবু ইতিপূর্তবেই অনেক 
প্রাচীন বাংল। পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রামকুমারকে নিযুক্ত করিয়৷ ইহার 
বারা তিমি প্রায় ৫** শত পুঁথি সংগ্রহ করেন। প্রাচীন পুঁধির উদ্ধারকল্পে 
অগেন্্রবাবু ষেরূপ মুক্ত হস্তে ব্যয় করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীই তাহার 
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নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তাহার পুস্তকাগারে প্রায় '১০*৭ বাঙ্গাল! প্রাচীন 
পুথি সংগৃহীত আছে, ইহার জন্য তাহার শুধু অর্থব্যয় নহে, বিস্তর কষ্ট স্বীকার 
করিয়। অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে । কিন্ত বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির এই অযূল্য 
পুস্তকাধারটি নগেন্্রবাবুর সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত থাক! আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি 
না। স্বর্গীয় রাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রজনীকাস্ত গ্রপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণের 
লাইব্রেরীর পরিণাম ন্মরণ করিয়া আমাদের ভীতি জন্িয়াছে। এই পুথি- 
গুলির অতি নগণ্য অংশও এখন পর্য্যন্ত গ্রকাশিত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার 
এই ছুশ্রাপ্য প্রাচীন নিদর্শনগুলি গভর্নমেপ্টের লাইবেরী কিংবা কোন অর্থশালী 
সাধারণ পাঠাগারে সুরক্ষিত থাকা উচিত। অস্ততঃ এমন কোন বিশিষ্ট ধনী 
ব্যক্তির হস্তগত থাকিলেও চলিতে পারে, যে স্থন হইতে ইহার্দের নিলামে 
বিক্রয় হইবার আশঙ্কা অল্প। এই পুঁথিগুলির একখানি নষ্ট হইলে তংস্থল 
পুরণ হওয়া দুক্ষধর। নগেন্দ্রবাবুকে ইহাদের অধিকারের লোভ ছাড়িয়া দিতে 
প্রবন্তিত কর বাঞ্ছনীয় । আমরা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে এই পুথিগুলিকে ধ্বংস 
হইতে রক্ষা! করিবার উপায় নির্ধারণ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিলাম, আশা 
করি সুহৃদ্বর তাহাতে বিরক্ত হইবেন না। এই পুস্তকগুলি হইতে আমি বর্তমান 
সংস্করণে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাহা বল! নিশ্রয়োজন। 

যে সকল পুঁথি, আমার এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, বর্তমান সংস্করণে আমি তাহাদের অধিকাংশের ন্যুনাধিক 
বিবরণ প্রদান করিয়াছি। গ্রস্থভাগে অনুল্লিখিত পু'খিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণী পুন্তকশেষে প্রদত্ত হইল। এরপ গ্রন্থে সমস্ত পুঁথিরই উল্লেখ তত 
আবশ্যক নহে, এজন্য সামান্য সংখ্যক পুঁথির উল্লেখ করি নাই। এবার এই 
পুত্তকখানির পূর্বব সংস্করণের আয়তনের অন্যন এক-চতুর্থাংশ বাড়িয়া গেল। 
একটি বিস্তৃত বর্ণনান্থ্যায়ী অনুক্রমণিকা সর্বশেষে প্রদত্ত হইল। এই 
অনুক্রমণিকাটি এবং. গ্রস্থের পূর্ববভাগে সন্গিবিষ্ট স্চীপত্র আমার প্রিয় বন্ধু 
স্থলেথক শ্রীযুক্ত মন্নথনাথ সেন, বি. এ. মহাশয় প্রস্তুত করিয়া আমার চির- 
রুতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । অধ্যায়াংশগুলি পুস্তকের পূর্ববর্তী একটি ক্ষুত্র 
শ্ছচিক] ছারা নির্দিষ্ট হইল। এই সংশোধন, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনাদি 
ব্যাপারে আমাকে যেরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা আমার 
স্বাস্থের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর হইয়াছে । তথাপি প্রাণাস্ত পরিশ্রমে তাহা 
করিয়াছি। কখনও কখনও কিছু লিখিয় এত অবসন্ন হই পড়িয়াছি ষে: 
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১০1১৫ দিন শঘ্যা হইতে উঠিতে সমর্থ হই নাই।। ফরিদপুর থাকা কালে 
“আমি নিজ হাতে লিখিতে একাস্ত অক্ষম ছিলাম। আমি বলিয়া! যাইতাম, 
শ্রীযুক্ক উপেন্ত্রন্ত্র মজুমদার নামক জনৈক বঙ্গভাবান্ুরাগী উৎসাহী যুবক স্েহ- 
পরবশ হইয়া তাহা লিখিয়া! দ্রিতেন। তাহার নিকট আমি এজপ্য একান্ত 
খণী। 
আমার এরূপ সঙ্গতি নাই ষে প্রুফ- ইত্যাদি সংশোধনের ভাল বন্দোবস্ত 
করিতে পারি, স্ৃতরাং প্রেস হইতেই পূজনীয় শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ সান্যাল 
মহাশয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়] দিয়াছিলেন, তথাপি আমাকে প্রুফ: দেখিবার 
জন্য বৃ প্রকার কষ্ট হ্বীকার করিতে হইয়াছে । সময়ে সময়ে শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ 
বন্থু, শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি 
বন্ধুবর্গ প্রুফ: সংশোধনে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু সকল সময়ে 
তাহাদের সাহায্য পাওয়ার স্থৃবিধা ঘটে নাই, এ অবস্থায় তুল থাকিবার নিতান্ত 
আশঙ্কা, কিন্ধু পুস্তকখানি নির্ভূল করিয় ছাঁপাইবার শক্তি এবং অর্থবল আমার 
নাই। আমার ন্তায় পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে যতদূর সম্ভব, আমি তদদতিরিক্ত 
শ্রম করিয়া অনেক সময় পীড়। বৃদ্ধি করিয়াছি, এসম্বন্ধে আমি আর কি লিখিব, 
পাঠকবর্গের নিকট আমি বিচারাধীন রহিলাম। 
অতঃপর চিত্রের কথ1। ফরিদপুরের ম্যাজিক্ট্রেট- শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে 
মহোদয়ের অন্থরোধে বীরভূম ভিস্থীক্ট স্থপারিনটেনডেন্ট শ্রীযুক্ত এইচ. এম্‌. 
প্যারিশ মহোদয় আমার পুস্তকের জন্য চণ্ডীদাসের ভিটা, বাশ্তলীদেবীর মন্দির 
এবং বাশুলীদেবীর ফটোগ্রাফ তুলিয়া! পাঠাইয়াছেন। ভিটার ছুইখানি ছবি, 
একথানি দক্ষিণ-পূর্ব এবং অপরখানি উত্তর-পূর্ব দিকের দৃশ্ট। ভিটার 
পরিসর অতি বৃহৎ এবং উহার চতুর্দিকৃ ঘন তরুরাজি ও গৃহসমূহ দ্বারা 
পরিবেষ্টিত।* বাণুলীদেবীর মুত্তির ফটোগ্রাফ তুলিতে সাহেব মহোদয়কে 
বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। মন্দির-ন্বত্বাধিকারিগণ অনেক 
অন্থরোধের পর সন্ধ্যাকালে দেবীধৃত্তিটি বাহির করিয়! দিয়াছিলেন। প্যারিশ 
সাহেব লিখিয়াছেন, তিনি এই মূর্তির নিকটে যাইতে পারেন নাই, দূর হইতে 
ফটোগ্রাফটি তুলিতে হইয়াছে, মৃত্তিটি অতি ক্ষুত্র, এজন্য চিত্রধানি ছোট 
৯ প্রীবুকত গ্যারিশ সাহেব লিখিয়্াছেন--”11৩ ৮1169 [10420 ৫1801 (0. 
01706081801) 6560 10) & 139 80819 16119 88 16 15 189৩ 8170 6109615 
881701796৫ 1101) 1)00989 0: 0565” 
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হুইয়াছে।ণ দেবীর পূর্বতন মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তিন বৎসর হইল সেই 
স্থানে যে নৃতন মন্দির উিত হইয়াছে, এ ফটো গ্রাফখানি সেই নৃতন মন্দিরের 

গৌরাঙ্গ সমাজ চৈতন্তপ্রত্বর যে ছবি বিক্রম করিতেছেন, তাহার মূল 
তৈলচিত্র মহারাজ। নন্দকুমারের বংশধর রাজকুমারগণের বাড়ী বহরমপুর 
কুপ্ঘঘাটায় সযত্বে রক্ষিত আছে। ইহা শ্রীনিবাসের বংশধর বৈষ্ণবকুলতিলক, 
পদামৃতসমুদ্র-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত রাধামোহুন ঠাকুর মহারাজ! নন্দকুমারকে প্রদান 
করেন। এই তৈলচিত্রথানি বড় স্বন্দর এবং প্রায় ৪, বৎসরের প্রাচীন। 
'আমি নিজে অর্থব্যয় করিয়] কুঞ্জঘাটা1! হইতে একখানি ফটোগ্রাফ তোলাইয়। 
আনিয়াছি। গৌরাঙ্গ সমাজের ছবিতে চৈতন্তপ্রভূর কপালে এবং নাসাগ্র 
ভাগে যেতিলক ও চক্ষুপ্রাস্তে যে অশ্রুবিন্দু দৃষ্ট হয়, মৎসংগৃহীত নেগেটিভ 
এবং ফটোগ্রাফে তাহ। পাই নাই, স্থতরাং গৌরাঙ্গ সমাজের ছবির সঙ্গে 
আমার ছবির একটুকু পার্থক্য আছে। এই ফটোগ্রাফখানির প্রাপ্তি সম্বন্ধে 
ফরিদপুরের স্বনামপ্রসিদ্ধ উকীল অস্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের অনুরোধে 
বহরমপুরের বিখ্যাত উকাঁল শ্রীযুক্ত অনারেবল বৈকু্নাথ সেন মহাশয় আমাকে 
সাহায্য করেন। এজন্য আমি উভয়ের নিকটই কৃতজ্ঞ। “দক্ষিণরায়' দেবের 
প্রতিযৃত্তি আমি বহু চেষ্টা! করিয়া! হাওড়া খুরুট-পঞ্চাননতলার উক্তদেবের একটি 
প্রাচীন মন্দির হইতে উদ্ধার করিয়াছি, এতৎপক্ষে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ আ্য 
মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াছি। এই সকল ছবির জন্য আমার অনেক অর্থব্যয় 
হইয়াছে । বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর একখানি অতি প্রাচীন তৈলচিন্তর আছে, এই 
সংবাদ জানিয়! বুন্দাবনবাপী জনৈক মহাশয়ের নিকট, তাহার ইচ্ছান্গুক্রমে অর্থ 
প্রেরণ করা হয়। কিন্ত ছবি পাওয়া দূরে থাক, অর্থ পর্য্যস্ত প্রত্যপিত হয় 
নাই। উদ্ধারণ দত্তের যে ছবি প্রদত্ত হইল, তাহা৷ সুস্ববর শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ 
চৌধুরী মহাশয়ের প্রেরিত ছবি হইতে গৃহীত হইয়াছে। সেই ছবিখানি সঙ্দ্ধে 
অচ্যুতবাঁ লিখিয়াছেন : “হুগলীর অন্তর্গত বালিগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত বংশীয় 
৬জগমোহন দত্ত মহাশয়ের শ্রীবিষ্ণমন্দিরে উদ্ধারণ দত্তের এক প্রাচীন দারুময়ী 
মৃত্তি আছে; প্রাচীন কালাবধি ইহার 'র যথারীতি সেবা পুঁজ! হয়, প্রেরিত ছবি 
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সেই প্রাচীন দারুময়ী যৃত্তি হইতে, গৃহীত।" জয়ানন্দের হস্তলিপি আঙ্ষি 
্রীযুক্তকালিদাস নাথ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। ইহা কবির থসড়ালেখার 
প্রতিলিপি। সেই খসড়ায় দেখা যায়, কবির কোন একটি পংক্তি মনোনীত 
ন৷ হওয়াতে সে পংক্তি সংশোধন করিয়া তিনি অপর এক ছন্্র লিখিয়াছেন, 
সে ছত্রটিও ভাল ন1! লাগাতে আর এক ত্র দ্বারা উহ! সংশোধন করিয়াছেন, 
এইরূপ উপধু্ুপরি চেষ্টার পরে যে ছত্র সর্বশেষ মনোনীত হইয়াছে, তাহা 
্বীয় পদরাশির অন্তর্বর্তী কোনও স্থানে সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। 
বনবিষুপুর হইতে সংগৃহীত বাং ১০৬৮ সালে লিখিত একখানি প্রাচীন চৈতন্য- 
ভাগবত পু থির মলাটে প্রাপ্ত সংকীর্তনের যে তৈল চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া 
হইল, তাহ রামকুমার কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। 

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় “দাসী” পত্রিকার একটি প্রবন্ধের মর্শান্ুসারে 
গ্রন্থভাগে প্রদত্ত কবি জগতরাম রায়ের কাল সংশোধন-উদ্দেশ্ে যাহ] 
লিখিয়াছিলাম, তৎপর সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ জন্মিয়াছে, আমরা এখনও 
এ সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করিতে পারি নাই। সুতরাং পুস্তকের সে অংশটির' 
পরিবর্তন করিলাম না। 

এবারেও বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে আমি নুর শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ' 
চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে কতক উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। 

প্রথম সংস্করণের ৩৭* পৃষ্ঠায় পাদ-টাকায় আমরা লিখিয়াছি স্বর্গীয় হারাধন 
দত্ত ভক্তনিধি মহাশয়ের মতে উমাপতি ধর স্বর্ণবণিক বংশীয়। স্থুলেখক শ্রীযুক্ত 
আনন্দনাথ রায় এবং ভিষকৃপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বিছ্যাভৃষণ, এম. এন. 
মহাশয়ছ্বয় আমাকে কতকগুলি প্রমাণ নিদর্শন করিয়াছেন, তদ্দার! দৃষ্ট হয়, 
কৰি উম্বাপতি ধর বৈগ্যবংশীয় ছিলেন । মহামহোপাধ্যায় ভরত-মল্িক-কৃত 
রতবপ্রভা গ্রন্থে ইহু। স্পষ্টরূপ উল্লিখিত আছে এবং জেল! ফরিদপুরের অস্তর্গত 
পিঞারী গ্রামে এখনও উমাপতি ধরের বংশধরগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন । এই. 
পিগারী গ্রাম অতি প্রাচীন, লক্ষ্ণসেনের পুণ্র বিশ্বরূপ সেন এই গ্রামখানিং 
জনৈক ন্থপপ্ডিত ব্রাক্মণকে প্রদান করিয়া যে তাত্রফলক প্রচারিত করেন; 
তাহা কয়েক বৎসর হইল এপিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত 
হইয়াছে। উমাপতি ধর বাঙ্গালাভাষার কৰি নহেন, স্থতরাং এ প্রসঙের 
অধিকতর চা আমাদের 3 ৃ 

 পন্মাপুরাপের প্রাচীন কবি নারায়ণদেবের কোন বিবরণ ইতিপূর্বে পাওযা! | 
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যায় হু সম্প্রতি একখানি প্রাচীন পু খিতে নিয়লিখিত বিকতপাঠবিশিই 
কয়েকটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে £ 

“নারায়ণ দেএ কহে জন্ম মগদ। মিশ্র শ্রীপতি নছে ভট্ট বিশারদ ॥ 
মধুকুল্যগোত্র হইল গাই গুণাকর। শৃত্রকুলে জন্ম মোর সৎ কাহেন্তের ঘর। 
নরহরি তনএ জে নরসিংহ পিতা । মাতামহ প্রভাকর কুক্সিণী মোর মাতা ॥ 
চোদ্দ বৎসরের কালে দেখিল ত্বপন। মহাঁজন সহিত পথেত দরশন ॥ শিশু- 
রূপেতে গোসাই হাতেতে করি বাশী। আলিঙন দিয়! বলে 'যার মুখে হাসি & 
গোবিন্দের আস মোর সেই সে কারণ। প্রণাম করিল মুগ্চি ভজিয়? চরণ ॥ 
সকল স্জন প্রভূ তোমার কারণে। কি করিতে পারি আমি তোম! 
বিদ্যমান ॥ গোবিন্দ নিকট আমি কি কহিতে জানি। কোকিলের নিকটে 
জেন কাক করে ধ্বনি॥ শঙ্ঘের নিকটে সামুকের কিবা শোভা । ম্ুমেরু 
নিকটে যেরূপ উলুতোপার প্রভা ॥ অমৃত নিকটে ইক্ষুকের কিবা কাজ। 
নক্ষত্র নিকটে যেন শোভে খগ্যোতরাজ॥ ছুপ্ধের নিকটে ঘোলের কাজ 
নাই। ক্ষীরোদ নিকটে যেন শোভে গড়থাই ॥ যদিব! অশুদ্ধ হয় আমার 
বচন। পণ্ডিতের মুখে তাহা করিব। শ্রবণ ॥” | 

এই বিবরণটি স্থকবি শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর একখানি 
পুঁধিতে পাওয়া গিয়াছে। এই পুঁধিখানিতে পল্মাপুরাণের অপর লেখক 
ছ্বিজবংশীদাসের পিতার নাম যার্দবানন্দ বলিয়! উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। 

উপসংহার কালে আমি ত্রিপুরেশ্বর স্বর্গীয় মাণিক্য মহোদয়ের মৃত্যুতে 
গভীর পরিতাপ প্রকাশ করিতেছি। তিনি এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের 
ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন, আমার নানারূপ বিপদের মধ্যে, ৪ বৎসর পূর্বে 
তাহার আকম্মিক মৃত্যুও অন্যতম বলিয়! গণ্য করিয়াছি। তাহার শ্বত্যুশ্যার 
এক প্রান্তে আমার এই সামান্য পুস্তকখানি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি ইহা) 
পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহাই আমার ঈষৎ আত্মতৃপ্তি ও সাত্বনার 
কারণ। এবার ধাহাদের নিকট পারিবারিক অভাবমোচনার্থ এবং পুস্তকের 
জন্থ সাহায্য পাইয়াছি, তাহাদের অধিকাংশের নিতাত্ত অমত হওয়াতে, নাম 
প্রকাশ করিতে পারিলাম না । বঙ্গীয় শিক্ষা, বিভাগের বর্তমান ডিরেক্টার 
শ্রদ্ধেয় শ্রীষুক্ত পেড্লার সাহেব বঙ্গীয় বিদ্যালয়সমূহের জন্য এই নৃতন স্করণের 
+* কপি গ্রহণ করিয়া আমার অশেষ ধ্যবাদের পা হইয়্াছেন। কি 
কলিকাতা, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯১  শ্ট্রীর্দীনেশচজ্জ সেন. 


পঞ্চম সংস্করণের ভুমিকা 


এই সংস্করণের বিশেষ গৌরব করিবার বিষয়, জে, লঙ্‌ সাহেবের 
ক্যাটালোগ। এই বিখ্যাত পুস্তকখানি সমগ্রভাবে এবারকার সংস্করণে 
পরিশিষ্টস্বরূপ জুড়িয়। দেওয়। হইয়্াছে। ইহার পত্র সংখ্য প্রায় ১১*। এই 
ক্যাটালোগে ১৮০* হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৪০০ প্রকাশিত পুস্তকের 
বিবরণী আছে। যিঃ জে লঙ্‌ সাহেব ৫নং কাশীতল। হইতে এই পুম্তক- 
বিবরণী প্রকাশ করেন। তাহার প্রকাশক ছিলেন স্যাগ্ডার্স কোন্স্‌ এগ্ড 
কোং। বিবরণীটির বিশেষত্ব এই যে তাহাতে বিভিন্ন বিষয়ের বহু পুস্তকের 
বিস্তৃত তালিক। দেওয়া হইয়াছে । ইহাতে ক্ষেত্রতত্ব, বীজগণিত, ভৃতত্ব, 
শব্দতত্ব, অভিধান, দর্শন, মস্তিফতত্ব, জডবিজ্ঞান, জরীপ, উদ্ভিদবিদ্যা, শিক্ষা- 
পদ্ধতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের পুস্তকের উল্লেখ এবং বিবরণী দেওয়া আছে। 
আশ্চর্যের বিষয়, উনবিংশ শতান্বীর প্রথম ভাগেই এইরূপ বিবিধ বিষয়ের 
পরিভাষ! বাঙ্গাল! ভাষায় স্থষ্ট হইয়াছিল। এখন আমরা এইব্'প পবিভাষার 
জন্য হাতড়াইয়া মরিতেছি ; এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে সম্প্রতি এরূপ 
প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে বাঙ্গাল! ভাষায় ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতির পরিভাষা 
আদৌ হুষ্ট হইতে পারে কি না । লঙ- সাহেবের ক্যাটালোগে যে সমস্ত পরিভাষা 
দেওয়৷ হইয়াছে, তাহাব সকলগুলি অবশ্য নির্দোষ নহে। ৭০1৮০ বৎসর 
পূর্ব্বের ভাষা কতকট। জটিল ও অমাজ্জিত নিশ্চয়ই ছিল এবং পরিভাষাগুলির 
মধ্যেও অনেক বিসদৃশ ও উদ্ভট রকমের শব রচিত হইয়াছিল। অশুভক্ষণে 
মেকলে সাহেব বাঙ্গাল শিক্ষার ধার1 ব্দলাইয়া৷ দিলেন; তিনি এবং 
তাহার সহকাবীবা বিধিবদ্ধ করিলেন যে অঙ্কশাস্ত্র হইতে শবশাস্্র পর্য্যস্ত 
পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় আমাদের ইংরাজীতে পড়িতে হইবে। 
এইভাবে যে শ্লোতটি চলিয়া আমিতেছিল, তাহার মুখ ইহারা ফিরাইয় 
দিলেন। তাহার ফলে এই দীড়াইয়াছে যে আমর! বঙ্গভাষায় শুধুই 
সাহিত্য--বিশেষভাবে-কবিতার আরাধনা করিতেছি এবং অপরাপর সমস্ত 
বিষয় ইংরাজী ভাষায় শিখিতে যাইয়া! একদিকে ভাষা আয়ত্ত করিবার 
দুরূহ চেষ্ট/া--অপর দিকে বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের শ্রান্তি বার জীবনের অর্ধেক 
সময় নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। যে সময় আমাদের ভাষায় এই পরিভাষ। 
আপনা আপনি গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সময়ের মধ্যে জাপানেও এইরূপ চে 


[ ৩৫]. 
শুরু হয়! তাহা কিরূপ কয্পতরুর স্তায় ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হইয়! উঠিয়াছে, তাহা 
সকলেই অবগত আছেন। যে কোন বিষয়ন-সংক্াস্ত গ্রন্থ রচনার চেষ্টার সঙ্গে 
সঙ্গে পরিভাষা আপনি স্থষ্ট হইয়া থাকে । বই লিখিত হইবার পূর্বের পরিভাষ! 
রচনা করায় কোন ফলোদয় হয় না। এজন্য রামেন্দ্রবাবু ও জ্যাগেশ রায় 
প্রভৃতি লেখকদের চেষ্টা এ বিষয়ে কতকট। অসাময়িক হইয়াছে । যে বিষয় 
পড়িতে হইবে--সেই বিষয়ের জ্ঞান হইবার জন্য পরকীয় ভাষায় সেই বিষয়ের 
পরিভাষা শিথিতে হইতেছে। ইহাতে ঘে কতটা অতিরিক্ত শ্রম করিতে 
হইতেছে তাহ। সহজেই উপলব্ধি হয়। প্রত্যেক বিষয়ের জন্তই এই ভাবে 
কতট। যে ব্যর্থশ্রম করিতে হইতেছে তাহার ইয়তা! নাই। ইংরাজী ভাষার 
সমর্থকগণ বলেন, (১) বাঙ্গাল! ভাবায় বছ বিষয়ক পুস্তকাদির রচনার উপযুক্ত 
পরিভাষা নাই । -__লঙ সাহেবের ক্যাটালোগ তুড়ি দিয় এই যুক্তিকে উড়াইয়। 
দিতেছে। ৭০।৮* বৎসর পূর্ববে যাহ! অবাধে হইতেছিল এখন বঙ্গভাষার 
অশেষ শ্রীবৃদ্ধির যুগে তাহা হইতে পারিবে না এ যুক্তি অসার। বস্ততঃ 
পরিভাষ। স্থষ্টির ষে পরম হিতকর প্রচেষ্টা হইতেছিল, তাহ মেকলে সাহেবের 
বিধি গলা টিপিয়া না৷ মারিলে এতর্দিনে আমাদের ভাষ! নানা বিষয়ক বিশুদ্ধ 
পরিভাষায় শ্রীসম্পন্ন হইয়া অপরাপর ভাষার সমকক্ষতা করিত, মে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। য়ে বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইবে তজ্জন্ত যদি পরভাষ। চচ্চার 
শঙ্গে একট! বিষম লড়াই করিতে হয় তবে সেই বিষয়ে কখনই মৌলিকতা 
জন্মিতে পারে না। এজন্যই স্কাইন সাহেব লিখিয়াছেন £ “মেকলে সাহেবের 
'বিধির ছ্বার৷ যদি বাঙ্গালা ভাষার এই ঘোর অনিষ্ট না হইত, তবে বাঙ্গালীর! 
যে মৌলিকতা দেখাইতে পারিতেছেন না এ কলঙ্ক কবে ঘুচিয়া যাইত। এখন 
ইহার! যে শ্রম স্বীকারপূর্বক ইংরাজী ভাষার জ্ঞান অর্জন করেন, তাহার 
দ্শমাংশ যদি তাহার। ম্বীয় ভাষায় জন্য প্রয়োগ করিতেন--তবে বাঙ্গালা ভাষায় 
আমর নানান্বপ মৌলিক গ্রন্থ দেখিতে পাইতাম ।” | 
ইংরাজী সমর্থকগণের (২) যুক্তি এই যে অপরাপর বিষয় ইংরাজীতে না 
পড়িলে আমাদের ইংরাজীর জ্ঞান সেরূপ সম্পূর্ণ হইবে না এবং ইংরাজী 
বি্তার্জনে ভয়ানক বিশ্ব হইবে ।-_যেন ইংরাজি শিক্ষা করাই আমাদের জাতির 
একমাত্র লক্ষ্য! ইংরাজের প্রতিবাসী ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
জাতিরাও ত ইংরাজী শিখিয়া থাকেন। আমাদেরই কি শুধু ইংরাজী বিদ্ধা 
_ জপতপ ও একমাত্র আরাধনা বিষয় করিতে হইবে? ইংরাজ-শাঁসন ইংরাজীর 


আখ 


উপরে টি অকথ্যভাবে জোর দিয়া যে' আমাদিগকে নানা দিক হইতে 
কতটা লাঞ্ছিত করিতেছে, তাহার একটি প্রমাণ এই যে,যদি জজ ও 
ম্যাজিস্ট্রেটের ভালরূপ বাঙ্গালা পিখিতেন তাহা৷ হুইলে প্রত্যেক সাক্ষীর, 
জবানবন্দী, প্রত্যেক প্রার্থার আবেদন-নিব্দন, প্রত্যেক উকীলের বন্কৃতা 
ইংরাজীতে করার জন্য শাসন-যন্ত্র এরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। ছু'একটি, 
ইংরাজ যে দেশ শাসন করিতেচ্ছন, তাহার! তদ্দেশের ভাষা শিখিবেন না, অথচ, 
শত শত লোককে এজন্য ইংরাজী লইয়া! কুত্তি করিতে হইবে এবং মতরজ্জং ও- 
ইণ্টারপ্রেটার এক গোঠী নিযুক্ত করিয়৷ সেই ছু'একটি সাহেবের অজ্ঞানতার 
গ্রায়শ্টিতস্বরূপ দেশের অর্থ অজশ্র ব্যয় করিতে হইবে ! অবশ্ত ইংরাজী শিক্ষার. 
উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা কর! নিশ্রয়োজন। ইংরাজী শিক্ষা শুধু আমাদের 
বিষয়কর্মের জন্য নহে, বর্তমান অবস্থায় ভারতের নানা দেশের সঙ্গে এক্য- 
, সংস্থাপনের জন্যও আমাদের এই ভাষ। শিক্ষা কর। একরূপ অপরিহার্য্য । কিন্তু 
চলনসই বিদ্যায় যেখানে কাজ হইতে পারে, সেখানে ইংরাজের উচ্চারণ ভঙ্গি, 
 ইংরাজের হাসি, ইংরাজের কাশি, ইংরাজী ইতিহাসের খুটিনাটি, এ সমস্তই ঠিক, 
ইংরাজের মত আমাদের নির্দোষভাবে শিখিতে হইবে, এটা কি অত্যন্ত, 
বাড়াবাড়ি নয়? সেকালে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিথিতে জীবন কাটিয়। যাইত, 
কিন্তু যে সাহিত্য চচ্চার জন্য ব্যাকরণ দরকার, ব্যাকরণ পড়ায় অত্যধিক সময় 
ব্যয় করার পরে সেই সাহিত্য পড়িবারই অবসর অনেকের ভাগ্যে ঘটিকা উঠিত- 
না। আমাদের ইংরাজী পড়ার দৌরাত্ম্য প্রায় সেই ব্যাকরণ পড়ার দৌরাজ্য্ের, 
মত হইয়াছে। 

এই ষে ১৪০০ পুস্তকের বিবরণ লঙ্‌ সাহেব দিয়াছেন তাহার মধ্যে এখন- 
১৪ খানি পাওয়াও দুর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বড় বড় লাইব্রেরী স্থাপন. 
করিতেছি, কিন্তু পুরাতন ছাপ] বইগুলি আবজ্জনার মত ঝাঁটাইয়া ফেলিয়।- 
দিতেছি। আশা করি এবার এই ক্যাটালোগের প্রকাশের পরে এই পুস্তক- 
গুলির যতটা পারা যায় ততটা! সংগ্রহ করিবার জন্ট উদ্যমশীল যুবকের। চেষ্টিত 
হইবেন। এখনও হয়ত কতকটা উদ্ধার করা যাইতে পারে, কিন্ত চার পাচ. 
বত্লর পরে তাহা অসম্ভব হইবে। ১৮৫৫ থৃষ্টাব্ পর্য্যন্ত প্রকাশিত পুস্তকের 
তালিকা পাওয়। যাইতেছে, কিন্তু ১৮৫৫ হইতে ১৮৭৫ পর্য্যস্ত এই বিশ বৎসরে- 
প্রকাশিত পুস্তকের কোন ,তালিকা নাই। আশা করি আমাদের সাহিত্যিক. 
সম্প্রদায়ের দৃি এদিকে আকৃষ্ট হইবে। বাঙ্গালায় আবার শী্ই নৃতন করিয়া, 


[৩৭]. 


পরিভাষা পাড়ি হইবে। নেই সময়ে এই সকল পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন 
হুইবে। বাঙ্গালার প্রাচীন ম্পত্তি ও সমৃদ্ধিকে আমর! চিরদিনই উপেক্ষা 
করিয়া! শ্বদেশী সঙ্গীত রচনা করিতেছি এবং দেশগ্রাণতার বড়াই করিতেছি 
'যূল কথা প্ররুত স্বদেশপ্রাণতা এখনও এদেশে জন্মায় নাই। ছু'একজন ক্ষণজন্মা 
. চিত্তরপ্তন ও সুভাষ বস্থকে বাদ দিলে অধিকাংশ হ্বদেশহিতৈষীদের প্রচেষ্টা 
একটা হুজুক মাত্র । ইংরাজী ইতিহাসের একট] নকলবাজী করিয়া আমর! 
'জগঞ্জয়ী পরমকণ্মীদিগের কেবল বাগাড়গ্রপূর্ণ এ একটা অভিনয় করিতেছি মাত্র । 

লঙ্‌ সাহেবের ক্যাটালোগ এখন অতীব দু্রাপ্য। একশত টাক। দিলেও 
একখানি মিলিবে কি না সন্দেহ। স্বতন্ত্র ছাপা হইলেও এরূপ সাধারণের 
অনধিগম্য দুপ্রাপ্য পুস্তকের মূল্য প্রতি খণ্ড চার পাচ টাকার নীচে হইত না। 
'আমরা এবার পুস্তকের মূল্য মাত্র ১২ টাকা বাড়াইলাম। পূর্ব সংস্করণের যূল্য 
"পাচ টাক। ছিল, এবার ২০০ পৃষ্ঠ! বাড়িয়া গেল। কিন্তু মূল্য মাত্র ৬২ টাক! 
হুইল । | 

লঙ্‌ সাহেবের ক্যাটালোগ ছাড়া আরো! অনেক নৃতন বিষয় এই সংস্করণের 
অন্তর্গত করা হইল। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ সন্দর্ত, রামরাম বন্থুর নব 
'তথ্যপূর্ণ জীবনী এবং অপরাপর বহু বিষয় এবার নৃতন করিয়া লেখা হইয়াছে। 
বহু ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে। মৈঠ্নসিংহ গীতিকা। সম্বন্ধে স্ববিস্তৃত পরিশিষ্ট 
'দেওয়া হইয়াছে । এক কথায় এই নব সংস্করণের নিকট চতুর্থ সংস্করণও 
একেবারে নিশ্রভ হইয়া! গেল। বিগত সংস্করণের বহি এবার অচল হইল, কারণ 
বর্তমান সংস্করণের জন্য আমাদিগকে অশেষ শ্রম স্বীকার ও অজন্র অর্থবায় 
করিতে হইয়াছে। এবার পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের 
একখানি প্রতিলিপি দেওয়া হইল। : বলা বাছল্য অনেক প্রাচীন পুথি ঘাটিয়া 
এই প্রতিলিপি প্রস্তত কর! হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁঘিশালার 
'কর্চারী শ্রীমান নিশিরঞ্চন দাস এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। 

পুস্তকের প্রথমাংশ সংশোধনাদি কার্যে আমি ্রীধুক্ত পণ্ডিত বসম্তরঞন রায় 
“বিদ্বদবল্লভ এবং শ্রীযুক্ত হরেক মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব মহাশয়ের নিকট 
বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। | এজন্য কৃতজ্ঞত৷ জ্ঞাপন করিতেছি | 


ইল ১৯২৬ | | | 


ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা! 

এবারও পুস্তকখানির অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। প্রাচীন 
বঙ্গসাহিত্যের প্রতি লোকের দৃষ্টি ক্রমশ: আকৃষ্ট হইতেছে, ফলে অনেক তত্বের 
নব আবিষ্কার হইতেছে । বঙ্গসাহিত্যে প্রাচীন পল্লীগাথার আবিষ্কার একটি" 
গুরুতর ঘটন]। বঙ্গে ভক্তি ও প্রেমধর্মের আশ্চর্য বিকাশ যোড়শ শতাব্বীকে 
চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে ॥ এই ধর্ম হাওয়া হইতে উদ্ভূত হয় নাই,_নরনারীর 
কিরূপ ছুশ্চর তপস্যা দ্বারা বে জনসাধারণের মধ্যে চৈতন্ধর্শের ক্ষেত্র গ্রস্তত 
হইয়াছিল, তাহা আমর] পল্লীগীতিকাগুলি হইতে জানিতে পারি। বাঙ্গালীর: 
চিত্ত এপ কোমল কিরূপে হইল, কিরূপে বাঙ্গালীর দুটি চক্ষু এরূপ সঙজগল' 
নিত্যবর্ষণশীল “শাওণ ঘনে” পরিপত হইয়া! কীর্তভনানন্দে এদেশকে মাতোয়ার 
করিয়া তুলিল,_তাহার ভগবৎ প্রেমের তপন্ার বেদী কিভাবে প্রস্তুত হইল, 
এই পল্লীসাহিত্য হইতে তাহা জানা যায়। মহাপ্রভূ সেই দুশ্চর তপস্ার" 
ফল। এদেশে আধ্যশান্ত্রেরে অনাবিল শুদ্ধি ও তপঃপ্রভাব এবং বঙ্গীয় 
জনসাধারণের অপূর্ব প্রেম একক্র মিশিয়া গঙ্গাযমূন। সঙ্গমের পবিভ্রত1 লাভ, 
করিয়াছিল ; পল্লীসাহিত্য পৃথিবী ছাড়িয়। ন্বর্গ ছুঁইতে সচেষ্ট হইয়াছিল,_ 
মহাপ্রভূর আবির্ভাবে__বাছলার মারি প্রকৃতই ন্বর্গে পরিণত হইয়াছিল। 
পল্লীমাহিত্য পাঠে দৃষ্ট হইবে, বাঙ্গালী কবিরা বৈষ্ণব কবিদের ভিতরকার' 
উপাদান গড়িয়। দিয়াছিলেন_ সেই উপাদানে চৈতন্যর্দেব তাহার ভক্তিধর্ম ও" 
প্রেমের বৈকুঠের ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন ; এদেশ ভিন্ন অন্ধ কোন দেশের 
মনের মে উপাদান নাই। স্ৃতরাং চৈতন্য ধন্মের স্থধান্বাদ বাঙ্গলার বাহিরে 
শীন্র উপলব্ধি হইবে না। | 

আমি এই সংস্করণে পুস্তকখানি আমূল সংশোধন করিয়াছি। চণ্তীদাম ও. 
কষ্ণকমল সম্বন্ধে অনেক নৃতন কথ! লঙ্নিবদ্ধ হুইয়াছে, কবিকন্কণ ও চন্দ্রাবতীর 
কাব্য হইতে অনেক নৃতন তত্ব সঙ্কলন করিয়াছি এবং অপরাপর অনেক' 
বিষয়ে পুস্তকখানির কলেবর পরিবর্তন ও শ্রীবদ্ধন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি $ 
এক কথার পঞ্চম সংস্করণে ও ষষ্ঠ সংস্করণে অনেক গ্রভেদ ধাড়াইয়াছে। 


্রীদ্ীনেশচজ্জ সেন 


অম সংঘ্করণের ভুমিকা 

 পুণাস্বতি গ্রস্থকারের মৃত্যুর প্রায় ছুই বংসর পরে 'বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যের' 
সম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণ নিঃশেষ হইয়] যাওয়ায় অল্প 
সময়ের মধ্যেই নৃতন সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন উপস্থিত হয়, কিন্ত দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ সমাগত হইবার পূর্বে এই বৃহত গ্রস্থের পুনমু্রণের ব্যবস্থা সম্ভব হইয়া 
উঠে নাই। যুদ্ধ শেষ হইলেও দীর্ঘকালব্যাগী কাগজের দু্াপ্যত। এক মহা 
প্রতিবন্ধকের স্যটটি করিল। এইজন্য শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্তৃক বারংবার 
অনুরুদ্ধ হইয়াও সাফল্যের সহিত অভীপ্গিত কার্যে অগ্রসর হইতে পারি নাই। 
এই সময় একদিন সরশ্বতী প্রেসের অফিসগৃহে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শৈলেম্দ্রনাথ 
গহরাঁয়ের নিকট আমি কথাচ্ছলে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করায় তিনি তৎক্ষণাৎ 
বিনা দ্বিধায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এই পুস্তক মুদ্রণের সমূদয় দায়ি 
গ্রহণের সাগ্রহ ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়া বাংলার জাতীয় সম্পদের প্রতি তাহার 
আন্তরিক নিষ্ঠা ও অন্থরাগের পরিচয় দরিয়াছিলেন। তাহার এই উদ্যম 
প্রগতিশীল গ্রন্থব্যবসায়ীর উপযুক্তই হইয়াছে। 

সম সংস্করণের ন্যায় নূতন সংস্করণেরও সমস্ত প্রুফ আমি আগ্ন্ত সংশোধন (? 

করিয়াছি। তাড়াতাড়ি ছাপাইতে গিয়া পূর্বব-সংস্করণে যে-সকল তুলের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই, এইবার সেগুলি অনেকটা সংশোধন করিতে সমর্থ 
হইয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে । বিশেষতঃ সংস্কৃত, পালি ও প্রাক 
সাহিত্য হইতে এই পুস্তকে যাহা যাহা উদ্ধত হইয়াছে, যূলের সহিত 
মিলাইয়া সেই সকল অংশ যথাসাধ্য নিরভলভাবে ছাপাইবার চেষ্টা 
করিয়াছি। বর্ণাশ্দ্ধি বা তঙ্জাতীয় অন্তান্য ভুল হইতে নৃতন সংস্করণটিকে মৃক্ত 
করিবার জন্য যথাসভভব সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। এতহ্যতীত মাত্র 
২১ স্থলে পুস্তকের. অন্যান্য অংশের সহিত সামধরশ্য রুক্ষ! করিয়া যৎসামান্য 
পরিবর্তন সাধন করণ হইয়াছে, কিন্ত গ্রস্থকারের মতের উপর কোথাও হস্তক্ষেপ: 
কর! হয় নাই। যতদূর মনে পড়ে, সম্ভবতঃ মাত্র একটি জায়গায় একটি ্ষুত 
পাদটাক| যোগ কর! হইয়াছে, ইহাও পরিশিষ্টের অস্তর্গত করিলে ভাল হইত।, 
বর্তমান সংস্করণ যে পূর্ববর্তী সংস্করণেরই প্রায় অবিকল পুনর্মূ্ণ, ইহা 
্পষ্টভাবে জানাইবার জন্তই উপরিউক্ত সামান্ত পরিবর্তন ও সংশোধনের কথা 
উল্লেখ করিলাম। মুদ্রণের পূর্বের পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর প্রবোধচন্ত্র বাগচী, এম. 
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খ্., ডি, লিট (প্যারিস ) মহাশয় গ্রস্থথানি আগ্স্ত পাঠ পারার 
. পিরিশিষ্ট' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই সংস্করণের, শেষভাগে সংযোক্ধিত 
কর! হুইয়াছে। তাহা ছাড়া, যেসকল তুল প্রমানের কথা পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহার কোন কোনটির প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তাহার সহযোগিতা সত্বেও আমার অসাবধানতা বা অজ্ঞত! 
বশতঃ যে সকল ক্রটি ঘটিয়াছে তজ্জন্য সমস্ত দায়িত্ব অঙ্গীকার করিয়! 
পাঠকবর্গের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা] করিতেছি । পরিশিষ্ের কোন কোন স্থলে 
যে মত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা। অবশ্ঠ গ্রস্থকারের ম্বকীয় মত রূপে 
গ্রহণীয় নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, বাংল। সাহিত্যের প্রাচীনতম 
নিদর্শন বলিয়া অনেকে যাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, গ্রন্থকার 
বয়ং সে সন্বদ্ধে ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তাহার ইংরাজি ভাষায় লিখিত 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের নৃতন সংস্করণের জন্য মৃত্যুর অব্যবহিত 
পূর্বে তিনি যে পরিশিষ্ট লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই প্রসঙ্গের পুনরালোচনা 
করিয়] গিয়াছেন। উক্ত গ্রস্থ পুনঃপ্রকাশিত হইলে তাহার সর্ববর্শেষ অভিমতের 
সহিত পাঠকগণের পরিচয় ঘটিবে। 
্রস্থকারের দেহত্যাগের পর যে দশ বৎসর অতীত হইয়াছে, সেই সময়ের 
মধ্যে বাংল৷ সাহিত্যের ইতিহাস ও তৎসম্পকিত কোন কোন সমস্ত সম্বন্ধে ষে 
কয়েকটি গ্রস্থ, নিবন্ধ এবং প্রাচীন পুস্তকের সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, ছাত্র ও 
অন্তান্ত পাঠকগণের কাছে সেগুলি স্কপরিচিত, এইজন্য পরিশিষ্টে সেগুলির 
উল্লেখ অপরিহার্ধ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। যে দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণা, 
এবং পক্ষপাতিত্বদোষশূন্য ও পাণ্তিত্যপূর্ণ আলোচনায় নৃতন নৃতন মতবাদের 
সত্যতা বা ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়, আমার্দের ধৈর্য্য সহকারে তাহার অপেক্ষাধীন 
হওয়া! ছাড়া অন্ত পথ নাই। পরিশিষ্টে একটি আবস্তক তথ্যের উল্লেখ করা হয় 
নাই। গ্রন্থের ৭ পৃষ্ঠায় থুষ্টায় চতুর্থ শতাব্দীতে খোদ্দিত শুশুনিয়া-লিপিকে 
বাংলার প্রাচীনতম লিপি বলিয়। বর্ণনা কর! হইয়াছে। কিন্তু বগুড়৷ জিলার 
অন্তর্গত মহাস্থানগড় প্রাকৃত ভাষায় লিখিত মৌধ্যযুগের যেলিপি পরে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা শুশুনিয়। লিপি হইতে অন্যুন পাচ শত বৎসরের অধিক 
প্রাচীন এবং এ পর্স্ত বাংলা দেশে অতীতযুগের যে সমস্ত লিপি পাওয়া 
গিয়াছে তাহার নধ্যে প্রাচীনতম € 5:98121319 20015 ০1. 520)। 
দিনাজপুর জিলায় অবস্থিত বাণগড়ে 'ধুঃপুঃ ১ম এবং খু ১ম, ২য়, ও ওয় 
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করেন (05095800005 56 381029110, 2১506০081) 10050500) 0150790 
০1) [071%51510 ০£ 0810985) | এই সঙ্গে গ্রন্থের ১.৩ ২ পৃষ্ঠায় 
সংযুক্ত পা্দটাকার প্রতিও পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এই 
.পাদটিকায় সেন্সস রিপোর্ট হইতে যে-সকল তথ্য সম্ধলন কর৷ হইয়াছে তাহা 
কথঞ্চিৎ পূর্ণাঙ্গ করিবার উদ্দেশ্তে পরবর্তী দুইটি সেন্সস রিপোর্টের সাহায্য 
গ্রহণ করিতেছি। ১৯৩১ সনের সেন্সম রিপোর্ট অনুসারে বাংল দেশের 
লোকসংখ্যা ৫ ১,০৮৮১৮৮৪ এবং বাংলা ও বাংলার বাহিরে সর্ববশ্হ্ধ ৫৩৮১০৮১১০০ 
জনের ভাষা বাংলা । উক্ত রিপোর্ট প্রকাশ, প্রতি দশ হাজারে বাংল। দেশে 
৯,২২৬ জন, আসামে ৪২৮৯ এবং বিহার ও ওড়িস্যায় ৪৫৮ জনের ভাষা বাংল। । 
আর ভারতবর্ষে প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে ২,০৪১ জন পাশ্চাত্য হিন্দী, 
৭৯৭ বিহারী, ৫৭ আসামী, ১,৫২৫ বাংল, ৭৫২ তেলেগু, ৫৮২ তামিল, ৩১৯ 
 শওড়িয়1,৩১০ গুজরাট, ৫৯৬ মারাঠি এবং ২২৪ জন প্রাচ্য হিন্দী ভাষা কথনশীল। 
অর্থাৎ ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার অনুপাতে শতকর। ১৫ জনের মাতৃভাষা 
বাংলা । ১৯৪১ সনের রিপোট” অনুসারে বাংলার লোকসংখ্যা ৬১,৪৬*১৩৭৭। 
দুঃখের বিষয় নৃতন সংস্করণে বহু চিত্রই বঞ্জন করা হইয়াছে। এই 
. চিত্রগুলি গ্রস্থকার অনেক পরিশ্রম ও কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলিক অনুসন্ধানের 
ফলে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চিত্রগুলির কোন কোনটি অন্যান্য 
লেখক তাহাদের পুস্তকে প্রকাশ করিলেও গ্রস্থকারের নিজ গ্রন্থে সেগুলি অস্ততূ ক 
করা সম্ভব হইল ন। বলিয়। ত্রুটি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। 

আমাদের সমবেত চেষ্টা সত্বেও অনিবাধ্যকারণে গ্রস্থপ্রকাশ বিলম্ব টিয়া 
- গিয়াছে, তজ্জন্ত আমরা পাঠকবর্গের নিকট আস্তরিক ক্ষম' প্রার্থনা করিতেছি। 
গ্রস্থের মূলভাগ কয়েকমাস পূর্ব্বেই মুত্রিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু শবাক্ছচী, 
ক্কুচীপত্র ও অবশিষ্টাংশ গ্রস্তত করিতেই বাকী সময় লাগিয়াছে। 
নূতন সংস্করণের আকার সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় নৃতন করিয়া স্থচীপত্র 
ইত্যাদি তৈয়ারি .করিতে হইয়াছে। গ্রস্থকারের পৌত্রী কুমারী 
আয় সেন, পৌত্র শ্রীমান্‌ নবেন্দু সেন ও তৃতীয় পুত্রবধূ শ্রীমতী বেলা 
. দেবী শ্রহ্থার সহিত এই পরিশ্রমসাধ্য কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কলিকাতা 
“বিশ্ববিষ্ালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এম, এ. 
পি, আর. এস, ছুই একটি পৃষ্ঠার প্রফ দেখিয়। দিয়াছিলেন এবং লক্ষৌ বিশব- 
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বি্ভায়ের অধ্যাপক কস্ট বিপিন বিহারী বেদীর সাহাষ্ো টাকবির: রচনা 
হইতে উদ্ধত অংশ সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাদের নিকট 
রুতজ্ঞত1 জ্ঞাপন করিতেছি। সরদ্ঘতী লাইব্রেরীর প্রাক্তন কম্মা শিক্ষাব্রতী- 
শ্রীযুক্ত শৈলেন্ত্রনাথ ঘোষ, বি. এস-সি., বি. টি,র নিকট যে সৌজন্ত ও. 
কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়াছি, তজ্জন্ত তিনি আমার বিশেষ ধন্যবাদাহহ। 


'ৰেনয়চজ্জ সেন। 


্ব্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন ১৮৬৬ খুন্টাবে ৬ই নভেম্বর তারিখে (শকাব ১৭৮৮১. 
১৭ই কাত্তিক) শুক্রবার ঢাক! জেলার অন্তর্গত বগ্জুড়ি গ্রামে  মাুনালরে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

| ইহার প্রপিতামহ ৬রাজচন্দ্র সেন বৈচ্যজাতির অন্যতম মূলকেন্জ্র খুলনা 
জেলাস্থিত পদ্বোগ্রাম ত্যাগ করিয়া ঢাকা জেলায় স্থয়াপুর গ্রামে আমিয়া 
বসবাম আরম্ভ করেন। অল্লবয়সে ইহার মৃত্যু ঘটিলে, ই'হার বিধবা পত্থী রঘুনাথ 
ও রমানাথ-_এই ছুইটি পুত্রসন্তান সহ পিত। ভবানীপ্রসাদ দাশগুণ্ের তত্বাবধানে 
উক্ত গ্রামে অবস্থীন করেন। রঘুনাথের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র দীনেশচন্দ্রের পিতা। 
অল্পলকালের মধ্যে এই ক্ষুত্ত্র বৈদ্যবংশের যশ: ও প্রতিপত্তি স্ুয়াপুর ও 
তৎপার্ববস্ভা গ্রামসযূহে বিস্তৃত হইয় পড়িয়াছিল। রঘুনাথ সংস্কত ও ফার্সা 
ভাষায় বিশেষ বুযুৎপন্ন ছিলেন। ইনি- কবিরাজী ব্যবসায়ের সহিত স্বগৃহে 
একটি মখৃতব স্থাপন করেন। গ্রামের বন তরুণ বালক তাহার কাছে ফার্সা 
ভাষ। শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। রঘুনাথের ভ্রাতা রমানাথ পুলিশ বিভাগে 
চাকরী গ্রহণ করেন। ইনি খুব ভাল ছবি আকিতে পারিতেন বলিয়। গ্রামে 
বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে ই'হার অক্কিত ছবি গ্রামস্থ বহু 
গৃহে সম্মানের সহিত রক্ষিত হইত। দীনেশচন্দ্র ই'হার ন্বহস্তলিখিত 
“কামিনীকুমার' নামধেয় পুস্তকের পুঁথির কথ। আত্মজীবনী “ঘরের কথ! ও যুগ 
সাহিত্য” গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন । এই পুঁথির অক্ষর মুদ্রিত অক্ষরের ন্যায় 
নিখুত ও হুন্দর_ ইহাতে রমানাথ-অস্কিত বু ললিতচিত্র সংযোজিত ছিল। 
ইনি তন্ত্রচারে দীক্ষিত ছিলেন। একদা! গভীর নিশীথে শ্শানে শবামীন 
হইয়] ষোগাভ্যাস কালে রমানাথ সহসা চেতনাহীন হইয়া পড়েন_পরে তাহার 
আর জ্ঞানসঞচার হয় নাই। রমানাথের চিত্রবিষ্ঠায় পারদশিতা যেরূপ এই 
বংশের ললিতকলা-অহ্ুশীলনের পরিচায়ক, দ্রীনেশচন্দ্রের পিতামহ রঘুনাথের 
ৃক্ষ-বাটিকা রচনায় বিশেষ আ গ্রহ সেইরূপ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 
এই কার্ধ্য তিনি কেবল অবসর-বিনোদনেরু উপায় বলিয়া মনে করিতেন না। 
ভাল ভাল ফুল ও ফলের গাছের দিকে ই'হার যেরূপ দৃষ্টি ছিল, সচরাচর তাহা 
দেখা যাইত না। বহু চেষ্টায় ইনি যে বাগান তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাহার 
খ্যাতি এখনও গ্রামের বৃদ্ধদের মুখে শুন যায়। 


[8৪]. 


টা টাডেকী পিতা ঈশ্বর ১৮২৫ রর য়াপুরে জন্মগ্রহণ করেন। 
£ইনি শৈশবে মাতৃহীন হন। ১৫। ১৬ বৎসর বয়সে ইনি স্থপ্রসিদ্ধ জমিদার ও 
সরকারী উকিল গোকুলকুষ্ণ মুক্দীর কন্তা বূপলতা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 
ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম শিক্ষ। পিতার মখৃতবে সম্পন্ন হইলে ইনি ঢাকা সহরে আসিয়া 
ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। ঢাকায় অবস্থানকালে ঈশ্বরচন্দ্র রামমোহন 
রায়ের গ্রস্থাবলী পাঠ করেন এবং ক্রমশঃ তাহার মতবাদে আকৃষ্ট ও অঙ্ধ্রাগী 
হন। ঢাকার নবপ্রতিষ্িত ব্রান্মপমাজের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত 
হয়। ব্রাহ্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে ইনি ঢাকায় প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন। ইনি 
সরন্বতীকে আবাহন করিয়। সাহিত্যিকজীবনের প্রারভ্ত স্চন। করিয়াছিলেন । 
সরস্বতী বিষয়ক কবিতা ১৮৫৪ খুষ্টাবের পূর্ববে রচিত হইয়াছিল, কিস্ত পরবর্তী 
জীবনে তিনি হিন্দুর বিগ্রহ পূজা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া- 
ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৬৪ খুষ্টাব্ধে ইহার লিখিত 'সত্যধর্োদ্দীপক নাটক" 
প্রকাশিত হয়--এই গ্রন্থে ইনি যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিগ্রহোপাসনার ব্যর্থত। 
প্রমাণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। বিষয়বস্তর সম্বন্ধে গ্রস্থকারের সহিত 
সকলের এঁক্য না থাকিলেও, সমসাময়িক বাঙ্গাল। ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্রের যে বিশেষ 
দক্ষত] ছিল তাহা অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। সম্ভবতঃ এ বৎসর তাহার 
'অপর গ্রন্থ 'ব্রহ্মসঙীত রত্বাবলী*ও প্রকাশিত হুইয়াছিল। দীনেশচন্দ্রের আত্ম- 
এজীবনী হইতে জানা যায় যে ইনি দিনাজপুর জেলার একখান নাকিক্ষু্র 
ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা মুদ্রিত হয় নাই। 
সেকালে "ইংলিশম্যান” প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের পাপ্ডিত্য- 
পূর্ণ বছ ইংরাজী প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছিল। ব্রান্দধর্থের প্রচারকার্ধে ইনি 
ব্রজন্থন্দর মিজ্র ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রধান সহায়ক ছিলেন। পণ্ডিত 
শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে ঈশ্বরচন্দ্রের গুণাবলীর উচ্চ প্রশংস! শুন। ষাইত। 
“তত্ববোধিনী' পত্রিকার গ্রাহক হুইবার সময় তিনি মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা! দীনেশচন্দ্র তাহার আত্মজীবনীতে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক বন্ধুগণের মধ্যে *সম্তাবশতকের” 
কবি কৃষচন্্র মজুষদার ও "সীতার বনবাসের” রী রিরিস্গ 
উল্লেখযোগ্য 
শুধু বক্তা ও লেখক হিসাবে ঈশ্বরচন্্র গ্রসিদ্ধি অর্জন, চিনি ইনি 
প্রথমে ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধাম্রাই গ্রামে এক বিভ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 


[৪৫]. 


নিযুক্ত হন এবং -বহু-প্রশংসিত যোগ্যতার সহিত অষ্টাদশ বর্ষ পর্যযস্ত 
এই কার্যে নিযুক্ত থাকেন। এই বিষ্ভালয়টি ঈশ্বরচন্দ্র পরিচালনায় জেলার 
মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাহার ছাত্রগণের মধ্যে 
অনেকেই উত্তরকালে বিভিন্ন কর্শক্ষেত্রে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেন। 
“স্ট্যাটুটারী? দিভিলিয়ান “কেদারনাথ রায়, স্প্রসিদ্ধ চিকিৎসক চন্দ্রশেখর 
কালী, গৌহাটা কোর্টের উকিল অদ্বিকাচরণ সেন, বাঁকীপুরের উকিল ব্রজেন্দ্র- 
কুষার দাস ই'হার ছাত্র ছিলেন। ই"হার ছাত্রগণের মধ্যে ব্রজেন্দ্রকুমার দাস 
ও হরিমোহন চক্রবর্তণ আইন ব্যবসায়ে কৃতিত্ব অর্জন করিয়া পরে সন্গ্যাস ধর্খব 
গ্রহণ করেন এবং বুন্নাবনে অবস্থান করিয়। বৈষ্ণব সমাজের নেতৃস্থানীয় হন। 

দীনেশচন্দ্রের জন্মের অব্যবহিত পরে ঈশ্বরচন্দ্র কমিটি পরীক্ষায় উতভীর্ণ হইয়া 
মাণিকগঞ্জের কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি সরকারী উকিলের 
পদ্দলাভ করিয়। বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন । কিন্ত মাণিকগঞ্জ সাবভিভিমন' 
হইতে কতকগুলি বড় বড় গ্রাম পৃথক হইয়৷ যাওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যবসাকে 
অনেক ক্ষতি হইল। শেষ জীবনে ই'হাকে অর্থকষ্টে পড়িতে হইয়াছিল । 
১৮৮৬ থুষ্টাব্বের ১৫ই ভাব্র দীর্ঘকাল “বহুমূত্র” রোগে ভূগিয়। ঈশ্বরচন্ত্র স্বগ্রামে 
দেহত্যাগ করেন। 

দীনেশচন্দ্র অল্পবয়সে তিনটি প্রধান বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবে পড়িয়াছিলেন 
তাহার পিতা বিগ্রহপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং নিজের ছেলেটিকে তাহার: 
প্রগাঢ় ধশ্মবিশ্বাসে দীক্ষিত করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেন। মাতা! বূপলতা' 
শাস্ত্রীয় পূজা অচ্চনায় অত্যন্ত অন্থরক্ত ছিলেন। স্বামীর আপত্তি সত্বেও” 
নিজগৃহে তিনি বৎসর ভরিয়। হিন্দুর সমস্ত পুজী-পার্ববণের ব্যবস্থা করিতে ক্রুটি- 
করিতেন না। তিনি প্রাণপণে একমাত্র গুত্রটিকে ব্রাহ্মধন্মের প্রভাব হইতে 
বাচাইয়া রাখিবার জন্ চেষ্টা করিতেন । বিবাহের পরে কয়েক বৎসর ঈশ্বরচন্্ 
শবশ্তরালয়ে থাকিয়া! অধ্যয়ন ও অন্যান্ত কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়কার 
প্রসঙ্গ বর্ণন। করিতে গ্রিয়! দীনেশচন্দ্র তাহার আত্মজীবনীতে (ঘরের কথা৷ ও. 
ফুগ সাহিত্য, ৪২--৪৩ পৃ.) পিতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £ “আমার পিতা 
শাস্ত ও মৃদুম্বভাব হইয়াও তাহার প্রবল প্রতাপান্বিত শ্বশুরের অন্থরোধ-উপরোধ 
 শরড়াইয়। একট। নির্জন প্রকোষ্ঠে একাকী বসিয়া পড়াশ্তনা। করিতেন। তিনি- 
কান ঠাকুর দেবতার নিকট মাথা নোয়াইতেন না, কোন যাত্রা বা কবিগানের, 
আসরে উপস্থিত হইতেন না, কোন পূজা! ব1 উৎসবে যোগ দ্দিতেন না। কবির, 


চিত 


বলে স্ত্রী পুরুষ একত্র  হইস্া গাইত, থেম্ট। নাচ ও লি যাত্রা তখন ' 
আসর মাৎ করিয়া দ্িত। সেই আসর কখনও ভক্তির বন্তায় ভাসিয়া যাইত ; 
কথকত। ও কীর্তন শুনিয়া! লোকের। যথাপর্বন্ব দান করিয়া ফেলিত ; তখন 
এমনই দান ছিল! কিন্তু আবার কখনও অতি কদর্য বিকৃত রুচির গাঁন__ 
_ যাহার নাম ছিল *লাল* তাহা ছেলে ও বুড়োতে একত্র হইয়া শুনিত। 
ভোল। ময়র। ও গোঁপাল উড়ের কথ! কে না শুনিয়াছে? এই তো যুগ! 
শিক্ষিত আধুনিকতন্ত্রী যুবকেরা কবি ও যাত্রার প্রতি যেরপ বিমুখ ছিলেন, 
কীর্তন ও কথকতার প্রতিও সেইরূপ বিমুখ ছিলেন। তাহারা এ সমাজের 
ভালমন্দ উভয়ের দিকে চাহিতেন না ; আত্মনিষ্ঠ, স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়,_ 
ভাবের শু এক ব্রদ্ষভাঙগায় বসিয়া আত্মতৃত্থি অনুভব করিতেন। আমার 
মাতুলেরা আমার পিতাকে আমোদ উৎসবের আসরে টানিয়া আনিতে 
পারিতেন না, তাহাদের চেষ্টার বাড়াবাড়ি হইলে তিনি স্বীয় প্রকোষ্ঠে অর্গল 
বন্ধ করিয়া ফেলিতেন।” অন্থান্র (পৃ. ৫০) তিনি লিখিয়াছেন £ “তিনি 
সর্বদাই থিওডোর পার্কারের কথা লইয়া থাকিতেন, মক্েলের কাজের দিকে 
বিশেষ কোন দৃষ্টি ছিল না। তাহার আদর্শ জীবন ছিল সচ্চরিত্র দরিভ্রের 
জীবন। বড় লোকদ্িগের ব্যভিচার-ছুষ্ট সংসর্গ তিনি ঘ্বণা। করিতেন ।” পারি- 
বারিক ক্ষেত্রে এই ধর্মসংঘর্ষ কিরূপ উগ্রমূত্তি ধারণ করিত তত্প্রসঙ্গে তিনি 
লিখিয়াছেন (পু. ৮৫): “বাবা আমাকে কাছে বসাইয়া উপাসনাপদ্ধণ্ত 
শিখাইতেন। ঠাকুর দেবতা যে কিছুই নয়, তাহ? বুবাইতেন, “একমাত্র আরাধ্য 
ঈশ্বর-তীহার রূপ নাই। ছেলের! যেমন পুতুল লইয়। ভাবে ইহারাই।_কাঠ, 
পাথর ও মুন্ময় বিগ্রহ লইয়। তেমনই লোকে ভাবে ইহারাই দেবতা । ছেলের 
যেমন পুতুলের বিয়ে দেয় ই'হার! তেমনিই পুরাণ রচনা করিয়া এই সকল কাঠ 
পাথরের মুত্তিসমূহের জন্ম হইতে স্থরু করিয়া বিবাহাদি সমস্ত বিষয়ে গল্প রচন! 
করিয়া] পুস্তক লিপিবন্ধ করিয়াছেন”. পিতা যখন এক আমায় লইয়া এই 
সকল উপদেশ দিতেন, তখন ম1 হঠাৎ ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়। সমস্ত উপদেশ 
ওলট পালট করিয়। দিয় পিতাকে প্রতিনিবুতত করিতেন।” 

_- হ্বীনেশচন্দ্রের মাতামহ গোকুল মুন্সীর প্রাসাদোপম গৃহের সাড়ম্বরে যাত্রা, 
কথকত। হইতে আরম করিয়। বহু অনুষ্ঠানের তরজ নিত্য প্রবাহিত হইত। 
এই সব ব্যাপারের মধ্যে অনেক কিছু দেখা যাইত যাহা নব শিক্ষাগ্রাণ্ড 
ব্যক্তিগণের চক্ষে রুচিবিগহিত বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্ত দীনেশচন্্র 
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উতর দাতা জিনসের টি: সিটনরলান্লার ৪ 
করিয়াছেন, শৈশব ও বাল্যের এই অভিজ্ঞত। এই সকল অনুষ্ঠানের বাস্তব কপ 
“অনুভব করিবার পক্ষে তাহাকে স্থযোগ দিয়াছিল বলিয়৷ তাহার একট! বিশিষ্ট 
“ল্য আছে। 
পাঠ্যাবস্থায় রর খৃষ্টান মিশনারীদের দল মধ্যেও আসিয়া 
'পড়িয়াছিলেন। তাহার অনেক প্রবন্ধ “এপিফ্যানী”তে প্রকাশিত হইবার 
'সময় এই পত্রিকার সম্পাদক শ্মিথ সাহেব তাহার সহিত ঢাকায় আসিয়। সাক্ষাৎ 
করেন। ঢাকার চ্যাপলেন ইলিয়ট সাহেব দীনেশচন্ত্রকে খৃষ্টধর্শে দীক্ষিত 
করিবার জন্য উৎসুক হইয়। পড়িয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশে, প্রধান বিশপ 
'ঢাঁকায় উপস্থিত হইলে ইহার সহিত দ্ীনেশচন্দ্রকে পরিচয় করিয়। দিয়াছিলেন। 
স্য়াপুর গ্রামে বিশ্বস্ভর সাহার পাঠশালায় দ্রীনেশচন্দ্রের শৈশব শিক্ষা সমাপ্ত 
হয়। এই বিষ্ভালয়ে ভতি হইবার সময় তাহার বয়স মাত্র ছয় বৎসর ছিল। 
কিন্ত তৎপূর্বেই তিনি বিধবা ভগিনী দিগ্বদনী দেবীর সাহায্যে সমগ্র কৃত্তিবাসী 
রামায়ণ পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাগমে তিনি এই ভগিনীর 
কাছে বসিয়া রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিতেন; ইহার মুখে পুরাণের 
' গল্প-ও ব্যাখ্যা। শোনা শিশু দীনেশচন্দ্রের প্রধান আকর্ষণের ব্যাপার ছিল। 
দ্িবসনী দেবী বৈষ্ণব শান্ব পাঠ করিতে ভালবাসিতেন, শৈশবে ইহার মুখে 
.দ্বরীনেশচন্দ্র বৈষ্ণব গান শুনিয়। মুগ্ধ হইতেন। 
গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যা শেষ করিয়! দীনেশচন্দ্র মাণিকগঞ্জে চলিয়' 
-আসেন এবং স্থানীয় “মাইনর* স্কুলে ভতি হন। কিছুকালের জন্য পূর্ণচন্ত্র সেন 
' মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন-_-পরে ওকালতি ব্যবসা করিয়' 
ইনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ইহার কাছে দীনেশচন্দ্র ইংরাজি ভাষা 
শিক্ষা! করিতেন এবং ইনি চণ্তী্দাস ও বিদ্ভাপতির গান তাহাকে ব্যাখ্য] করিয়া 
বুঝাইয়। দিতেন। “মাইনর” স্কুলে অধ্যয়নকালে তাহার সহাধ্যায়িগণের মধো 
প্রসন্ন গুহ, শশী নিয়োগী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । ই'হার] উচ্চ দায়িত্বপূর্ 
সরকারী কার্ধ্য গ্রহণ করিয়া ষশন্বী হইয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে দীনেশচন্তর 
'ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পূর্ব ১২ বৎসর বয়সে তিনি কুমিক্লা 
_-কালেক্টরেটের হেড ক্লার্ক উমানাথ সেন মহাশয়ের সপ্তম বর্ষায় কন্তা বিনোদিনী 
ও্দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 
দ্রীনেশচজ্রের সাহিত্যিক জীবনের উদ্বোধন হয় মাত্র ৭ বৎসর বয়সে । 
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না ডী “নর্বতী স্ব" ৭ রচিত হয়। ইহা পর ভিন 
প্রায়ই কবিতা লিখিতেন। এই সময়ে নান্নার হইতে প্রকাশিত “ভারত সুহান” 
পত্রিকায় তাহার রচিত “জল” নামক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। 
“মাইনর” স্কুলে অধ্যয়নকালে দীনেশচন্দ্র গভীর উৎসাহের সহিত বঙ্কিম, 
হেমচন্দ্র ও নবীন সেনের গ্রস্থরাজি পাঠ করিতেন। এই সময় কবি দীনেশ 
বন্থুর “কবিকাহিনী” তাহার বিশেষ প্রিয় ছিল। অতি অল্প বয়স হইতেই” 
ইংরাজি সাহিত্যের দিকে তাহার একট! বিশেষ ঝোঁক ছিল। ষে সময়ে তিনি: 
বঙ্কিম, হেমচন্দ্রের লেখ পড়িয়। মুগ্ধ হইতেছিলেন সেই সময়ে বায়রণের “চাইল্ড: 
হেরন্ড” “ডন জুয়ান” তাহার কবিকর্পনাকে অনুপ্রেরণা দান করিতেছিল |. 
মাত্র ১ বৎসর বয়সে একজন সহাধ্যায়ীর সহিত আলোচন। করিতে করিতে; 
তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে তিনি যে সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা 
তাহার আত্মজীবনীতে লিপিব্ধ আছে (১৩৫ পৃ.) : “দশ বৎসর বয়সে অবিনাশ 
এবং আমি একদা আমাদের বাড়ীর ধারে চড়ক উৎসবের খোলা মাঠটায় 
দাড়াইয়া--জীবনে কে কি করিব তাহাই আলোচনা করিতেছিলাম। অবিনাশ 
বলিল, “আমি জমিদার হইব, শত শত লোক আমার পাছে পাছে ঘুরিবে, 
আমর! বড় জামিদার ছিলাম, আমি সেই নষ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্ধার করিব।” আমি: 
বলিলাম, “আমি কবি বা গ্রন্থকার হইব, কুঁড়েঘরেও যদি থাকি, তবে সেই 
কুঁড়েঘরের নিকট যাবতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি মাথা নোয়াইবেন।” তিনি যখন: 
দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণীতে পড়িতেন, বাল্যকালের এই সঙ্কল্প তখনও তাহাকে 
অন্থসরণ করিতেছিল। এই সময়ে তিনি একটি নোটবুকে লিখিয়া' 
রাখিয়াছিলেন, “বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব, যদি না পারি তবে এতিহামিক 
হইব। যদি কবি হওয়! প্রতিভায় ন৷ কুলায়, তবে এরতিহাসিকের পরিশ্রমলন্ক: 
প্রতিষ্ঠা হইতে আমায় বঞ্চিত করে কার সাধ্য ?' 

মাঝখানে একবার তাহার বাগী হইবার ইচ্ছা হইয়াছিল এবং এন্টান্স 
পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার পর ইনি প্রায়ই দাসোড়া গ্রামের খালের পারে 
সন্ধ্যাকালে একা৷ এক] বেড়াইয়া ইংরাজিতে বক্তৃতা দিবার চেষ্টা করিতেন ৷ 

 ছাত্রবৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুকাল কুমিল্লা এপ্টরান্স স্কুলে. 
অধায়ন করেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে সুগ্রসিদ্ধ লেখক জগঘন্ধু ভন্র মহাশয় : 
ইহার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। “চুছুন্দরী বধ” প্রণেতা জগদন্ধুঃ 
বিষ্ভাপতি ও চণ্ডীদাসের গান এবং “গৌরপদতরিদী” সঙ্কলন করিয়াছিলেন ।" 
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ঘ্বীনেশচন্দ্র ইহার প্রিদ্প ছাত্র ছিলেন এবং ইহার কাছে বৈষব- সাহিত্য সম্বন্ধে 
অনেক সময় আলোচন। করিয়া! কাটাইতেন। নানা কারণে দীনেশচন্দ্র কুমিল্লা 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে "চাকা কলেজিয়েট স্কুল” হইতে 
ইনি এন্টহান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; তৎপর ঢাঁকা কলেজে “ইন্টারমি ডিয্লেট” 
ক্লাসে ভত্তি হইয়া! ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এল্‌. এ. ( বর্তমান কালের আই. এ' পরীক্ষার 
তুল্য ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 
দীনেশচন্দ্র ছাত্রজীবন সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে-- 
পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল না, কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যের 
শর্ষস্থানীয় লেখক ও কবিদ্িগের রচনা পাঠে তিনি অধিকাংশ সময় ব্যয় 
করিতেন। গণিত শাস্ত্রের প্রতি তাহার মোটেই প্রীতি ছিল না। সেই সময়ে 
এল. এ. পরীক্ষায় 61,515, 01050919৮5 প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ও পাঠ 
করিতে হইত। পরীক্ষার ছুইচারিদিন পূর্ব পর্ধ্যস্ত এই বিষয়ের বইগুলির 
অধিকাংশই তাহার পড় থাকিত ন1। বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরীক্ষায় উচ্চস্বান 
লাভ কর! কিংবা তাহাতে কোনও প্রকার কৃতিত্ব দেখাইবার আগ্রহ তাহার 
কখনই ছিল না। কিন্তু দিবারাত্র বন্ধু মহলের মধ্যে সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর ও 
উৎসাহপূর্ণ আলোচনায় তাহার সময় কাটিয়! যাইত। বাকী সময় কবিতা বা 
প্রবন্ধ লিখিয়, পাঠ্যপুস্তক হইতে বহুদূরে তিনি নিজেকে সরাইয়। রাখিতেন। 
ঢাকায় এই আলোচনাকেন্দ্রের ধাহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ৬রামদয়াল 
মজুমদারের নাম তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । ঢাকা কলেজের ইংরাজি 
সাহিত্যের অধ্যাপক নীলক্ঠ মভুমদ্দার, এম. এ. পি. আর. এস্‌. মহাশয়ের 
পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শিক্ষিত মহলে সর্বত্র প্রচারিত ছিল। ইংরাজী সাহিত্যে 
দীনেশচন্দ্র অনন্যসাধারণ অধিকার দেখিয়া তিনি তত্প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট 
হইঘ়্াছিলেন এবং একবার আদর করিয়া বলিয়াছিলেন, “5০081 11105 
105৪৫ 15 6011 06 00001.” ( তোমার ছোট মাথাটি অহমিকায় ভত্তি)। 
৪ দ্বীনেশচন্দ্ নিক আত্মবিশ্বাসের সহিত তাহার মতামত প্রকাশ করিতেন এবং 
ছাত্রাবস্থায়ও কাহারও প্রভাবে নিজের মতামতকে ক্ষুগ্ন হইতে দিতেন না। 
এইজন্যই অধ্যাপক মহাশয় এইপ্রকার উক্তি করিয়াছিলেন। ঢাকা কলেজে 
এল. এ. পড়িবার সময় তাহার লেখা ইংরাজি প্রবন্ধ “[[3101.91)” কাগজে 
প্রকাশিত হইতে থাকে। সম্ভবতঃ ১৮৮৩ থুষ্টাবে সাহিত্যিক অক্ষয় সরকারের 
সম্পাদিত “নব্জীবন” পজজিকায় দীনেশচন্দ্রের “পুজার কুহ্ছম* নামক কবিত। 
ঘঘ 
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প্রকাশিত হইয়াছিল। ঢাকা কলেজে বি.এ পড়িবার সময় ১৮৮৬ খুষ্টাকে 
তাহার পিতার মৃত্যু হইলে সংসারের সমস্ত ভার তাহার স্বন্ধে পতিত হইল। 
কিছুকাল পরে মাতার মৃত্যু ঘটিলে তিনি হবিগঞ্জ ইংরাজি স্কুলের তৃতীয় 
শিক্ষকের পর্দ গ্রহণ করিয়া পত্বীসহ গ্রাম ত্যাগ করেন। এই কার্যে নিষুক 
থাকিবার সময় _-১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে “চ£1%2.6, ছাত্ররূপে তিনি ইংরাজিতে “অনার্স” 
সহ বি. এ. পাশ করেন। পরে হবিগঞ্জ স্কুল ত্যাগ করিয়া ইনি কুমিল্লায় 
শস্তুনাথ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন এবং এইস্থানে কিছুকাল 
কার্য করিয়। স্থানীয় ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়ে 
তিনি “কুমার তৃপেন্দ্র সিংহ” নামক একটি কবিতার পুস্তক রচন1 করিয়। প্রকাশ 
করেন। তীহার অন্নবয়সের অপর রচন। “রেখা” কয়েকটি গ্রবন্ধের সমষ্টি । 

১৮৯১ খু. অ. হইতে তাহার সাহিত্য-প্রতিভা বাংলার স্ধী সমাজের 
দৃষ্টি আকর্ধণ করে। এ বৎসর তাহার লিখিত তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। প্রথমটি 'জন্মভূমিতে" কালিদাস ও সেক্সগীয়র সন্বদ্ধে, দ্বিতীয়টি “অনুসন্ধান? 
পত্রিকায় জন্মাস্তর বাদ বিষয়ে এবং তৃতীয়াটি বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্যের 
_নংঙ্গিপ্ত ইতিহাস। 

১৮৯১ থৃ. অ. ইনি এক মাসের জন্য কলিকাতায় অবস্থান করিয়াছিলেন। 
সেই সময় তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কবি হেমচন্দ্রের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন। 

ঢাক] কলেজে পাঠকালে দীনেশচন্দ্র মনস্থ করিয়াছিলেন যে তিনি ইংরাজী 
সাহিত্যের একখানি পরিপূর্ণ ইতিহাস রচন1 করিবেন এবং এই উদ্দেশ্তে তিনি 
ইংরাজী সাহিত্যের সহিত পৃঙ্থান্ুপুঙ্খভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন ; সেই সঙ্গে 
ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে ফরাসী, জান্মানী ও রাসিয়ান সাহিত্যের প্রসিদ্ধ 
লেখকগণের গ্রস্থাবলীও যত্রসহকারে পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুমিল্লায় অবস্থান- 
কালে তাহার মতের পরিবর্তন হইল এবং তিনি বাঙ্গাল। ভাষা! ও সাহিত্যের 
ইতিহাস প্রণয়নে জীবন উৎসর্গ করিলেন । এই সময়ে 298০৩ 48500191601 
হইতে বাঙ্গাল! সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে একটি রৌপ্যপদক 
পুরস্কার দানের প্রস্তাব ঘোষিত হয়। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় 
বীনেশচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বন্থু ও রজনীকাস্ত গ্রপ্ত মহাশয়ের মতে 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তিনি উক্ত রৌপ্যপদ্নকটি লাভ করেন। “মৃগলুক” 
নামক গ্রস্থের একখানি প্রাচীন পু'থি অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার হাতে আসিঙ্গে 
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সর্বপ্রথম পুঁথি সংগ্রহের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি গ্রামে 
গ্রামে ঘুরিয়। প্রায় ১০* খানি গুঁথি সংগ্রহ করিয়৷ কলিকাতাস্থিত 4১81800 
5০০%৪ট/র সেক্রেটারী হর্নলি সাহেবের কাছে সাহায্যের জন্ত আবেদন 
-করেন। ইহার সহিত পরামর্শ করিয়া ৬হরপ্রপাদ শাস্ত্রী মহাশয় পুঁথি সংগ্রহ- 
কাধ্যে সাহায্য করিবার জন্য বিনোর্দবিহারী কাব্যতীর্থকে তাহার নিকট 
কিছুকাল অবস্থানের জন্য পাঠাইয়া দেন। ইনি মধ্যে মধ্যে ২১ মাস গিয়। 
'ীনেশচন্দ্রের সহিত একত্র পুঁথি সংগ্রহ করিতেন, কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ 
সময় দীনেশচন্দ্র স্বয়ং বিভিন্ন পল্লী হইতে অসংখ্য পুরাতন গ্রন্থ উদ্ধার 
করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রস্থের কথা পূর্বে কেহই জানিতেন না। 'বঙ্গভাষা 
ও সাহিত্য” প্রণয়নের পূর্বেব তাহার এই অসীম পরিশ্রম ও অতৃতপূর্ব 
আবিষ্কারের বৃত্তান্ত তাহার এই পুস্তকের ভূমিক! হইতে অবগত হওয়া যায়। 
“বঙ্গভাব। ও সাহিত্যের" বিস্তৃত ইতিহাস প্রণয়নকার্ধ্যে ব্যাপৃত থাক কালে 
তিনি 'নবজীবন” “জন্মভূমি” “অস্থসন্ধান' প্রভৃতির পত্রিকায় বনু প্রবন্ধ লিখিয় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন 

কুমিল্লার সিভিলিয়ান বরদ। মিত্র পেই সময়ে স্থানীয় সমিতির সেক্রেটারী 
ছিলেন। ইহার সহিত দীনেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপিত হয়। তাহার 
অপরাপর শিক্ষিত ও পদস্থ বন্ধুগণের মধ্যে প্রকাশচন্দ্র সিংহ,*ত্রিপুরার ইতিহাস” 
লেখক কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । কুমিল্লা স্কুলের হেডপণ্ডিত চন্দ্রকান্ত শর্মার কথা দীনেশচন্দ্র 
তাহার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করিয়াছেন | ইহার কে বৈষব সঙ্গীত শুনিয়া 
তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। ই*হার্দের সাহায্যে তিনি কুমিল্লায় 
সাহিত্যিক আদর জমাইয়! রাখিতেন। অর্থ উপার্জনের দিকে তাহার 
বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। তৎকালীন কুমিল্লা! জেলার স্কুল ইন্সপেক্টর দ্ীননাথ 
সেনের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও ক্ষমত। ছিল। বাঙ্গাল ভাষার গৌরব করিবার মত 
ষেকিছু আছে এবং তাহারও যে একখানি ইতিহাস লেখা যাইতে পারে 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনে এই ধারণ! মোটেই ছিল না। দরীননাথবাবু তাহাকে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখ! 
পণ্ুশ্রম মাত্র। বরং একখানা ইংরাজীতে বই লিখিলে যাহাতে উহা পাঠ্য 
ুয় এবং বহু অর্থ উপায়ের সুবিধা হয় তাহার ব্যবস্থা হইবে--এই প্রলোভনজনক 
প্রস্তাব তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু দীনেশচন্ত্র সমবক্মচ্যুত না 


স্থইয়া কঠোর সাধনা, গভীর অন্ুরাগ ও অর্দরম্য অধ্যবসায়ের সহিত তাহার 
লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” রচনার পর: 
তিনি ম্যাজিস্ট্রেট গ্রীয়ার সাহেবের পরিচয়পত্রসহ ত্রিপুরাঁধিপের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন এবং ই"হার অর্থান্নকৃল্যে এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুন্রিত হয়। “বঙ্গভাষা 
ও সাহিত্য? প্রকাশিত হওয়ামাজর দীনেশচন্দ্রের নাম বাশগলার সর্বত্র গ্রচারিত 

হুইল এবং শিক্ষিত সমাজ তাহার এই গ্রন্থ জাতীয় সম্পদ্রূপে গ্রহণ করিলেন। 
এই পুস্তক লিখিতে গিয়া তাহাকে যে অসামান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল 
তাহাঁর ফলে তিনি সহস৷ দুরারোগ্য মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হন। ভিক্টোরিয়া 
স্কুলের কর্তৃপক্ষ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থ। করিতেছিলেন এবং স্থির 
হইয়াছিল যে দীনেশচন্দ্র উহার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইবেন। কিন্ত এই ভয়াবহ 
পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তিনি শয্যাগত হইয়া] পড়িলেন এবং দীর্ঘকালের জন্য 
কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হুইলেন। চিকিৎসার জন্য তিনি 
কলিকাতায় আসিয়! মস্জিদ বাড়ী স্ত্ীটে মাতুলগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

১৮৭৯ খুষ্টাব্ধে গ্রীয়ারসন্‌ ও অন্যান্য সাহেবের সাহায্যে তিনি ভারত গভনমেণ্ট 
হইতে এবটি বিশেষ মাসিক বৃত্তি লাভ করেন এবং পরে কাশিমবাজারের স্বগঁয় 
মহারাজ মণীন্দ্রচন্ত্র নন্দী তাহাকে আজীবন একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
এ বৎসর কিছুকালের জন্য তিনি ফরিদপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন । ১৯০* 
খৃষ্টাকে তিনি সপরিবারে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়। শ্টামপুকুর স্ত্রীটে একটি 
্ুত্্র ভাঁড়। বাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে ঠাঁকুর পরিবারের 
সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় হয়। ১৯০১ খুষ্টাব্দে ইনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
সাহত প্রথম সাক্ষাৎ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রণয়নের 
পর দীনেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে অভিনন্দনপূর্ণ পত্র লাভ: 
করিয়াছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানের স্থচনা হইতে ধাহার্দের আস্তরিক 
সাহচর্য ও সর্ববাবধ উৎসাহ দ্বান তাহার পরম প্রীতির্দায়ক হইয়াছিল, তাহার্দের 
মধ্যে রামেত্দ্রন্থন্দর জ্রিবেদী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বস্থ, গগনেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ( ডক্টর ) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎ- 

কুমার রায় ও শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্তের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । সম্ভবতঃ 
১৯০৫ খুষ্টাবে স্তার আসশ্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত দীনেশচন্দ্রের সর্বপ্রথম 

পরিচয় হয়। তিনি বি. এ, পরীক্ষায় বাঙ্গাল ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইলে 

রুলিকাতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাহার সন্বদ্ধের নুত্রপাত হয়। : ১৯০৭ থুষ্টাব- 


| ৫৩ ] 

'হইতে তিনি বাঁগবাজারস্থিত নিজগৃহে আসিয়া বাস করিতে আরম্ত 
-করিলেন। | 

বাঙ্গাল। ১৩১০ সনে (১৯০৩ নন চিরারনী “রামায়ণী কথা” 
পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পরে তাহার লিখিত “সতী”, “বেহুলা”, 
'ফুল্পর1 জড়ভরত, 'ধরাপ্রোণ ও কুশধ্বজ' প্রভৃতি “পৌরাণিক' সাহিত্যযূলক 
প্রস্থ প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৯০৯ খুষ্টাব্বে কলিকাত। বিশ্ববিষ্ালয়ে বাঙ্গাল 
ভাষা ও সাহিত্য সমন্ধে ধারাবাহিকভাবে ইংরেজিতে বক্তৃত। দ্বিবার জন্ত তিনি 
'রীভার' নিযুক্ত হন। তাহার প্রদত্ত বক্তৃতা [1501 ০ 736175911 
1817090226 2170 11061510015” নামক স্ুবুহৎ গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয় । 
“বঙ্গভাষ] ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখকের খ্যাতি এতকাল প্রধানতঃ বাঙ্গাল। 
দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই ইংরাজি গ্রন্থ গ্রকাশিত হওয়ার পরে ইউরোপ 
ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাকেন্দ্রসমূহে তাহার নাম প্রচারিত হইল। 
ইংলগু, ফরাসী, জাশ্মীনী ও আমেরিকার বহু পন্্িকায় তাহার পুস্তক স্থ্ন্ধে 
উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াঁছিল। পাশ্চাত্য দেশীয় বু 
মনীষী এই মত প্রকাশ করিলেন যে অন্য কোন ভারতীয় লেখক দেশীয় 
সাহিত্য ও কৃষ্টি সম্বন্ধে এই প্রকার উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ রচন। করিতে সমর্থ হন 
'নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সহিত এই স্থত্রে তাহার যে পরিচয় স্থাপিত 
'হুইয়াছিল, তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রমশঃ গভীর, অস্তরঙ্গতায় পরিণত 
হুইয়াছিল। তিনি ইহাদের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাইয়াছিলেন তাহা 
একক্র প্রকাশিত হইলে বৃহৎ আকার ধারণ করিবে। 

1750015 0£ 3578511 155080956 800 [106150015, গ্রকাশিত 
হুইবার পর পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি বহু কৃতবিদ্যা 
ব্যক্তির দৃষ্টি আকুষ্ট হয়। ইহার পর দীনেশচন্দ্রের, প্রধান কীত্তি “701051 
5০15০%1০:/5 6০ 010 761076911 [,165186815* দীর্ঘ ইংরাজি ভূমিকাসহ 
'ছুই খণ্ডে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। যে সময় দীনেশচন্দ্র 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের জন্য এই সকল গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তৎপূর্ব 
“ভারতী” ও “বঙ্গদর্শন” পত্রিকা পরিচালনায় হি নানাভাবে সহযোগিতা 
-করিতেন। 

১৯১০ থুষ্টাবে দীনেশচন্দ্র কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঞালয়ের “সেনেটের সদস্যপদ 
মেনোনীত হন এবং বিশ বৎসরকাল এ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পুনর্ব্বার 


[4৪] 


'রীভার' নিষুক্ত হইয়। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে “1৩0125%2] "26910100997 
[166126015? নামক গ্রন্থ এবং পরে রামতন্থ লাহিড়ী ফেলোরূপে 00091051055 
200 113 (92010210109, 00116 11651590015 01 36105517) 32108911 
[91708579093 09110)0559 06 9605219 %017516510558, 00001 
১55, 03517911 [10955 519, প্রভৃতি ইতরাজি পুস্তক প্রণয়ন করেন । 
এই সময়ে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বৈষ্ণব রসসাহিত্যের উপাখ্যান অবলম্বন" 
করিয়! কতকগুলি নৃতন ধরণের পুস্তক রচন। করেন। ইহার্দের নাম, 'রাগরল,, 
'রাঁখালের রাজগী”, 'মুক্তাচুরি” “কাহুপরিবাদ ও শ্যামলী খোজা”, “স্থবল সখার' 
কাণ্ড, “ভয়ভাঙ্গ1'। এতছ্বাতীত শিশুদিগের পাঠোপযোগী ছুইখানি মৌলিক 
গল্পের পুস্তক--্সাঝের ভোগ” ও “বৈশাখী এবং 'নীলমাণিক”, ওপারের" 
আলো!» “চাকুরীর বিড়ম্বন)+, “আলোকে আধারে" এই চারখানি উপন্যাস এবং 
মেয়েদের জন্য "গৃহত্রী' ও “গায়ে হলুর্ণ' এবং সাহিত্য সম্বন্ধীয় ছুইথানি গ্রন্থ 
“বৈদিক ভারত' ও “সরল বাঙ্গাল] সাহিত্য" এই সময়কার রচনা । দীনেশচন্দ্রের 
প্রথম উপন্যাস 'তিনবন্ধু” কলিকাতায় আগমনের ২। ৩ বৎসর পরে প্রকাশিত 
হয়। উপরিলিখিত ইংরাজি গ্রস্থগুলির মধ্যে 01721051759 2170 1015 25৩? 
এর ভূমিকা লিখিয়াছেন বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক সিলভা লেভি এবং 
115019552] ৬৪151007952, [105150015 এর ভূমিকা লিখিয়াছিলেন কেমব্রিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গাল,সাহিত্যের অধ্যাপক জে. ভি. এগ্ারসন। 

১৯২০ খুষ্টাবব হইতে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে বাঙ্গাল। ভাষ! অধ্যয়নের জন্য 
নৃতন বিভাগ খোল! হয়। এই নৃতন ব্যবস্থার পরিকল্পন৷ ও তৎসংযুক্ত অন্যান্য 
সমন্ত বিষয়ে স্যার আশুতোষ দীনেশচন্দ্রের পরামর্শ ও সর্ববিধ সহায়তা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । প্রথম হইতেই এই বিভাগের কর্তৃত্বের ভার তাহার উপর 
অপিত হয়। - ১৯৩২ থুষ্টাব পধ্যস্ত তিনি কলিকাতা] বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রামত্ছ 
লাহিড়ী” ও ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ অধিকার: 
করিয়াছিলেন | 

এই নৃতন দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াও দিনেশচন্দ্র এক মুহূর্তও তাহারা 
গবেষণা ও লেখনী-পরিচালন1 বন্ধ করেন নাই। মৈমনসিং জেলী হুইতে, 
প্রকাশিত “সৌরভ” পত্রিকায় পূর্ববঙ্গের কয়েকটি পল্লীগীতিকার বিক্ষিপ্ত পদ 
ও তৎসম্ন্ধীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে'র লিখিত ছুএকটি ক্ুত্র প্রবন্ধ পাঠ করিফ্বা 
ইনি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং স্যার আশ্ততোষের সাহায্যে শ্রীযুক্ত চন্্রকুমার দে 


[৫৫] 


শরীুক্ত আশুতোব চৌধুরী এবং কবি জদীমউদ্দীনকে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 
প্রচলিত পল্লীগীতিক। সংগ্রাহকের কার্ষ্যে নিধুক্ত করেন। হইীহার্দের সংগৃহীত 
বহু পল্লীগীতিকা একত্র করিয়া তথ্সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র ইংরাজি ও বাঙ্গালায় 
৮ থানি বৃহত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকগুলি পাশ্চাত্য জগতের হাতে 
পৌছিলে বহু প্রত্বতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত ও সাহিত্যিকের ভূয়সী প্রশংন! ও সমাদর 
লাভ করে। গীতিকাগুলি সন্বদ্ধে এক প্রসিদ্ধ ফরাসী সমালোচক লিখিয়াছেন £ 
“মেটারলিঙ্কের নাটকে ত্রুটি দেখিতে পাওয়। যায় কিন্তু এগুলি একেবারে 
নিখুত।” পললীগীতিক। সংগ্রহের জন্ত দীনেশচন্দ্রের চেষ্টায় বাঙ্গাল৷ গভর্নমেন্ট 
বিশ্ববিদ্ভালয়কে কয়েক হাজার টাক। দান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার তৃতপূর্বব 
গভর্ণর ও ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড দ্ীনেশচন্দ্রের 405851017) 135159] 
138119.05, গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। ১৯৩৭ থুষ্টাব্বের শেষদিকে প্রসিদ্ধ 
ফরাসী সাহিত্যিক রোম রেশালার ভগিনী দীনেশচন্ত্রের এই পুস্তকগুলি হইতে 
কয়েকটি পল্লীগীতিক! ফরাসী ভাষায় অন্থবাদ করিয়৷ দীনেশচন্দ্রের ভমিকাসহ 
গ্রস্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। | 

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দীনেশচন্দ্র বাঙ্গালী জাতির 
একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনের ভার গ্রহণ করেন। বহু পূর্ধব হইতেই 
তিনি এই বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন। ১৯৩৫ খুষ্টান্দে তাহার “বৃহৎ বঙ্গ” 
পুস্তক দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের পত্রসংখ্যা প্রায় ছুই হাজার। 
এই গ্রন্থে প্রাচীনতম কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত বাঙ্গালী জাতির রাষ্ট্র, 
সমাজ, সাহিত্য, ধণন্ম, ব্যবসায় বাণিঙ্য, কলাশিল্প, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি সমস্ত 
বিষয়ের একটি বিস্তৃত ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। ইংরাজি কি 
বাঙ্গাল ভাষায় ইতিপূর্বে বাঙ্গালার এইরূপ বিস্তৃত ইতিহাস আর লিখিতে 
হয় নাই। বাঙ্গালার ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনার উদ্দেশ্টে তিনি বলের 
বহু অখ্যাত পল্লী হইতে শুধু যে অসংখ্য পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহ নহে, 
বাঙ্গালার শিল্পচর্ধ্যার পরিচায়ক বহু প্রাচীন নিদর্শন একত্র করিয়া স্বগৃহে একটি 
“মিউজিয়ম” স্থাপন করেন। বর্তমান ত্রিপুরাধিপ স্বয়ং এই “মিউজিয়ম” দেখিয়া 
গ্রীত হইলে দীনেশচন্দ্র ইহার অধিকাংশ তাহাকে উপহার দেন। সম্ভবতঃ এই 
উপকরণগুলি লইয়। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় একটি বৃহৎ “মিউজিয়ম* 
স্থাপিত হইবে। দীনেশচন্দ্র সংগৃহীত অন্যান্য দ্রব্য তাহার ইচ্ছানুষায়ী, 
মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়স্থ “আস্ততোষ মিউজিয়মে” 


রি [৫৬ | 
দান করিয়াছেন। “বৃহৎ বঙ্গ” প্রণয়নের পর *শ্টামন্র ও কজ্জল” (এঁতিহাসিক 
উপন্যাস), “কিশোর গৌরাঙ্গ (নাটক) ও “পদাবলী মাধুর্য” প্রকাশিত হয়), 
“পুরাতনী” (মুললিম নারীচিত্র ) তাহার এই সময়কার রচনা । তিনি ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'রীভার'রূপে আহত হইয়! বাজালী সাহিত্যে মুললমানের 
অবদান সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলি তাহার মৃত্যুর পরে 
সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । 


মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তিনি ছুইখানি পুস্তক লিখিতে ব্যাপৃত ছিলেন। 
প্রথমখানি পল্লীপাহিত্য সম্বন্ধে ইহ! সম্পূর্ণ হইয়াছিল কিন্তু এখনও মুদ্রিত 
হয় নাই। দ্বিতীয় পুস্তকের নাম “বাংলার পুরনারী”। এই বইখানির 
শেষ পৃষ্ঠার প্রুফ তিনি যে দ্িন দ্বিপ্রহরে সংশোধন করিলেন সেইদিনই সন্ধ্যায় 
তাহার পীড়ার স্চচনা হইল এবং এই পীড়া দশদিন স্থায়ী হইয়া! তাহার 
জীবননাশ করিল। মৃত্যুর ছুই মাঁস পরে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহার 
লিখিত শিশুদের জন্য একটি অসম্পূর্ণ রচনা! এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। 
বহু মাসিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্রে তাহার অসংখ্য পুস্তক ও অন্যান্য রচনা 
প্রকাশিত হইয়াছিল। এইগুলি সঙ্কলন করিয়। গ্রকাশ করিলে কতিপয় গ্রস্থের 
কৃষ্টি হইতে পারে । উপরে যে সকল গ্রস্থের নাম দেওয়া হইয়াছে তাহা ছাড়া। 
আরও কয়েকটি গ্রস্থের উল্লেখ বাকী আছে। তিনি “রামায়ণ” ও “মহাভারত 
মৌলিক গবেষণামূলক ভূমিকাসহ অম্পাদন! করিয্বাছিলেন। “ম্ুকথা” নামক 
পুস্তকে তাঁহার লিখিত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধ একত্র করিয়া 
প্রকাশ কর হইয়াছিল। এতদ্যতীত স্বয়ং বা অপরের সহযোগিতায় তিন 
হুরিলীলা”, “গোপীচন্তরের গান”, “কবিকঙ্কণ চণ্ডী” “গোবিন্দদাসের কড়ূচা, 
“বৈষ্ণব পদ্দাবলী' প্রভৃতি প্রাচীন রচন। সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
তিনি স্তার আশগুতোষের জীবনী-_-“আশুতোষ স্বতিকথা” এবং পরীক্ষার্থী- 
দিগের স্বিধার জন্য “ভাষা প্রবেশিকা” ও “রচন। প্রবেশিক।” (ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ) প্রণয়ন করেন। 


আর একটি পুস্তক “ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য” (১৩২৯ বঙ্গাবে প্রকাশিত ), 
ইহাতে তাহার আত্মজীবনের বহু কথা লিখিত আছে এবং পারিপাশ্বিক বহু 
ঘটনা, আন্দোলন ও বন্ধুবর্গ আত্মীয়ন্বজনের কথ! ইহার অনেকটা স্থান 
অধিকার করিয়া] আছে। দীনেশচন্দ্র জীবনী সম্বন্ধে আলোচন। করিতে 


[৫৭] 
পুইলে এই পুস্তক ও লগ্তন হইতে প্রকাশিত “281980 7২5%1৩%” পত্রিকায় 
কাহার ষে জীবনী বাহির হইয়াছিল তাহ। অপরিহার্ধ্য। 

১৯২২ খৃষ্টা্ধে ভূতপূর্বব প্রিন্স অফ ওয়েলস্‌ ( ভূতপূর্বব সম্রাট: অষ্টম 
এডোয়াড:) যখন ভারত পরিভ্রমণ করেন, সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
তাহাকে ও তৎসঙ্গে যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে “ডক্টর” উপাধি দিঁয়াছিলেন 
_ দীনেশচন্দ্র তাহাদের মধ্যে অন্যতম | তিনি এই উপলক্ষ্যে 40০০০: ০৫ 
[109180167 ( ডি" লিট) উপাধি লাভ করেন । গভর্নমেন্ট তাহাকে উপাধিতে 
ভূষিত করিয়াছিলেন । নবদ্বীপের বিদগ্ধ জননী সভার মহামহোপাধ্যায়গণের 
নিকট হইতে তিনি “কবিশেখর” এবং ভারতধর্ম মহামগ্ডল হইতে 'প্রত্বৃতত্বভৃষণ! 
উপাধি প্রাণ্চ হইয়াছিলেন। ১৯৩২ খুষ্টান্ে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় তাঁহাকে 
“জগতারিণী” পদক প্রধান করেন । 

১৯৩৭ খুষ্টাব্ধে ডিসেম্বর মাসে যখন দীনেশচন্দ্র “প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনের, প্রধান সভাপতিরূপে রাঁচিতে উপস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে তাহার 
পত্বী ইহলোক ত্যাগ করেন। 

১৯৩৯ খৃষ্টানদের নভেম্বর মাসে কালীপুজার দিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি হঠাৎ 
অন্থস্থ হইয়া! পড়েন। পরদিন হইতে “রক্ত আমাশয়” রোগের উৎকট উপসর্গ 
দেখ। দেয়। এই সঙ্গে সঙ্গে তাহার বহুদিনের পুরাতন ব্যাধি “বহুমৃত্র'ও 
তাহাকে আক্রমণ করিল এবং ২*শে নভেম্বর জগছ্ধাত্রী পূজার দিন সন্ধ্যা 
৭॥০্টার সময়ে তিনি বেহালাস্থিত “রূপেশ্বর” ভবনে সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ 
করেন। মৃত্যুকালে তিনি ছয় পুত্র, চারি কন্তা এবং বহু পৌন্র পৌত্রী ও 
-আত্মীয়ন্বজন রাখিয়া গিয়াছেন | 


সূচীপত্র 


প্রথম অধ্যার £ 


ঘ্বিভীয় অধ্যায় £ 


তৃতীয় অধ্যায় ঃ 


চতুর্থ অধ্যায় ঃ 


বঙ্জভাষ। ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি রত ১-১৬ 
সংস্কৃত, গ্রাকত ও বাঙ্গালা ** ১৭-৩৪. 
পাশ্চাত্য মত,_-বিভক্তি-চিহন ও ছন্দ ২৩৫৪৮ 
হিন্দু ও বৌদ্ধযুগ ২ :৪৯-১৭৮ 


(১) শুন্তপুরাণ ৫৩, (২) নাথগীতিক1-ময়নামতীর গান ও 
গোরক্ষ বিজয় ৫৭ (৩) কথাসাহিত্য ৭৩, (৪) ডাক ও খনার 
বচন ৯২ 


পঞ্চম অধ্যায় £ 


ষষ্ঠ অধ্যায় £ 


(১) ধর্মকলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ২৮২ ১০৯-১১৭৯ 
(২) প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ ৮ ১১৯-১২৭ 
গৌড়ীয় যুগ অথবা শ্রীচৈতন্-পূর্বব সাহিত্য ২ ১২৮৯১ 


॥১॥ পঞ্চগৌড় ১২৮, | ২॥ অনুবাদ শাখা (ক) কত্তিবান ১৩২, 
(খ) অনস্ত রামায়ণ ১৫১, (গ) সপ্তয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকরণ 
নন্দী ১৫৫, (ঘ) মালাধর বস্থ ১৭৩ ॥৩॥ লৌকিক ধর্মশাখা-_ 
(ক) লৌকিক ধর্মের উৎপত্তি ১৮০, (খ) শিবের ছড়া ১৮২, 
(গ) চাদ সদ্দাগর ও বেহুলা! ১৮৫, (ঘ) কাণ হরিদত্ত, বিজয়গুপ, 
নারায়ণদেব ও কাব জনার্দন প্রভৃতি ১৯২, শীতল! মঙ্গল ২*৮, 
বিবিধ ২০৯, কমলামঙ্গল ব] লক্ষ্মীরিত্র ২১০১ গলামঙ্গল ২১০১ সর্ষের 
পাঁচালী ২১০ 0. 


ূ [৬*] 
॥ ৪] পদাবলী শাখ। . ** ২১১-২৬১ 


(ক) পদাবলী সাহিত্য ২১১ () চ্তীদাস ও রামী ২১৩, 
(গ) বিগ্ভাপতি ঠাকুর ২৪৬, 


॥ ৫॥| সামাজিক ইতিহাস বা কুলজী সাহিত্য "১ ২৬১-২৬৮ 

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরি শিষ্ট ১০ ২৬৯-২৯১ 
সপ্তম অধ্যায় £ 

শ্রীচৈতন্ত-সাহিত্য বা! নবদ্ধীপের প্রথম যুগ ০৮ ২৯২-৪২১ 


(১) শ্রীচৈতন্যদেব ও এইযুগের সাহিত্য ২৯২, শ্রীচৈতন্থদেবের 
জীবনী ২৯৬, (৩) পদাবলী শাখা ৩১১, চরিত শাখা (ক) 
গোবিন্দ্দাসের কড়চা ৩৪৩, (খ) জয়ানন্দের চৈতগ্মঙ্গল ৩৬০, 
(গ) বৃদ্দাবনদামের চৈতন্তভাগবত ৩৬৪, (ঘ) লোঠনদাসের 
টৈতন্থমঙ্গল ৩৬৯, (ও কৃষ্ান কবিরাজের চৈতন্তচরিতামৃত 
৩৭৪. (চ) নরহরি চক্রবর্তীর ভক্কিরত্বাকর, নরোত্বমবিলাম ও 


নিত্যানন্দ্দাসের প্রেমবিলাস প্রভৃতি ৩৮২ 

সঞ্ধম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট | ৮৮ ৩৯৭-৪২১ 
অষ্টম অধ্যায় £ 

সংস্কার*যুগ **** :৪২২-৫৬০ 


॥১।॥ লৌকিক শাখা-_মাধবাচার্ধ, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ভট্টাচা্ধ, 
কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ গ্রভৃতি ও ঘনরাথ ৪২৪ 

কবিকল্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তা ৪২৯, শিবায়ন ৪৬৩, মনসাদেবীর 
ভাসানরচকগণ ৪৬৮, ধর্মমূঙ্গল ৪৭৩ | 

॥২॥ অনুবাদ শাখা-্ছুতর ক্ষত্র উপাখ্যানাদি ৪৮৫ অঙ্বাদ শাখ! 
রামায়ণ ৪৯৮, মহাভারত, ভাগবত, চস্তী প্রভৃতি ৫২১ 


অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট রি ৫৫০ 
“নবম অধ্যায় £ 
কুষচন্ত্ীয় যুগ অথব! নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ ২০: ₹৬১-৬৯* 


॥১1॥ নবদীপ ও কৃষণচন্ত্র ৫৬১, 
॥২॥ সাহিত্যে নূতন আদর্শ ৫৬৫ 


[ ৬১] 


॥৩॥ কাব্যশাখা ৫৬৯, পন্মাবতী. ৫৭১, বিদ্যার, অন্নদামঙ্গল' 
গ্রভৃতি কাব্য ৫৭৯ | | 

॥৪ ॥ গীতিশাখা--৬১৮, সাধক রামপ্রসাদ ৬২১১ 

নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ৬৫৬, রামবন্থ ৬৭১, জাতীয় চরিত্র ৬৭৬৯ 
বঙ্গপাহিত্যের আদিশ্বান ৬৮৮ 


পরিশিষ্ট ..৬৯১-৭১৯, 
গ্রস্থভাগে অনুন্পিথিত প্রাপ্ত হস্তলিখিত পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণী * ৭২৭ 
£& [06901100153 08091050 01 3608811০155 (0. 1,015) 


৭৩৩ 
অষ্টম সংস্করণের পরিশিষ্ট ( ড. গ্রবোধচন্ত্র বাগচী ) ৮৬৮ 


নবম সংস্করণের পরিশিষ্ট (সম্পাদক ) ৮৭১ 
নির্ঘণ্ট | ৮৯০ 


বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য 


| প্রথম অধ্যায় 
বঙ্গভাষা ও বঙ্গাতাপির উৎপত্তি 


. বঙদভাষা১ কোন্‌ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে তাহ! নিশ্চয়রূপে নির্ধারণ করা 
সম্ভবপর নহে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যেমন কোন ধর্দবীর কি কর্শবীরের আবির্ভাব- 
সময় সম্বন্ধে অঙ্কপাত দৃষ্ট হয়, পাঠকগণের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ এই অধ্যায়- 
ভাগে সেইরূপ একটা থুষ্টাব্ কি শতাবৰের প্রত্যাশা! করিতেছেন ; কিন্ত ভাষার 
উৎপতিস্বন্ধীয় প্রশ্নের তন্রপ সহজ উত্তর দেওয়] যায় না। . কোন কোন 

| লেখক এই শ্রেণীর পাঠকবর্গের মনোরগনের জন্য 
০৩৫ বলিয়াছেন, “১০০০ বগুসর হইল, বভাষা ও বঙ্গা- 
অনেক পূর্ববর্তী। ক্ষরের শ্ৃষ্টি হুইন্লাছে।” ললিতবিস্তরে দেখা যায়, 
বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, 

বঙ্গলিপি, ব্রাঙ্মী, সৌরাস্ত্রী ও মাগধলিপি শিখিতেছেন। ইহাত খুষ্ট জন্মিবার 
পূর্ব্বের কথা । বিশ্বকোষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় কর্তৃক 
সংগৃহীত ৯৩০ শকের হাতের লেখা৷ একখানি কাশীখণ্ড আমর দেখিয়াছি । 


১. শ্রীযুক্ত গ্রীয়ারসন্‌ সাহেব ভারতবর্ষের প্রচলিত ভাখাসমূহের ( লোকসংখ্যা-সমেত ) 
নিম্নলিখিত তালিক! দিয়াছেন :- 


ক। উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় শ্রেণী ১ (অআ1) উত্তরাংশ-_ 


সিন্ধী ( ২,৫৯*,৯০০ ) মধ্যবর্তী (পাহাড়ী ১,১৫০,***) 
কাশ্মীকী ( ৪,০৯০১৩০৬ ) নেপালী € ৩১৪ ০২৩,৪৪৬ ) 
পশ্চিম পাঞ্জাবী (৩,১**,***) গর । পুর্ব-ভারতীয় শ্রেণী: 

ৃ € অ) পূর্ববমধ্য ূ 

| | বৈশবারী ( ২০,৪৪০,৪ ৩৩ ) 

থ। মধ্য-ভারতীয় শ্রেণী £ বিহারী (৩*.*০০,১০ৎ ) 

রা. | (অ1) দক্ষিণাংশ- 

(অ) পশ্চিদাংশ-_ মরাঠী (১৮১৯৩০১০০০) 
পূর্ব পাঞ্জাবী (১৪,৭২৯,**০) (ই) পূর্বাংশ-- 
গজরাতী ( ১১,*৬৯,*** ) বাঙলা ( ৪১,৩৪৯,০*) 
রাজপুভানী ( ১৩,১৫০১০০০ ) আসামী (১,৪৪০.**০ ) 
হিন্দী ( ৩৫১৮২০১৯০০ ) ূ উড়িক্া ( ৯১০১৯,০৯* ) 


 ভারতবর্ধীয় আধাভাষাকখনশীল জোকের সংখ্যা দর্বসমেত ২*৯,৩২০,০০* 1 
| -+এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল জারন্যাল্‌ নং ৬৪,১৮৯৫ | 





ং উহার অর রুট অক্ষরের লক্ষণাক্রস্ত  পরাীন ব্নিপি। সেনরাজগণের 
 তাতশাসনগুলিতে এরূপ অক্ষরের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; উহা যুনা না ধক ৮০০ বৎসরের 
পূর্ববর্তী । এই সকল লিপিমালার পূর্ণাবয়ব দেখিয়া! তাহা যে বঙ্গাক্ষর উৎপত্তির 
অব্যবহিত পরেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এরূপ অন্থুমান করা সঙ্গত হইবে না। 
আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখাইব, বঙ্গাক্ষরমালা ও তাহাদের আদি 
জননী ব্রা্মীলিপি বহু প্রাীন। তাহাদের আদি খু'ঁজিতে যাইয়া ইতিহাসের 
অনধিগম্য গোমুখীর গহ্বর হইতে আমাদের ফিরিয়া আসিতে হইবে । 
ভারতবর্ধায় অক্ষরমালার উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে 
কয়েকটি বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। প্রিন্সেপ: প্রভৃতি পপ্ডিতগণ অঙ্ুমান 
করেন, ভারতব্ষীয় অক্ষর গ্রীক্দিগের অক্ষর হইতে উদ্ভূত। সময়ের পৌর্্বাপর্ধ্য 
শাব্দিক হ্ুত্রের বিচার করিলে, এই মত কোনরূপে সমথিত হইতে পারে 
_ না বলিয়া, অনেকেই উহা৷ অগ্রাহ্থ করিয়াছেন। স্যার 
প্ গে উইলিয়ম জোন্স: প্রভৃতি লেখকগণ অশ্থুমান করেন, ভারত- 
ব্ধীয় অক্ষর ফিনিসিয়ান্‌ অক্ষর হইতে গৃহীত। বিরুদ্ধ- 
বাদীর বলেন, অশোকলিপির সহিত ফিনিসিয়ান্‌ অক্ষরের বিশেষ কোন সাদৃশ্য 
নাই। টেলব্‌ প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত বলেন, ভাঁরতবষাঁয় লিপি সেবিয় 
(9908981) লিপির অন্রূপ। কিন্তু এ পধ্যস্ত শেষোক্ত লিপির যে সমন্ত 
নিদর্শন পাওয়। গিয়াছে, তাহার কোনটিই তাদৃশ প্রাচীন নহে; সতরাং 





ূ ইহার প্রা ৩০ বৎনর পরের ১৯২১ সালের মেন্সাস রিপোট হইতে ভারতবধের 
প্রচলিত আধ্যভাষাসমূক্ধের নিয়লিখিত তালিকা দিতেছি 2-_ 
পূর্বভারতীয়-_বাঙ্গালা '.৪৯২৯৪*৯৯ মধাভারতীর-_প্রাচয হিন্দী ... ১৩৯৯৫২৮ 


উড়িয়া :'*১০১৪৩১৫৬ পাশ্চাত্য হিন্দী '.. ৯৬৭১৪৩৬৯ 
আসামী :'১৭২৭৩২৮ রাজস্থানী '.. ১২৬৮০৫৬২ 
বেহারী *** ৬৩১ | গুজরাতী »*৭ সি8৫২০০০ 


পাঞ্জাবী ''' ১৬২৩৩৫৯৬ 
| ভিলী "তত ১৮৫৬১১৭ 
উত্তর-পশ্চিম ভারতীয়-_পাশ্চাত্য পার্ববতীর শাখা ১৯১৮০০০ 
| পাণ্রাবী ৫৬৫২২৬৪ জিপ্সি ভাষাসমূহ ১৫০০5 
মিহ্ধী ৩৩৭১৭০৮ | | 
পশ্চিম ভারতীর-_ইরাশী শাখা ১৯৮১০ ০০ বাঙ্গালা- মা পুরমের সংখ্যা ২৫২৩৯৪৭৬, 
দার্দ শাখা__লিন। ২৮০০৭ স্রীলোকের সংখ্যা ২৪০ ৫৪৬২৩ | 
. .. কাশ্ীরী  ১২৬৮** ভারতব্ধার আধ্যভাষাকখনশশীল রে 
 মবক্গিণ ভারতীয় মরাঠী ..১৮৭৯৮০০০ লোকের সংখ্য। সর্বলদেত ২২৯৫৬০৫৪৫ 


টা কা ও বলিদির পতি ৃঁ র্‌ উর 


মোর তত পতিতগণ এ এজন্য এনাম পরা বিবারের | রঃ | 
সাহেব স্বয়ং স্বীয় মতের সমর্থন করিতে অসমর্থ হইয়া! কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন; তিনি বলেন, ভারতীয় লিপির আদি নিদর্শন হয়ত, 
ওমান্‌, হাড়াম, অবৃমা, সেবা কিংবা অন্য কোন অজ্ঞাত রাজ্য হইতে কালক্রমে 
আবিষ্কৃত হইতে পারে। টেলরের মতে দক্ষিণ সেমিটিক্‌ প্রদেশে ব্রাঙ্মীলিপির : 
জন্ম, কিন্তু ওয়েবার ও বুহ্‌লারের মতে উত্তর সেমেটিক্‌ প্রদেশ হইতে উহা 
উদ্ভূত হইয়াছে, উক্ত প্রদেশাত্তর্গত মোয়াবের রাজা মেশার প্রন্তরলিপি এবং 
সিঞ্সিরিলি ও এসেরিয়া রাজ্যের কতকগুলি উৎকীর্ণ লিপির সে ত্বাহার। 
ব্রাঙ্মীলিপির বিশেষ সাদৃশঠ আবিষ্কার করিয়াছেন । উত্তর সেমিটিক্‌ গ্রদেশের 
এই লিপিমালা ৮৫০ খুঃ পূর্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত। 
কানিংহায় এবং টমাস্‌ এই মতের বিরোধী) তাহারা বলেন, সেমিটিক বা 
'ফিনিসিয়লিপি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইয়া থাকে। অশোকলিপির অতি 
সামান্য অংশ এ রীতিতে লিখিত। কিন্তু সমস্ত ভারতীয় লিপি বাম হইতে 
দক্ষিণ দিকে লিখিত হয়। অশোকলিপিরও এই নিয়ম; সামান্য কয়েক 
স্থানে যদি অন্যরূপ রীতি অবলমিত হইয়! থাকে, তাহা! সাধারণ নিয়মের বার্দ। 
স্থতরাং যে পর্যস্ত ইহা প্রমাণিত না হইবে, যে কোনও পূর্বতন সময়ে ব্রাহ্গী 
বা অশোকলিপির দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হওয়ার রীতি বিদ্যমান ছিল, 
সে পর্যস্ত উহা! সেমিটিক্‌ বা ফিনিিয়লিপি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবপ স্বীকার 
করা যাইবে না। এই মত বুহ্‌লার কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। 
তিনি ব্রিটিশ-মিউজিয়মে রক্ষিত এরাণের একটি উৎকীর্ণ লিপি হইতে প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, ব্রান্মীলিপি পূর্বের দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত। তিনি 
অশোকলিপির অনেকগুলি অক্ষর ষে উন্টাভাবে লিখিত আছে-_তাহা তাহার 
অহ্থশাসন হইতে দেখাইয়াছেন। পৃথক্‌ পৃথক অক্ষর ছাড়া ও অশোক 
 অগ্থশাসনের সংযুক্ত অক্ষরের অনেকগুলিই ষে দক্ষিণ হইতে বামে গতির শেষ 
নিদর্শন তাহা! তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। সিংহলের অনেক ব্রান্মীলিপিতে 
এক প্রাচীন ধারার নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। স্থতরাং এক সময়ে ষবে 
্রাহ্মীলিপি ভারতবর্ষে উন্টা দিকে লিখিত হইত, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে ১ 

 উমাস্‌ও কামিংহামের বিরুতযক্তি পঙ্গু হইয়া পড়িল/-_তাহা আর -ফাড়াইতে 
পীকিতেছে না) আধুনিক স্বরোশীত্ক পশ্ডিতগপের অধিকাংশই এখন, 








রর .. বচ্ভভাষ ও াহিত্য রি রি 
 বুহুলারের মভাবনী, অর্থাৎ ভারতীয় লিপি উত্তর দেখিটক দেশ হই 
 আবিতূ্ত হইয়াছে। কিন্ত এই মতও যে সমীচীন নহে, তাহা আমরা পরে 
প্রতিপন্ন করিব। . 

অধ্যাপক ডসন্‌, টমাস্‌ প্রভৃতি পত্ডিতগণের মতে, ভারতবর্ষ স্বীয় 
অক্ষরমালার জন্য অন্ত কোন দেশের নিকট খণী নহে। ডসন্‌ লিখিয়াছেন, ' 
 শহিন্দুরা যে নিজেরাই স্বীয় অক্ষরের উত্তাবন করিয়াছিলেন, তাহা অবিশ্বাস. 
করিবার কোনও কারণ নাই। ভাষাতত্বের হম্মাতিস্থক্ম বিষয়ে হিন্দুগণ 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তাহারা ব্যাকরণের যেরূপ উৎকর্ষ- 
সাধন করিয়াছিলেন এবং কষ্ঠম্বরের যেরূপ স্ুক্্ম বিভিন্নতার উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষরের উদ্ভাবন তাহাদের নিশ্চয়ই আবশ্তক 
হইয়াছিল। এতছ্যতীত তাহারা অস্বশান্ত্রে একটি উৎকৃষ্ট প্রণালীর উদ্ভাবন 
হবার! সংখ্যাবোধক-চিন্ন গঠনের ষে প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অনন্য- 
সাধারণ, সে বিষয্ষে সন্দেহ নাই।” কানিংহাম্‌ সাহেবও এই মতাবলম্বী। 
[তান অনুমান করেন, হন্দুদের অক্ষর মসর-দেঁশায় [চত্রাক্ষরের ন্যায় « 
প্রণালীতে স্বাধীনভাবে উদ্ভূত হইয়াছে। তদন্ছসারে তিনি-_ 








.. পোঁলর 'খ') ... খননের যন্ত (কোদাল ) হইতে, 


৫ ব্ 
গু .. (অভ্তঃস্থ ধা) ... রব হইতে, 
ভ্ট  .. (দা) ... দস্ত হইতে, 
(পা) .. পাপিতল হইতে, 
€ .. (ক) ».  বাঁণা হইতে, 
গু ০০৫) এ" লাঙ্গল হইতে, 
মে ৮১ হি?) .. হস্ত হইতে, 
টি ০ ৫) ... শ্রবপোল্দুয় হইতে, 


এইভাবে সমস্ত অক্ষরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিংবা ভ্রব্যবিশেষ হইতে শঙ্গকুত 
হইয়াছে, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতের এঁতিহাসিক মূল্য কি. 
বলিতে পারি না, কিন্তু ইহাতে কিছু কৰিব আছে” সন্দেহ নাই। টার 
শন কৃতি এই তে. পতন লি (নদলোকনিপি) নত কুম্দর 





 বঙ্ভাষা ও ব্লিপির উৎপত্তি... ৫ 


৪ হগঠিত৯ যে, উহা! যদি দেশীয় সামগ্রী হইত, তবে যে. প্রশানীতে ভারতীয় 
:. আদিম লিপি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়! অবশেষে সুশৃঙ্খল 
০  অশোকনিপিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রকার 
| নিদর্শন ভারতবর্ষের শৈলমালায় ক্রিংবা কোন প্রাীন 
পার অবশ্ঠই রহিয়া যাইত) কারণ, আদিম লিপি পরিবন্তিত হইয়া 
স্থগঠিত অশোকলিপিতে পরিণত হইতে নিশ্চয়ই বহু শতাব্দীর প্রয়োজন 
হইয়াছিল। মিসর, চীন, জাপান প্রভৃতি যে যেস্থানে স্বাধীনভাবে অক্ষরের 
উত্তব হইয়াছিল, সেই নেই দেশে চিত্রাক্ষরের নানারূপ অসম্পূর্ণ গঠনের 
নিদর্শন প্রস্তরািতে স্চিত রহিয়াছে। সেই সকল দেশে দেখা যায়, আদিম 
অবস্থায় চিত্রাক্ষরগুলির সংখ্য। প্রয়োজন অপেক্ষা) অনেক অধিক ছিল, উহাদের 
সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া ভাষাবিজ্ঞানের উপযোগী নির্দিষ্ট কয়েকটি লিপিতে 
পরিণত হইয়াছে ।. কিন্ত অশোকলিপির প্রারসভ্ হইতেই উহা স্বরবিজ্ঞানের 
অনুযায়ী নি্দি্টসংখ্যক অক্ষরে সীমাবদ্ধ। এই পূর্বোক্ত পরিণতিপ্রাপ্তির 
আরম্ন্থচক নিদর্শন ভারতবর্ষে নাই; এই কারণে কোন কোন পণ্ডিত 
অস্থমান করেন, ভারতবাসিগণ বিদেশ হইতে লিপিমালা। গ্রহণ পূর্বক উহা৷ শীন্র 
শীপ্র তাহাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত করিয়। সর্ববা্্ন্দর করিয়াছিলেন । 
তাহারা আরও বলেন, অশোকলিপি নান। দূরবর্তী প্রদেশে একই প্রকার ঘ& 
হয়? প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে লিপিমালার প্রচলন থাকিলে, অশোকের 
অন্শাসন ভিন্ন ভিন্ন দেশপ্রচলিত লিপিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ূপ অক্ষরে উৎীণ 
হুইত। 
উক্ত যুক্তিগুলি সমীচীন ৫ বোধ হয় না। ভারতবর্ষের প্রাচীন কীতিগুলি 
এখন লুপ্তপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বারাণসী প্রভৃতি প্রাচীনতম স্থানে 
পুরাতন মন্দির প্রভৃতি নাই বলিলেও চলে। প্রাচীন কীন্ভির উপর এরূপ 
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অশ্রতপূ্ব অত্যাচার আর কোন দেশে মংবটত হ হয় মাই সহসা না কোন 
াষ্িপ্রবে বা অত্যাচারীর আক্রমণে যে সমত্ত গৌরব চিন নষ্ট হয়, তাহাদের 
 পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর ; অস্ততঃ সেরূপ আকম্মিক উৎপীড়নে দেশের সমস্ত কীর্তি 
নষ্ট হইবার সভ্াবনা ঘটে না। কিন্তু ভারতবর্ষ ক্রমাগত শত শত বৎসর ধরিয়া 
যে অত্যাচার সহ করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন কীত্তির যে কিছু 
সামান্ত নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে। 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও হিউএনসাঁড্‌ যে সকল বিগ্রহ ও মন্দিরের উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহার কয়টি এখন বর্তমান? কাশীর ১৭* ফিট উচ্চ ধাতুনিন্মিত 
শিববিগ্রহ এখন কোথায়? এখন আমাদের তীর্ঘগুলির প্রাচীনতার প্রমাণ 
শুধু কিন্বদস্তী ও প্রাচীন গ্রস্থাদ্ি। ভারতের সর্বত্র শত শত ভগ্ন বিগ্রহে 
অশ্রতপূর্বব নীরব অত্যাচারের কাহিনী অব্যক্ত ভাষায় লিখিত রহিয়াছে। 
এ অবস্থায় প্রাচীনগ্রস্থোক্ত প্রমাণ ভি অন্তর প্রমাণ এদেশে বভাবতাই বিরল 
হইবার কথা । 

কিন্তু প্রমাণ বিরল হইলেও একেবারে ছৃশ্্াপ্য নহে। ভারতবর্ষের শৈলে 
ও গুহায় উৎকীর্ণ লিপি ও মন্দিরাদির এ পর্ধ্যস্ত অধিক অন্থসন্ধান হয় নাই। 
পূর্ববর্তী প্রাচীন অক্ষরের অধিকতর নিদর্শন ভবিষ্ততে আবিষ্কৃত হইতে পারে। 
মহারাজ অশোক বৌদ্ধধন্মের প্রচারে নিরত ছিলেন, স্থৃতরাং দেশে দেশে 
উৎকীর্ণ অন্গশাসনের প্রচার দ্বার! ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্তট সাধন করিয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষে এভাবে ধর্গ্রচারের চেষ্টা এই সময়েই নৃতন প্রবন্ভিত হইয়াছিল 
বলিয়া বোধ হয়। পূর্ববর্তী নৃূপতিগণ এই ভাবের অঙ্থশাসনপ্রচার আবশ্তক 
মনে করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। এ দেশে যুধিষঠিরের পর অশোকের 
ন্যায় রাজচক্রবর্তী আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেই অশোকেরই 
প্রস্তরান্মশাসন ভিন্ন তদানীস্তন আর কোন লিপিচিহ্ পাওয়া যাইতেছে না এবং | 
সেই চিহ্নগুলিও যে বহুসংখ্যক লুপ্ত গৌরবের টি অবশেষ, ততসম্বদ্ধেও 
সন্দেহ নাই। কথিত আছে, মহারাজ শ্রিয়দর্শী ৮৪,০* অন্থুশাসন প্রচারিত 
করিয়াছিলেন; বর্তমান কালে. তন্মধ্যে প্রায় ৪০ লি গিয়াছে। সেই 
৪* খানির মধ্যেও যে ধ্বংসক্রিয়া শ্থচিত হয় নাই, এ কৃথ| বল! যায় না। 
দেখা যায়, এলাহাবাদের প্রস্তরাহ্শাসনে কতক অংশ. কত্তিত করিয়া ১৬০ 
খৃষ্টান সম জাহাল্গীর তন্মধ্যে ্বীয় মহিমাজাপক এক প্রস্যরলিপি সঙগবিষট 
করিয়াছিলেন। এমন . অবস্থায় যদি তৎপূর্ববর্তী রাজাদের কোন মুক্রিত, 
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মিশন পাওয়া না'বার, তাহা হইলে ভারতীয্ লিপির € মৌ লি চায় সঙ্গিহান 
'হইবার কারণ নাই। পাঞ্জাবে হারাগ্সা ও সিদ্ধুদেশে মহেঞোদরে। নামক স্থানে 
কিছুকাল যাবৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহুবিধ নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতেছে।, 
এগুলি যে কত প্রাচীন, পণ্তিতগণ এখনও তাহ। নির্ণয় করিতে পারেন নাই, 
তবে ইহাদের তারিখ ্রীষ্ট জন্মিবার ৪৫ সহ বৎসর পূর্বের গিয়া পড়িবে, তাহা 
অনেকে অন্মান করিতেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই সকল প্রাচীন দ্রব্যের 
মধ্যে কতগুলি 'তীরমুখ চিন্রলিপিও পাওয়া যাইতেছে। যুরোপীয় প্রধান 
প্রধান প্রতুতত্ববিদ্গণ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার পাঠোদ্ধার করিতে 
পারিতেছেন না। কালে এই লিপিমালার পাঠোদ্ধার হইলে ভারতীয় 
লিপিতত্বের আর এক নূতন যুগ প্রবন্তিত হইতে পারে। মগধপতি জরাসন্ধের 
রাজধানী গিরিব্রজে 'জরাসদ্ব-কা-বৈঠকে"র নিকটবর্তী পথের উপর এক লিপি 
উৎকীর্ণ রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধ বলেন যে, “এ লিপি মগধরাজ 
জরাসন্ধের সমসাময়িক হইতে পারে ) উহা৷ চিত্রলিপি ও কীলকূপা৷ শিল্পলিপির 
মধ্যবর্তী আকারের, অথচ তর্দপেক্ষ। কোন প্রাচীনতর লিপি।' ( আধুনিক 
কোন প্রত্বতান্বিকই এই মত গ্রহণ করেন নাই। ) বন্তী জেলায় প্রাচীন 
কপিলবস্তর অতি সান্নিধ্যে পিপারাও গ্রামে মিঃ পেপী একটি সুপ হইতে 
বুদ্ধদেবের দেহাবশেষবিশিষ্ট উৎকীর্ণ বিবরণযুক্ত প্রন্তরপাত্রের আবিষ্কার 
করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত উক্ত উপহার মহা সমারোহের সহিত 
হতামাধিপতি স্বীয় রাজ্যে গ্রতিঠিত করিয়াছেন। ইহার তারিখ মৌরধ্যযুগেই 
নির্দেশ করিতে হইবে । আীঁচীর স্তুপ হইতে বুদ্ধদেবের দুই শিশ্ব সারিপুত্র ও 
মহামৌদ্গল্যায়নের দেহাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; তাহার সহিত উৎকীর্ণ- 
লিপি পাত্রেরও উদ্ধার হইয়াছে। প্রত্ততাত্বিকগণের মতে এই লিপি বুদ্ধ" 
নির্বাণের একশত বতনরের মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। 
| পূর্বেই উ্িিত হইছে যে অশোক-অহশাসনে ুই প্রকার অক্রদষ্ট য় 
সাহবাজগর্হি ও মান্সের! অন্থশাসনে থরোঠীলিপি ব্যবহৃত হইয়াছে ; উহার 
গতি দক্ষিণ দিক্‌ হইতে বাম দিকে । অপর মমন্ত দেশীয় অঙ্থশাসনে অশোকের 
সাজসতায় শুই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রাজশিল়িগণ ৪ খোদ্ছিত 
লাখ লৌকরারথ: অঙশাসনের ভাষা দেশভেদে হি জি করা. | রা হইয়াছে। 
অশোকের স্থাঁয় প্রতাপান্থিত রাজা রাজকাধ্যের সৌকর্য্যার্থ স্বীয় গ্রদেশের অ 
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সর জনপদসমূহে প্রচলিত করিবেন, ইহাও বিচি নহে |] নানার 
প্রাদেশিক অক্ষর বর্তমান থাকিলেও দেবনাগরী এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র 
প্রচলিত ছিল। অতএব অশোকের অন্থশাসনে নানাস্থানে একরূপ লিপি 
ব্যবন্ৃত হইয়াছিল দেখিয়া সেই সেই দেশে অন্য লিপি প্রচলিত ছিল না, এরূপ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! যায় না। | 
্‌ প্রাচীন সং্কত সাহিত্যে ও বিদশয ভ্রমণকারীদিগের সির ভারত- 

বর্ষায় লিপির মৌলিকত্ব বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে। যেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে 
জন্মপত্রিকা লিখিবার পদ্ধতি ও দূরত্বস্থচক ক্রোশাস্বযুক্ত গ্রস্তরখণ্ডের উল্লেখ 
করিয়াছেন। আলেকসন্দারের সেনাপতি নিয়ার্কস্‌ লিখিয়৷ গিয়াছেন, ভারত- 
বর্ষের লোকেরা তুলা দিয়। এক প্রকার কাগজ গ্রস্ত করিয়া থাকে । ললিত- 
বিস্তরে ভারতীয় নান। লিপিমালার বিষয় উল্লিখিত আছে, তাহা। আমরা পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি। পাণিনি ব্যাকরণের অষ্টমাধ্যায়ে লিপি", "প্রস্থ" প্রভৃতি শব্ধ পাওয়। 
যায় এবং “বনানী” শব্দের উল্লেখ থাকায় স্বতন্ত্র আর্ধ্যলিপির সত্তাই প্রমাণিত 
হইতেছে। ব্রাক্মণগ্রস্থে “কা” “পটল (যাহার্দের অর্থ পুস্তকাধ্যায় ) শব পাওয়া 
যাইতেছে । মহাভারত ও মন্ুসংহিতায় এ দেশে লিপি প্রচলিত থাকার নানা" 
রূপ প্রমাণ রহিয়াছে। শতপথব্রাক্মণ গ্রন্থে বেদের ১০,৮** পংক্তি দোষাবহ 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং যজুর্ব্বেদে পরাদ্ধ সংখ্যা পধ্যস্ত গণনা পাওয়া যায়। 
খগ্বেদে, অথ্বববেদে, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক-__ উপনিষদ প্রভৃতি ভারতীয় 
প্রাচীনতম গ্রস্থাবলীতে “অক্ষর” শব বর্ণমালার অঙ্গীয় অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। 
খথেদে ই বুঝাইতে অর্ধ, & বুঝাইতে পদ, ই বুঝাইতে ব্রিপাদ, & বুঝাইতে শফ 
এবং ১৯ বুঝাইতে কলা শবের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। উক্ত বেদে ( ৬,৬৯,৮ ) ইন্দ্র 
এবং বিষ্কু একস্থলে পমবেত চেষ্টায় ১০* সংখ্যাকে তিন ভাগে বিভক্ত 
করিতেছেন। খথেদের এক মন্ত্রে অষ্টকর্ণী গাভীর উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ 
মালিকত্ বুঝাইবার জন্য গরুর কাণে সংখ্যাবাচক চিহ্ন মুক্িত করিবার রীতি 
প্রচলিত ছিল। শতপৎন্রাহ্মণে দিবসকে ১৫ মুহূর্তে, প্রত্যেক মূহূর্তকে ১৫ ক্ষিপ্রে, 
প্রত্যেক ক্ষিগ্রকে ১৫ এতহিতে, প্রত্যেক এতহিকে. ১৫ ইদ্দানিকে এবং প্রত্যেক 
ইদ্দানিকে ১৫ প্রাণে বিভাগ কর! হইয়াছে। স্থৃতরাং এইভাবে দিবস কাল 
৭৫৯১৩৭৫ ভাগে বিভক্ত র্‌ হয়। লেখার পদ্ধতি না থাঁকিলে এরূপ জটিল, 
গণনা সম্ভব হইত না। কবিতাই কঠস্থ করিয়া শিক্ষালাভ কতকটা স্বাভাবিক, 
কিন্তু বৈদিক গ্রন্থগুলিতে নব আমরা এই সকল কারণে 
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আধ্যলিপির মৌলিকতা সন্ধে কোনক্রমেই সঙ্দেহ করিতে পারি না। ভারতীয় 
লিপির মৌলিকতার প্রধান বিরোধী মোক্ষমূলর ১৮৯৯ খুঃ অঃ" নবেদ্ধর মাসের 
“নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরী” নামক পত্রিকায় শ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, 
'ক্রোশাঙ্ক-চি্ন প্রভৃতি ক্ুত ্ষুত্র অক্ষর হিন্দুগণ নিজেরাই উদ্ভাবিত করিয়া ছিলেন, 
তাহার যথেষ্ট গ্রমাণ আছে; অথচ তাহারা সমন্ত.অক্ষরমালার উদ্ভাবন করেন 
নাই, এ যুক্তি বড়ই অদ্ভুত বোধ হয়। 

ঝথেদ অস্ততঃ খুঃ পৃঃ ২০০০ বৎসরের প্রাচীন । পারার খুব ঠিক 
নহে। বেদ বনু প্রাচীন, কিন্ত আমর! যথাসম্ভব অল্প করিয়। ধরিলাম ; কোনও 
সেমিটিক লিপি এত প্রাচীন নহে । ধাহারা লিপির আদ্িভূমি বলিয়া ইজিপ্টকে 
বরণ করিয়া লইতে প্রয়াপী, তাহাদের যুক্তিতর্কও এখন টিকিবে না। সম্প্রতি 
মিঃ যাজদানি নিজামরাজ্যের অস্তর্গত রায়গড় হইতে কতকগুলি মৃত্তিকাপাত্র 
আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের গাত্রে অক্ষর-চিহ্ন বিদ্ধমান | মিঃ ব্রুস ফুট 
মান্দ্রাজ মিউজিয়াম হইতে সেইরূপ চিহ্যুক্ত আরও কতকগুলি পাত্র আবিষ্কার 
করিয়াছেন। সে সমস্ত পাত্র মহীশূর এবং ত্রিবাঙ্থুর রাজ্যের নানী স্থান হইতে 
সংগৃহীত হইয়াছে । এই সমন্ত পাত্রে ১৩১টি চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে । মিঃ 
যাজদানি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, সেগুলি অক্ষর এবং শুধু মালিকত্ব 
বুঝাইবার চিহ্ন নহে। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মীলিপির মত 
কতকগুলি অক্ষর আছে। এই পাত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি যেগালিখিক্‌ যুগের, 
তাহা খুঃ পৃঃ ১৫০০ বৎসরের ন্যনকালের নহে, অপরগুলি নিওলিথিক্‌ যুগের 
__তাহাদের বয়ংক্রম অন্যন ৩০*০ খৃঃ পৃঃ। আসাম হইতেও এইবপ গ্রাঈীন 
অক্ষরমালার নিদর্শন পাওয়। গিয়াছে, এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ডি. আর. ভাগ্ারকার 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯১৮ খুষ্টাবে তাহার ভারতীয় ইতিহাস-সংক্রান্ত 
তৃতীয় বক্তৃতায় আলোচনা করিয়াছেন। এই বক্তৃতার প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত 
হইয়া গিয়াছে । তিনি বলিয়াছেন, ফিনিসিয়া ও আরব উপকূলে ভারতীয় 
লিপির আদি খুঁজিবার চেষ্টার পূর্ব্বে আমাদের দেশের তৃপ্রোথিত এতিহাসিক 
খনি খুঁজিয়! বাহির করিতে হইবে। ইজিপ্ট অতি প্রাচীন দেশ, কিন্ত ভারতীয় 
সভ্যতা কত প্রাষ্টীন তাহার শেষ মীমাংদ! হইতে এখনও বাকী আছে, ইহা 
নিশ্চিত। যে অক্ষর আজ আমরা অবহেলায় লিখিয়া যাইতেছি তাহা 
খ্ঁতিহাসিক যুগের নয় ; তাহা ইতিহাস-পুরব যুগের, তাহা কোন্‌ বৃক্ষব্লে বা. 
প্রস্তর বা শিলায় প্রথম উৎকীর্ণ হইয়াছিল কে বলিবে? মানুষের স্থতিশক্কি 





| আশঙ্কা করিয়াছে, , সেখানে টিতে, 
সংকেতের ৪ অথবা [রজার রোম ররর 
দিতে চাহিয়া কে কবে কোথায় কি ভাবে তাহা উৎকীর্ণ করিয়াছিল তাহা" 
জানিবার উপায় কি? তাহা! খুষ্টের বহুপূর্ব, বৌদ্ধজ্জাতক এবং জরোস্থারুর- 
বনপূর্ব্বে, এই লুণ্চ কাহিনীর পরিফার ইতিহাস কোথাও নাই ; অন্থমান এখন 
এমন জায়গায় দাডাইযাছে ছে ভারতীয় লিপির মৌলিকঘের দাবী আমরা এক 
কথায় ছাড়িয়া! দিতে পারি না। 
__ আধ্যাবর্তবাসীদিগের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অক্ষর আাখীলিপি নামে অভিহিত | 
ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন অগ্ঠাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। অশোকের অস্থশাসনে- 
যে অক্ষর দৃষ্ট হয়, তাহা! ব্রান্মীলিপির এক বিশেষ পরিণত অবস্থা! স্থচিত 
৮85 করিতেছে। স্তরাঁং মৌর্য্য-যুগের বনুপূর্বেব যে এই লিপির: 
প্রান বঙ্গলিপি। " প্রচলন ছিল, ততসন্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইতে 
রঃ .... পারে না। কেবল অশোক-অন্থশাসন হইতেই স্থানভেদে 
মৌধ্যাক্ষরের ৩৪টি বিভিন্ন শাখার পরিচয় পাঁওয় যায়, ইহা হইতে সহজেই 
অনুমেয় যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে লিপিগত বৈচিত্র্য 
ও স্বাতন্ত্য পরিলক্ষিত হইত। মৌর্ধ্যযুগের পরে কুষাণযুগে ভারতীয় লিপির 
অনেক পরিবর্তন হয়। লিপিকার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে গুপুযুগের প্রভাব 
সামান্য নহে; গুধরাজগণের প্রাছুর্ভাবকালে থৃষীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে 
দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে তিনটি বিভিন্ন লিপিভাগের প্রচলন ছিল। 
এতঘ্যতীত মধ্য এসিয়া হইতেও গুগুলিপির এক স্বতন্ত্র ধারার নিদর্শন পাওয়া 
গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে কাশগড় হইতে আবিষ্কৃত স্থপ্রসিন্ধ বাওয়ার পু'থির নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গুপুযুগে উত্তর ভারতের পূর্ববাংশে যে লিপি ব্যবন্ধত হইত 
কালক্রমে তাহা নানাভাবে পরিবত্তিত হইয়া! বর্তমান বঙ্গাক্ষরের রূপ ধারণ 
করিয়াছে। ৃটায় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ হইতে ূর্ববদেশীয় লিপির প্রভাব ক্রমশঃ 
সস্কৃচিত হইতে থাকে- ইহার প্রমাণ সমসামগ্সিক বহু অন্গশাসন হইতে: পাওয়া 
গিয়াছে, কিন্ত বাজালায় ইহার পূর্ণ পরিণতি লাভ হয়। কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে প্রকাশিত বঙ্গলিপির উৎপত্তি সনব্ধীয় পুস্তকে রাখালুধাস: বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় এততসন্বদ্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পূরধবাক্ষরও 
দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হূইয় যায়,_ গ্রতীচ্য ও প্রা । প্রতীচ্য বর 
ক্ষমশঃ নাগরীর. সহিত" মিশিক্া বিবিধ প্রাদেশিক লিপির সৃষ্টি করিল, প্রাচ্য 
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শর নগরীর প্রভাব হইতে অনেকট। মুক্ত থাকিয়া নিজ সাত অব্যাহত 
(রাখিতে পারিয়াছিল। ইহার এঁতিহাসিক ধারা বঙ্গলিপির ক্রমবিকাশের স্তরে 
স্তরে পরি্ফুট রহিয়াছে। স্থপ্রসিদ্ধ প্রত্বতাত্বিক বুহৃলর সাহেবের মতে খৃষী় 
একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্বভারতীয় নাগরী লিপি হইতে ক্রমশ: বঙগাক্ষরের 
হি হয়, কিন্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মত খণ্ডন করিতে নমর্থ 
হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্গাক্ষরের প্রাচীনতর রূপ খুঁজতে গিয়া প্রথমেই 
এলাহাবাদ স্তত্ে উৎকীর্ণ হরিষেণ রচিত সম্রাট সমুত্রগুপ্তে গ্রশস্তির প্রতি 
আমাদের দৃষ্টি আকুষ্ট হয়। 'গুপবযুগের প্রথমভাগে প্রাচ্য অক্ষরের কিরূপ 
অবস্থা ছিল তাহার পরিচয় এই লিপিতে পাওয়] যাঁয়। পণ্ডিতদ্দিগের 
মতে গুপ্তকালের ইহাই প্রাচীনতম অন্শাসন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে 
যে, এই প্রাচ্য অক্ষর হইতেই আমাদের বঙ্গলিপির উৎপত্তি। প্রায় 
ত্রিশ বৎসর পূর্বের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু বীকুড়ার শুশুনিয়া পর্ববতগাত্রে মহারাজ 
চন্্রবন্মীর একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে 
সমূদ্রগ্ুপ্$ বিজিত আর্ধ্যাবর্তের রাঁজাদিগের মধ্যে চন্দ্রবর্শী নামধেয় এক নৃপতির 
নাম পাওয়া যায়। এই চন্ত্রবর্শী ও শুশুনিয়। শিলালিপির মহারাজ চন্দবর্্া 
যদি একই ব্যক্তি হইয়! থাকেন, তবে শেষোক্ত শিলালিপি নিশ্চয়ই খুষ্টায় চতুর্থ 
শতাব্দীর কোন সময়ে খোর্দিত হইয়াছিল।৯ সম্ভবতঃ ইহা হরিষেণ প্রশস্তি 
হইতেও প্রাচীন। বাঙ্গালায় এতদৃপেক্ষা প্রাচীন লিপি অগ্যাগি আবিষ্কৃত হয় 
মাই। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ধানাইদহ ও দিনাজপুর জেলাস্থ দামোদরপুর 
গ্রাম হইতে দ্বিতীয় চন্্রগু্ডের পুত্র মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের কয়েক- 
খানি তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই লিপিগুলি হইতে গুরপ্তরাজগণের 
সময়ের বজদেশে ব্যবহৃত প্রাচ্য অক্ষরের নমুনা দৃষ্ট হয়। খুটীয় সপ্তম শতাঁকীর 
মগধের রাজা আদিত্য সেনের সাহপুর ও আফসড় অনুশাসন হইতে আরম্ভ 
করিয়া পালরাজগণ্রে লেখমালায় এই প্রাচ্যলিপির ক্রমোন্নতির ইতিহাস 
খোদদিত আছে। কাশীখণ্ড পুঁথির বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, উহা! 
১০০৮ খুষ্টাব্ে লেখা । তৎপরবর্তঁ যুগে বঙ্গীয় লিপিকলার ইতিহাস আলোচনা 
করিতে হইলে, ,সেনরাজগণের তামশাসন, কেিংজ বিশ্ববিগ্ালয়ে শী 
কয়েকটি প্রাচীন পুথি, অশোকচল্লের গয়া “অনুশাসন, ১৪৩৫ থুষ্টাবে 1 খত ্ 
নেপাল হইতে প্রাপ্ত বোধিফরধ্যাবতারের পুথি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ 

১. সাহিতা-পর়িষৎ পথিক, ১৩৭ ৪৩ সাল, ৪৬৪ পঙ্ঠা ) 








১২ 2 পি _ ব্জভায়া সাহিত্য 


গরস্থশালায় | র্ষিত চত্তীদাসের রী কীর্ভমের উপরই আমাদের প্রধানতঃ 
নির্ভর করিতে হইবে । কেধি-জ নগরে যে পুঁ'খিগুলি রক্ষিত হইয়াছে, সেগুলি 
:১১৯৮--১২০০ খুষ্টাব্দের বঙ্গাক্ষরে লিখিত। গ্রীগয়াকর নামক এক ব্যক্তি 
বৌদ্ধতন্ব সম্বন্ধীয় এই পুথি তিনটি নকল করিয়াছিলেন, ইহাদের একখানিতে 
অগধের পালবংশের শেষ রাজ গোবিন্দপালদেবের রাজ্যবিনাশের প্রসঙ্গ আছে, এই 
পুঁথিখানি নেপাল হইতে সংগৃহীত। সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে কতকগুলি 
বাঙ্গাল৷ হম্তলিখিত পুঁথি আছে; সেগুলিও বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের প্রথম 
শতাব্দীতে লিখিত। খুষ্টীয় ঘাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ লক্ষণ 
সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেনের তাঅরশাসনের অনেক স্থলে ঠিক আধুনিক বাঙ্গালা 
'লিপির মত অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে এবং অপরাপর স্থলের লিপিও বঙ্গাক্ষরেরই 
অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রূপ। উৎকলরাজ দ্বিতীয় নৃসিংহ দেবের ( ১২৯৫ থৃষ্টাবে ) 
প্রদত্ত ষে তাত্রশাসন পাওয়1 গিয়াছে, তাহার অক্ষরের সহিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের 
বিশেষ কোন প্রভেদ নাই । 

১১৭০ (৫১ লসং ) খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ অশোকচনল্ল মহারাজের শিলালিপি 
(বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত ) এবং চট্টগ্রাম হইতে প্রাপ্ত ১২৪৩ খুষ্টাবে দামোদর রাজার 
প্রদত্ত তাঅশাসনে আমাদের চিরপরিচিত বঙ্গাক্ষরের প্রাচীন রূপ বিদ্যমান । 
প্রাচীন লিপিমালার প্রতিরূপ এই অধ্যায় শেষে সন্নিবি্ট হইল। 

গুধ্ধবংশের অবনতির পর গগুপ্ুলিপি”র প্রতীচ্য শাখা হইতে কাশ্মীর ও 
পাঞ্ধাবের উত্তর পার্থে “সারদা” অক্ষরের উদ্ভব হইল। খুষ্গীয় অষ্টম শতাব্দীর 
শেষে “সারদা? ব্যবহৃত হইতে লাগিল। “সারদা” অক্ষর হইতে বর্তমান 
“কাশ্মীরী”, গুরুমুখী” ও “সিদ্ধী” অক্ষরের উৎপত্তি। বর্তমান সময়েও কাঙ্গর] 
ও তন্লিকটবর্ভী উপত্যকার অধিবাসীরা যে অক্ষর ব্যবহার করিয়! থাকে, 
গুপ্তলিপির সহিত তাহার অনেকটা সাদৃ্ত দৃষ্ট হয়। এই যুগে প্রচলিত 
মধ্যভারতীয় লিপি হইতে কালক্রমে বর্তমান নাগরী এবং দক্ষিণ পাঞ্জাব ও. 
রাজপুতানার অক্ষর উদ্ভূত হয়। মধ্যযুগে. আর্ধ্যাবর্তের কোন কোন স্থানে যে 
শ্রেণীর প্রাচ্য অক্ষর প্রচলিত ছিল, প্রিন্সেপ, ক্লিট প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ তাহাকে 
“কুটিল' আখ্য। প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কিলহর্ণ সাহেব.এই নামের কোন 
&ঁতিহাসিক ভিত্তি স্বীকার করেন নাই । উড়িয়া লিপি ও বঙ্গীয় লিপি অনেকটা 
একই প্রকারের। গ্রভেদ এই যে, উড়িয়া, অক্ষরগুলির মাত্রা গোলাকার । 
-উৎকলবাদিগণ তালপন্রের উপর 'থুস্তি” নামক লৌহ-্ছচী হার! লিখিতেন ; 


. ব্ভাষা ও বঙ্লিপির উৎপত্তি ১৩ 
ুক্াগ্র খুস্তির দ্বারা অক্ষরের শিরোভাগে লরল রেখার ন্যায় মাত্রা টানিতে 
গেলে তালপত্র ছিন্ন হইয়া যাইত, এই জন্ত তাঁহারা গোলাকৃতি মাত্রা লিখিতে 
আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গাল! দেশে কঞ্চির কলমের অগ্রভাগ তির্য্কভাবে কাটা 
হইত) এইরূপ লেখনী দ্বার প্রাচীন বর্ণমালার বৃত্তাকার অক্ষরগুলি অঙ্কিত 
করা স্থকঠিন; কলমের টানে অক্ষরের কোণগুলি পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠে | 
এবং অতি সহজে ও অনায়াসে সরল রেখার মাক্রা টান! যায়; বলা বাহুল্য, 
কুটিলাক্ষরের শ্রেণীভুক্ত বঙ্গলিপির ইহাই বিশেষত্ব । | 

আসামী অক্ষর বঙ্গাক্ষরেরই প্রকারভেদমাত্র, ইহাতে কয়েকটি টিনা 
পুরাতন বাঙ্গালা ও মৈথিল অক্ষর রহিয়াছে। প্রাচীন মৈথিল ও প্রাচীন 
বঙ্গাক্ষরের প্রভেদ অতি সামান্য ছিল। চতুর্দশ শতাবীতে লিখিত বাঙ্গাল! ও 
মৈথিল পুঁথির হস্তাক্ষর দেখিয়া, সকলে উভয়ের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিবেন 
না। বর্তমান মৈথিল অক্ষর বাঙ্গাল! ও দেবনাগরীর মধ্যবর্তী । নেপালীদিগের 
অক্ষরে এখনও প্রাচীন মৈথিল অক্ষরের ছাদ অনেকটা বিদ্যমান । খৃীয় ঘাদুশ 
শতাব্দীর নেপালী অক্ষরের সহিত সমসাময়িক বঙ্গাক্ষরের বিশেষ সাদৃশ্য 
বর্তমান। : 

বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগণ এসিয়ার নান! স্থানে ধর্মপ্রচারের জন্য 
পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । এখনও জাপানের বৌদ্ধ ধর্মগ্রস্থসকল দশম কিম্বা 
একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে; এই অক্ষর 
তদ্দেশবাসী পুরোহিতগণের নিকট অতি পবিভ্র। জাপানের হুরিঘুজি মন্দিরে 
“উিষীষ-বিজম্বধারিণী” নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ রক্ষিত আছে। উহা সেই 
মন্দিরের পুরোহিতগণ পুজা করিয়া থাকেন। এই পুস্তকখানি খৃীয় ষষ্ঠ 
শতাব্দীতে প্রচলিত মগধাক্ষরে লিখিত, তাহ] সেই সময়ের বঙ্গাক্ষর হইতে ভিন্ন 
নহে। ইহার একখানি প্রতিলিপি অক্সফোর্ড যুনিভাগিটি সংগ্রহ করিয়া 
 অনেকৃভোট অক্সনিয়েন্সিয়া £১02০000. 0%:0101517518 গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে 
প্রকাশিত করিয়াছেন।: অকালে পরলোকগত জাপানী যুবক এস. টি, হোরি 
আমাকে জাপানী পুরোহিতগণের লিখিত অক্ষরের নমুনা দেখাইয়াছিলেন, 
তাহা একাদশ শতাব্দীর বঙ্াক্ষরের অনুরূপ । নর 
_. বঙ্গাক্ষর যেরূপ বহু শতাবধী ব্যাপিয়া ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্টি লা করিয়া 
বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, ব্গভাষাও সেইরূপ হুদীর্ঘকাল হইতে নানা- 
ক্ধপ পরিবর্তন ও বিবিধ দেশজ ভাষার মিশ্রণজনিত রূপাস্তর গ্রহণ করিয়া, 





তমা; আকারে পরিণত হইয়াছে। আরাগণ যে সময়ে এ দেশে নি 
_ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই এই 
| পরিবর্তনের সুচনা) ক্রমশঃ বঙ্রবাসী আধ্যগণের কথিত 
গৌড়ীয় ভাষা১ অন্তান্ত ভাষা হইতে পৃথক হইয়া! দেশজাপক ্বতন্্র আখ্যা 
গ্রহণ করিল। কিন্তকোন্‌ সময়ে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কে বলিবে? আদি 
দেখিবার উঁত্সক্য আমাদের নাই; প্ররুতিও সুষ্টির প্রথম কাহিনী যবনিকার 
অস্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন ; আদি বৃত্তাস্তের চিররহস্ত-ভেদে বিজ্ঞান অসমর্থ। 
মহুস্ত জাতি: যত প্রাচীন, ভাষাও তত প্রাচীন । মন্ুষ্যভাষার ষে সর্ববপ্রাচীন 
অমর নিদর্শন রহিয়াছে, বঙ্গভাষার আদিরূপ অন্বেষণ করিতে গেলে, সেই 
বেদকেই অবলম্বন করিতে হইবে । যদ্দি ললিতবিস্তরের প্রমাণ গণ্য কর] যায়, 
তবে ২২০০ বৎসর পূর্বেও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত ছিল। তখনও নাগরী অক্ষরের 
উৎপত্তি হয় নাই অথবা কোনও লিপি নাগরী নামাঙ্কিত হয় নাই ।২ 
আধ্্যজাতির প্রথম ভাষা বেদ, তাহার পর রামায়ণার্দির সংস্কৃত এবং 
বৌদ্ধদিগের পালি ও গাথ। প্রভৃতি প্রাকৃত ; তৃতীয় স্তরে, বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি 
গৌড়ীয় ভাষাসমূহ । এস্থলে শুধু লিখিত ভাষার কথাই বলা হইতেছে। 
বঙ্গভাষার উৎপত্তিকালের নির্দেশ স্থুসাধ্য নহে; আমরা ইহার লিখিত ভাষার 
পরিণতির কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। ভাষার আদি নির্ণয় করিবার 
ভার কুল্পনাশল কবি ও দার্শনিকদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া, নিিিগিদা 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন । 
বোধ হয়, ষে ভাষায় আদিম হিন্দুগণ কথা কহিতেন, বেদে ঠিক সেইরূপ 
ভাষাই ব্যরহৃত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে ভাষার শ্রীবৃদ্ধিলাধনের চেষ্টা ও 
ব্যাকরণের শুত্রপাত হইতে কথিত ও লিখিত ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া দাড়াইয়াছে। 
তাই, রামায়ণের ভাষ! ঠিক কথিত ভাষ! বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যখন 
0 কালিদাস 'বালেন্দুবক্র-পলাশ-পর্ণে'র বর্ণনা করিতেছিলেন, 
লিখিত ও কথিত ঃ | 
ভাষা। অথবা জয়দেব, “মদ্ন-মহীপতি'র “কনক-দণ্ড-রুচি কেশর- 
 কুম্থমে'র কথা লিখিতেছিলেন, তখন তাহারা সে ভাষায় 
কথা কহেন নাই। এখনও বঙ্গের কত কবি মুখে 'বিযাৎ' কি “মেঘের ডাক? 


 হরনূলি সাহেব নিয়লিখিত ভাষাগুলিকে “গৌড়ীয় ভাষা”, এই সাধারণ সংজ্ঞা 
নান : উড়িয়া, বাঙ্গালা, হিন্দী, নেপালী, মহারাষ্ট্র, জাতী, ল্য, পাঞ্জাবী ও. 
কাঙ্সীরী । আমরাও এই সংজাই ব্যবহার করিব। - ইঃ 
২০. লাহিত্য-প্ররিষৎ পত্রিক1, ১০০২ সাল, ৪৮১ পৃষ্ঠা । 





আখতার পরি 


বঙ্গভাষ। ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি. ১৫. 


বলিকক লেখনী সারা জা বা. 'জীমৃতমন্তের কৃষ্টি করিতেছেন। তাই রর 
বলিতেছিলাম, লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে একটা প্রভেদদ আছে এবং 
চিরদিনই থাকিবে। | 
লিখিত ভাষ। রাড ভাষার মধ্যে নিজ বর্তমান, কিন্ত সে 
ব্যবধানের একটা দীমা! আছে, তাহা অতিক্রম করিলে লিখিত ভাষা মৃত হইয়া 
পড়ে ও তংস্থলে কথিত ভাষা একটু বিশ্তদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হয়। 
লিখিত ভাষা উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্র গণ্ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
হয়। ক্রমশঃ বাক্যপল্লবের প্রতি স্পৃহা ও শবের স্রীবৃদ্ধি চেষ্টার ফলে লিখিত 
ভাষা জনসাধারণের অনধিগম্য হইয়া পড়ে ;_-তখন ভাষাবিপ্রবের প্রয়োজন 
হয়। যখন বৈদিক ভাষা ও সংস্কতের সঙ্গে কথিত ভাষার সেইরূপ প্রভেদ: 
জন্মিল, তখন কথিত পালিভাষা কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ হইয়! লিখিত ভাষা হইয়া! 
ধ্াড়াইল ; যখন পুনশ্চ প্রাককৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভে্দ অধিক হইল, 
তখন বর্তমান গৌড়ীয় ভাষাগুলি কিঞ্চিৎ পরিশুদ্ধ হইয়! লিখিত ভাষায় পরিণত 
হইল। ব্যাকরণ, শিশু ও অকৃতীর বাকৃচেষ্টার শাসন করে? কিন্ত তাই 
বলিয়া উহা! চিরপ্রবাহশীল ভাষার গতি স্থির রাখিতে পারে না। ব্যাকরণকে 
অগ্রাহহ করিয়া ভাষা রূপান্তর গ্রহণ করে। ব্যাকরণ যুগে যুগে ভাষার 
পদ্দাঙ্বম্বরূপ পড়িয়া থাকে । ভাষা যে পথে বহিয় যায়, ব্যাকরণ দেই পথের 
সাক্ষী মান্র। বিলুপ্ত মাহেশ ব্যাকরণের পর পাণিনি, তৎপর বাত্তিককার 
কাত্যায়ন, বররুচি, ইহাদের পর রূপদিদ্ধি, লঙ্কেশ্বর, শাকল্য, ভরত, কোহল, 
ভামহ, বসস্তরাজ, মার্কপডয়, ক্রমদীশ্বর, মৌদগলায়ন, শিলাবংশ-_-ইহাঁরা 
ব্যাকরণ রচনা করেন। পূর্ববর্তী যুগে যাহা ভাষার দোষ বলিয়া কীত্িত, 
পরবর্তী যুগের ব্যাকরণে তাহাই ভাষার নিয়ম বলিয়া স্বীকৃত। তাই 
 পাণিনির নিষ্ম অগ্রাহ করিয়াও 'মহাবংশ' ও 'ললিতবিস্তর" শুদ্ধ বলিয়। গণ্য 
এবং বররুচির নিয়ম অগ্রাহ্‌ করিয়াও চাদ কবির গাথা কি “চৈতন্য চরিতামৃত? 
নিন্দনীয় হয় নাই। সময় সন্বদ্ধে যেরপ প্রাতঃ, সন্ধ্যা, রাত্রি, ভাষা 
সম্বন্ধেও তনপ-_ সংস্কৃত, প্রাক, বাঙ্গালা বা হিন্দী; পরব. অবস্থার 
রূপান্তর |. | ্ 
বঙ্গভাষা আমর! এখন যেপ বলি, তাহার মধ্য চিহুগুলি কোন্‌ সময়ে 
গঠিত হইয়াছিল, তাহার নিরূপণ সহজ নহে। বঙ্গভাষা, জননীর গর্ভ হইতে 
শিশুর স্তায় কোন শুভ লগে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। বহুদিন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার 


১৬. ৭ _ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য. 
বর্তমান রূপ গঠিত হইতেছিল। কথিত ভাষা, ব্যাকরণ-শাসিত নিধি 
| প্রাকৃত হইতে বহুদূরে আসিয়। পড়িল_-কিন্ত একদিনে 
নহে। হরুন্লি সাহেবের মত ৮** থুঃ অন্ধের মধ্যে প্রারকতের, 
ুগ লুপ্ত ও গৌড়ীয় ভাষাসযূহের যুগ উদ্ভূত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-শক্তির পরাভবে, 
হিন্দুধর্মের পুনরুথানে, হিন্দুজাতির নব চেষ্টার স্ফুরণে ও সংস্কৃতির নববিকাশে, 
সেই পরিবর্তন এত দ্রুত হইল, প্রার্ুতের মজে কথিত ভাষার প্রভেদ এত 
বেশী হইল ষে, প্রাচীন ভাষাকে বিদায় দিয়া, কথিত গৌড়ীয় ভাষাগুলিকে 
লিখিভ ভাষার সিংহাসনে প্রতিষিত করিতে হইল। ইতিহাসেও 
বৌদ্ধাধিকারের লোপকাল ও হিন্দুধন্মের পুনরভ্যুত্ানকাল ৮০৭ খুঃ অ 
হইতে ১২০* খু; অবের মধ্যে বলিয়া বণিত আছে।, 


বঙ্গভাষার ত্রমবিকাশ | 








(ংন্ তে, প্রাকত ৪ বাক্ষাতা 


১ হনে প্রাতীন ভাব ও তাহার দার এবং নব: ভাব ও ভাবার প্রতিষ্ঠা 
হ়। রোমান্‌ যাজকদিগের প্রতৃ লোপের সঙ্গে সঙ্গে লাটিনের একাধিপত্য 
নষ্ট হয়। বুদ্ধদেব মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের, স্বীয় শিশ্তগণকে তাহার বাঁক্য ও 

কাধ্যাবলী পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার আজা দেন।১ 
_ ভারতের ভাষার ইতিহাসে সেইদিন এক নবধুগ প্রব্তিত - 
হয়। যদিচ বৌদ্ধগণও মধ্যে মধ্যে সংস্কতে পুস্তকাদি রচনা! করিয়াছেন, 
তথাপি বুদ্ধের সেই অস্ুজ্ঞাগ্রচারের সময় হইতেই সংস্কতের অথপ্ড প্রভাব 
তিরোহিত হয়। দেবভাষা, দেব ও খধিগণের জন্য সেই দিন হ্বর্গারোহণ 
করেন। অবশ্ঠ মর্ত্যলোকে তাহার উপাসকগণের সংখ্যা তখন প্রভৃত পরিমাণে 
বিদ্কমান ছিল এবং . বৌদ্ধগণও পালি, ংস্ত উর ভাষায়ই বির 
গিয়াছেন। . 

ই বৌদ্ধাধিকারে প্রাচীন ভাষা ও ভাবের শি যুগান্তর হয়। যাঁজ্ঞবন্্য- 
নংহিতায় কোন কোন স্থানে জীকহিংসা নিন্দিত হইয়াছে। ্রান্ষণগণের 
হলকর্ষণের নিষেধ বিধি তাহার একটি প্রমাণ__ | 

“বৈশ্ববত্যাপি জীবসস্ত ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োইপি বা। হিপ পরাধীনাং | 
কিং যত্বেন বর্জয়েৎ ॥ কৃষিং সাধ্বিতি মন্তস্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগহিতা। তৃমিং 
ভূমিশয়াংশ্চৈ হস্তি £ নিস ০০০০ আম অধ্যায়ঃ, 
৮৩-৮৪ গ্লোক। | | 
এই সমস্ত ভাব বৌদ্ধগণ পরবর্তীকালে বিশেষজাবে পরিপুষ্ট করেন। হল, 
্‌ চালনায় পাছে কোন স্থত্র জীব নষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় এই নিষেধ। মুত্র 
্রাহ্মণপপ্তিত বলিয়া যেরূপ আদৃত ছিলেন, অপর দিকে 
 বৌদ্ধগ্তর বলিয়াও তেমনই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। 
রি রণ হই ানাপকার সরা উদ হয় সাত্ত,বানদণ 


রদ ও ভাষা। 


| বৌদধপরভাব। 





"আমারা নব সে ধার করিও মা, তাহা হলে বিশে পরাণ হইবে 
রঃ রা দি যেমত প্রাকৃত ভাবা? উপদেশ দিতেছি, ঠিক. রে ভাষ। গ্রস্থাদিতে ব্যবহার করিবে 1”. 
বু্ধবাক্য ও. ভ্রিপিটব গালি ভাষার চিত হই রা রা: এবং ং ইহার টীকাবারও ক কহে, বাক্য ৃ 











২ সত 5  বজভাষা' ও. লাহিত্যা::::-২:-23৭, 
রর বাদিত চি ছক্কা বাকা অধ বাসের পূর্বোক্ত 
_ ভাবের বিবাহপ্রথা বিশেষ নিন্দা হইত, তাহা হইলে নাটকের প্রধান নায়ককে 
গ্রন্থকার কখনই এইরূপ পরিণয়গাশে আবদ্ধ করিতে সাহসী হইতেন না। 
_ বৌদ্ধগণের সংস্কার ক্রান্মণগণের ধর্ম-ধারণ! হইতে উদ্ভৃত হইলেও কালক্রমে 
পৃথক হইয়! পড়িয়াছিল। বৌদ্ব-জাতকে দেখা যায় রাজ! দশরথের ছুই পুত্র, 
রাম ও লক্ষণ এবং একমাত্র কণ্ঠ! সীতা । রামায়ণের শেষে রাম সহোদর 
সীতাকে বিবাহ করিলেন।৯ সমাজে বিবাহ-পদ্ধতি যে বিচিত্ররূপের ছিল, 
: ইহা হইতে আহারও আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধজাতকের এই উপাখ্যানভাগ 
শোধরাইয়া লইবার জঙয নি নানারপ কল্পনার | সাহাঘ্য গ্রহণ 
. করিয়াছেন। 

শুধু সমাজ-বন্ধন শিথিল ছিল, এরূপ নহে ;__ভাষাও বিশৃঙ্খল এবং শিথিল 
হইয়া পড়িয়াছিল। কথিত ভাষার উপর লিখিত ভাষার প্রভাব সর্বদাই দৃষট 
হয়। সংশ্কতের আদর্শ লোক চক্ষু হইতে অস্তহিত হইল ও তাহার স্থানে 
শিথিল প্রাকৃতভাষা রাজসভায় প্রচলিত হুইল; কথিত ভাষাও পূর্ববাপেক্ষা 
সুভাব অবলম্বন করিল। যথা,__ 

১ পণমহ জমস্স চলণে” “ম্রারাক্ষস, ১ম অঙ্ক। 

২। শৃলে বিকস্তে পণ্ডবে? শেদকেছু পুত্তে লাধাএ? লাবণে ইন্দপুতে ? 
আহে। কুস্তীএ তেণ লামেণ ৷ জাদে অশশখামে ? ০ জড়াউ-_মৃচ্ছকটিকা', 
১ম অঙ্ক। 

- ৩। “পলিস্তাঅছু দাশীএ পুতে ত লিনা মং |” ন্ছকটিফা। 
৮ম অঙ্ক। রা 
 সংস্কৃতজ্ঞমাত্রেই এইরূপ রচন] বছবার টার চারুদত্ত, রাম, রাব্ণ, দৃরিক্র, 
চরণ প্রভৃতি শব স্থলে চালুদত্ত, লাম, লাবণ, দলিদ্দ ও চলণ এইবূপ পদ দৃষ্ট হয় । 
এখন ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে নিয়শ্রেণীতে কচিৎ ভাষার এরূপ শিথিল ভাব 
প্রচলিত থাকিতে পারে; কিন্তূ কথিত ভাষাও এখন 
সী পি অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ হইয়াছে। ইহার কারণ, বৌন্ধ- 
খর প্রতিকিয়া। জৈমিনি ও ভট্টপাদ এই প্রতিক্রিয়ার কাধ্য আরম 


অথ বারাগলিয়ং দসরথ-মহারাজ। নাম অগতিগাষনং পায় ধশ্েম রজ্জং কারেসি। 
জুন লোললা ই সান ঘটিকা অহী পক একক হাবিবা, জেট 
পুতো রাষ . পণ্ডিতো নাম শহোসি। হুরোদক্ধণ বুমারোত তা শীতাদেখী দাষ।” 
ইত্যাদি ।...বৌদ্ষকাতক। নর 











করেন। দাহসরামের প্রস্তর লিপিতৈ নগর ও 
জা *বণিত . আছে, রাজ্কা সুধন্বা নেই অত্যাচারের পাদ 
লইয্াছিলেন। যথা শঙ্করাবিজয়ে”. . সু 
: ছুইমতাবলম্িনঃ বৌদ্ধান্‌ জৈনান্‌ অসংখ্যাতান্‌ রূতালদেকা বিরান: ্ 
 ভেদৈনিজিত্য তেষাং শরীরাণি পরগুভিশ্ছিত্বা বহুযু উলুধলেষু পয রর 
কশাপ্রহরৈশ্চংরীকৃত্য চৈবং ছু্-মতধ্বংসমচরন্‌ নির্ভয়ে বর্ডতে।” আদিশুর 
বৌদ্ধদিগকে পরাজিত করিয়া গৌড়রাজ্য স্থাপন করেন, হা ্‌ 
দ্াংস্চকার ন্বয়মপি পতিরগোড়রাজ্যাক্লিরস্তান্‌।”১ 
_ হিন্দুধর্মের এই উত্থান কেবল উৎপীড়নেই পর্যবসিত হইল না) চতুদ্দিকে 
প্রাচীন শাস্ত্রের চ্চা আরব হইল। আজমীরের রাজপুজ্জ পারেব বৌদ্বধর্শ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, __কিন্ত তদীয় পিতা রাজ বিশালদেব হিন্দুশাস্ত্র শুনাইয়া 
তাহার মতি-গতি পরিবর্তন করিলেন, চাদকবি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।২ 
পাঠক দেখিবেন, রাজা বৌদ্বধর্শমকে “নষ্ট জ্ঞান” আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। 

সংস্কতের আদর্শ ভাষাক্ষেত্রে পুনঃগ্রতিষ্ঠিত হইলে, লিখিত ও কথিত ভাষা 
উভয়ই উত্তরোত্তর বিশ্তুদ্ধ হইতে লাগিল। লাম” পুনরায় রাম হইলেন। 
রত্বাকর দস্থ্যর উচ্চারণ সংশোধন সম্বদ্ধে লৌকিক বিশ্বাস কৃত্তিবাস লিপিবদ্ধ | 
করিয়াছেন” 

("পাপে জড় জিহ্বা রাম বলিতে না পারে। কহিল আমার মুখে ও কথা না, 
শ্ষুরে ॥ শুনিয়া ব্দ্মার তবে চিন্তা হইল মনে । উচ্চারিবে রাম নাম এ মুখে 
কেমনে ॥ মকার করিল অগ্রে রা করিল শেষে। তবে বা পাপীর মুখে রাম 
নাম আইসে॥ ব্রদ্মা বলিলেন তারে উপায় চিত্তিয়া। মানুষ মরিলে বাপু 
ডাক কি বলিয়। ॥ শুনিয়া ব্রহ্মার কথা বলে রত্রাকর। মৃত মানুষের সবে মড়া 
বলে নর॥ মড়া নয় মরা বলি জপ জবিশ্রাম। তব মুখে তখনি ১৪ 











লাল সী লি পাশা স্পশিশীশী পাশ শীটীীি 


হী  স্বাধাকাত্ত দেবের শব্দরল্ক্রম ব্য । 
১.২» অতি ছচিত ভয়ৌ সারংগ দেব। নিভে দেব হাল | 
বংধে ন তেগ। .হুনি শ্রবন রাজ মন ভোৌ উদ্দেগ ॥ বুল্লাই কুংঅর সনমান কীন। কিহি. কাজ 
তুন্ম ইহ খর্ম লীন ॥ তুম ছংডি সরম হুম কহৌ বন্ত। বাংনিক পুত্র হন তৈং ছুচিত্ত॥ ইহ 
গাল জন) সুমিয়ে ন কান। পুরধাত্ধন ভজ্জৈ কিন্তি হান | তুষ রাজবংস রাজ নহ 
সংগ। সায়া সব যেলৌ বন ছুরংগ ॥  পরমোধ তজেো। বোধক পুরান। রাসাইন হন ভারখ- 
“: নিন 'টাদগাখা, অনয: ১১৪৪০৮৯৫২) ুণডিউকেশ মৌ নখ পরী খুনি 


রা করিযাছিলেদ। তদবধি এদেশ হইতে উদ্ীধবাবহার উঠি গিয়াছে। 
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বনাম ঙ্ কা দেল রর উপরে. অনুলি ঠা বা দে রঃ 





মা মরা বলিতে আইল রামনাম। ৷ পাইল সকল স পাপে মুনি পরিজাগ॥ 
তুলারাশি যেমন অগ্রিতে ভন্ম হয়। একবার রাম-নামে সর্পাপক্ষয ॥ 
| কৃতিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড। | 

_. পরম্বহারক দৃস্থার দিজা পাতে ক, তাহার মূখে রাম-নাম বিরহ 
সি বৌন্দিগের প্রতি একটু কটাক্ষ আছে। ব্রহ্মার (না ব্রাহ্মণের?) 
সের পুনঃপ্রতিটা এত দোহাই ও যত্রের সহিত এই নৃতন উদচ্চারণশিক্ষা 
এবং ছেপে উহার : _ দ্বিবার পর আর কোন্‌ চাষ! রামকে “লাম বলিতে সাহস 
প্রভাব। . . করিবে? এই ভাবে লকারের প্রভাব লুপ্ত হইল এবং 
চালুদত্ত, লাম, নট পান চারুদত্ত, রাম, রাবণ, দরিদ্র পুনরায় কথিত 
ভাষায় ফিরিয়া আসিল। সংস্কৃতান্যায়ী বর্ণশোধন কাধ্য অগ্যাপি চলিতেছে । 
প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকগুলির ভাষ৷ ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। সেই 
সব পুঁথিতে এমন অনেক শব দৃষ্ট হয়, যাহা এখন আর লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত 
হয় না। যথা-_পথা""পক্ষ, কাতি"' 'কাত্তিকমাস, নিমল.'নির্খাল, নখ্‌তা; 
নক্ষত্র, মূরূখ*-মূর্খ, বিভা”*“বিবাহ, পুনি'' পুনঃ, শুকুল-*শুরু, বগা”**বক, দে 

দেহ, সভাই'*'সবাই, বিনি'"বিনা ।১ 
_.. বস্ততঃ, বাঙ্গালার সঙ্গে কালে সংস্কতের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দীড়াইল যে, 
প্রাচীন বাঙ্গালা! কবিতা স্থলে স্থলে সংস্কৃত কবিতা বলিয়াও গণ্য হইতে পারে। 
ভারতচন্দ্রের এই কবিতাটি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইলে, কাশী বা পুণার 
পণ্ডিতগণ ঠিক বাঙ্গালীর মত তাহার রসাম্বাদ করিতে পারিবেন,_ 

“জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃযধ্বজেশ্বর, মৃগাহ্কশেখর, দিগম্বর। জয় শশাননাটক, 
বিষাপবাদক, হুতাশভালক, মহত্তর | জয় স্ুরারিনাশন, বৃষেশবাহন, তৃজঙ-. 
ভূষপ, ছার! জয় খিলোককারক, নিরিখিবাগি ্রিলোকনাশক, 
জি সাহেব মনে করেন, ভাষা গৌড়ীয় , অন্তান্ত ভাষা টি 
সংস্কৃতের অধিকতর লঙ্গিহিত; তিনি মনে করেন যে, বাঙ্গালা, উড়িয়া ও. 
রা “তৎসম” শৰের সংখ্যা দর্াপেক্ষা বেশী এবং হিন্দী, গলাটা এবং 











পাঙ্বী ও পিফীতে উপ: শবের সংখ্যা (সর্বাপেক্ষা যদ 1১ ব্জি নির্দেশ 
করেন যে, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে মুললমানগণের প্রভাববশতঃ ভাষা শীপ্রই 
2 27877177818 শর লা 


| টু 





গঠভ হইবার অবকাশ পাইয়াছিল | 

 বঙ্গদেশে সংস্বতের প্রভাব কখনই লুপ্ত হয় নাই। যখন সমস্ত আধ্যাবর্ডে 
| টি প্রবল, তখনও হিউএনসাঙ্‌ সমতট ও বজগদেশের অন্যান স্থলে হিন্দুং 
ধর্মের প্রভাব দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই দেশের অধিবাসীদ্িগকে পরিশ্রমী 
ও শিক্ষাভিমানী বলিয়া বর্ণন। করিয়াছেন। বদেশে সংস্কতের গর্ব চিরদিনই 
স্থরক্ষিত। গৌড়ীয় রীতি বৃথ! শব্যাড়ম্বরে পূর্ণ বলিয়া অলঙ্কারশান্ত্বিদ 
পপ্ডিতগণ অনাদূর করিয়াছেন। বৈদর্ভা রীতির প্রসাদগুণ, মাধুর্য, স্থুকুমারত্ 
এবং গৌড়ীয় রীতির সমাসবহুলত্ব, দণ্যাচাধ্য উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন । যথা 
_.. ইবদ্রভগ রীতি 

শিথিলং মালতীমালা মোলাপিকনিলা যথা । 
_ গৌড়ীয় রীতি, 

রি "্যথানত্যর্জনাজন্ম সবৃক্ষান্কো বলক্ষণ্ডঃ ॥৮ 
কিন্ত এই সকল শ্রুতিকটু সমাসজটিল পদ দেখিয়। বোধ হয়, সংস্কৃত এই দেশে 
বদ্ধমূল হুইয়াছিল। তাই গৌড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অতি 
সন্নিহিত। | 

কেহ কেহ বলেন, প্রাকৃত ইইতে বভাষার উৎপত্তি ₹ হয় নাই, উহা সংস্কৃত 
হইতে উৎপঞ্জ হইয়াছে । গৌড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা সংস্কৃতের 
অতিসম্িহিত ্ হইনেও, উক্ত মত এখন অগ্রাহ হইয়া গিয়াছে। দেখা যায়, 
| ডাক, ও খনার, বচনের ভাষা এবং.পরাগলী মহাভারতের 
বাবা ও শু । ভাষাই স্থলে স্থলে এত জটিল যে, তাহার অর্থপরিগ্রহ 
সহজ নহে। এই সকল রচনা হইতে ৫০০৬০* ব্থসর পূর্বের ভাষা যে সংস্কৃত 
ছিল না, তাহা সপ্ইই বোঝা যায়; কিন্তু বর্তমান-ভাষা হইতে তাহা এত 
স্রবর্তী ছিল ঘে, তাহাকে তাহাকে বঙ্ষভাষা আখ্যা প্রদান করাও সঙ্গত নহে। (হ্তরাং 
লং ভাষাকে প্রাকত না নয়া আর কি বলা যাইতে পারে? হয়ত যে সকল 
প্রীত রচনা আমর শি প্রচলিত প্রাকুত ঠিক সের ছি 


ইভা, 27 ৮৫ | টের ০, রি 3 29. 








২২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


নাঃ--কিস্ত উহাও সাহিত্যদর্পণ-নিন্দিষ্ট অষ্টার্দশ প্রকার প্রাকতের অথবা 
অপত্রংশ ভাষাগুলির অন্তর্গত ছিল, এক্প অঙ্থমান করা বোধ হয় অসঙ্গত ও 
অযৌক্তিক নহে। দণ্যাচাধ্যবিরচিত কাব্যাদর্শে গৌভদেনীয় গ্রাকৃতের উল্লেখ 
আছে £__ 

*শৌরসেনী চ গৌডী চ লাটা চান্তা চ তাদৃশী। 

যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্গিধিম্‌।1৮ 
বঙ্গভাষার ঠিক পূর্ববাবস্থা আমাদের পরিচিত প্রাকৃতগুলির কোনটিতেই 
দেখিতে পাই না, কিন্ত অনেকরূপ সাদৃশ্ত পাই। নিয়ে শব্গত সাদৃস্ঠ- 
প্রদর্শনের জন্য কতকগুলি উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে । যদিও এই সকল শখ 
বিবিধ পুস্তকেই দৃষ্ট হইবে, তথাপি আমি যে পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি, 
তাহা নয়ের তালকায় অনেক স্থলেই উল্লেখ করিলাম । 


প্রাকৃত সংস্কৃত বাঙ্গাল ষে পুস্তক হইতে উদ্ধাত হইল। 


লোণ*১ণ' ( লবণম্‌ ) “" লুম *** গু. গর. 
পথর&ণ' (প্রন্তরঃ) *** পাথর এ 
বিজ্ঞুলী (বিছ্যৎ) **" বিজলী '** সক 
বাড়ী (বাটা) *** বাডী '* মক. 
দ্র ( গৃহম্‌ ) *** ঘর "** 

দুয়ার ( দ্বারম্‌ ) *** ছুয়ার্‌ ১** সু ক, 
ঠাণ (স্থানম্‌) ঠাই রী 
বন্ধল ( বন্ধলম্‌ ) "“" বাকল *** অ. শকু, 
লট্ঠীপ' ( ষ্টিঃ) লাঠী 

খভণ" (স্তম্ভ ) খাস্বা 

চ্কণ' ( চত্রং ) '**' চাঁকা 





১, “লুম' শব পূর্বের 'লোণ' রূপেই ব্যবহৃত হইত*, যথা! কবিকম্বণ চণ্তীতে,”'' 
প্বাহাক্সপুরুষ ঘার লোপের ব্যাপার ৷ সে বেটা কআঙার কাছে করে অহক্কার 1" 

২, এইরূপ চিহ্বিশিষ্ট শফগুলি বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকাদি হইতে উদ্ধৃত 
করিয়াছি | ইহার অধিকাংশই গ্যাররত্ব মহাশয়ের 'বঙ্গতাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে, 
জীযুক্ত অক্ষয়কুমার বিস্তাবিনোদ কৃত “বাঙ্গাল! লাহিত্য-সমালোচদা'তে, বিদ্স্‌ সাহেবের 
01002180155 $18101021 ও স্াদাস সেন মহাশয়ের প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যাইবে | 


পরিভজারা গাদাতা, ৫ ২৩ 


প্রাকত সংস্ত: _. বাঙ্গালা ক ইউ হইল 
বছ৯.. (বধৃঃ) "বউ *ম্রাত। 
ঘিঅ . (ঘ্বৃতম্‌.) 'খ্বি ১১ মক. 
দহী (দধি) »*** দই ১ 
দুধবর্ধ (ছৃগ্ধম্‌) ** দুধ | 
অন্ধআর (অন্ধকার: ) .*" আধার "" মং ক, 
হী (হস্তী) '*হাতী "এ 
ঘোড়ও . (ঘোটকঃ) .." ঘোড়। ** গাথ। 
চন্দ ( চন্দ্র) “** চা '** মক 
সঞবা' (সন্ধা) *** সাক ত্র : 
হথখ (হম্ত) *** হাত *** অ শকু, 
মখঅ ( মস্তকং ) ** মাথা "*** স্ব ক 
কন (কর্ণঃ) *"* কাণ '* স্ব ক, 
হিঅঅ (হৃদয়; ) ** হিয়া ”*** এ 
অভ (মাত!) '** আই *** সক. 
রাও, রায় (রাজা) ***রায় '**চ" কৌ, ও প্রা" পিঙ্গল 
চর” ( ক্ষরঃ) *** ছুরি + | 
মসাণণ. (শ্বাশানম) *" মশান 
বঙ্গণ (ব্রাহ্মণ: ) ৭ ০5, বামুন ৃ *** সু ক, 
সহি (সখী) '* সুই '* 
(ইপাধযায) * ওঝা মা রা. 


উজযোশ 





১৪ প্রাকৃত, না 4878478-: ্ 
“ঘাহার বর টি বি হি পের বচন, 
 বেখীমাধব দের সংগ্থরণ |... ৮ মিছে 

২, বিজয় গুপ্তের পন্মাপুরাণে 'আতা'র ব্যবহার দুই হা লহ 

“আছিল আমার আত] কিছুই ন! জানি । ভূতের ডরেতে সেই ৪৪৮ খাদি 

৩ এই শব পূর্বে খুব প্রচলিত ছিল. । কৃত্তিবাসী রামারণ ভরষ্টব্য |. 





| কাণু 


( কার্য্যম্‌ ) 
(কর) তা 
(ভগ্লি) 
(রাধিকা) *.. 
(কফ) 
.(গোপঃ) ঠা 


( বার্তা ) 
( আত্মা! ) 


| ( অহম্‌) 


(ত্বম্‌) 


(সঃ) 
. (ত্বয়া) 
(তব) 


(এষঃ ) 


(দৃঢ) 
(সত্যম্‌) 


( অর্দীমূ) 


ব্)। 





"আপন 
"** আমি 
রি পে 
.*. এই 
(আনেন) ... 
(অন্য ) 
(নম) 
(চ) 


আজ 

না 

৩ 
১81 ঙ 

আধ 





এমনে 


রে অ. শকু. 





'** অপভ্রংশ ভাষা * 


৫ টু ূ 


'** মু. রা 
হাশর 
গাম উ. চ.. 
'** ক. 


' মুরা, 
**০ উ. চ. 


5৪5 গাথা 


তি 


'* স্ব ক,। 


১,  অপবপভাষামাহ অ আভীরাদিগির: কাব্যেষপভ্রংশগিরঃ তা: ॥ 


| ২. ব্াক্তালা ও প্রাকৃতের সামিধা 
উল গযা। বিপু, গ্রাস, মোর 
বল গমের স্তকাগারে পরাগনী 
| লুই ও কারের যোগ দষ্ট বে। 
ৃ ৩, এই, ড়া শব: ক 
এ ৫ নে, আহে ধর নি 





কোন নি নারে এ শা হদড়। রি 
ক হইয়াছে । 


০৬ 0 তুনদি বি 
তুঙ্ি স্থলে সর্বত্র আঙ্গি' ওকুষি দষ্ হ্ম। 
রর সা চিত ও মহাতায়ত * রঃ | 





ঠা 


বারহ 


পঞ্নরহ 
সোল 


'কেত্তকণ* 
এত্কণ' 


'জেত্বকণ্ণ 


(ং) 


্ (ত্রি) | 


(ষষ্ঠ) 


(সপ্ত) 


(অই) 
( ছাদ্রশ ) 


( চতুর্দিশ ) 


(পঞ্চদশ ) 


( ষোড়শ ) 


(দ্বাবিংশ ) ".. 
( কিয়ৎ ) 


( ইয়ৎ) 
( যাবৎ) 
( যঞ্জ) 
(অভ্র) 


(পলায়নম্‌। ৭৬৩ 


( মিথ্যা) 
(অত) 
( সর্ষপঃ) 


(আদর্শ) . 
 (মক্ষিকা ) - ও 

৮৪ টু. ১৮ 
চা ও হরিত্রা ) টি 
গে) ্ 


সং প্রাক ও বাঙলা ক, চিত 
| ১ আক ও রঃ সস | 


188283$35র 41 


ই ১ 2 


হ। উ.চ; 
[5 ম্ব' ক' 
“১ ক. 


২৬ 
মু 
তেল 
সেজ্জা 


খৃ্ীয় ঘাদশ শতাব্দীতে বিরচিত টিয়ার জরনিিলরা কা 
আচার্য্য হেষচন্দ্র অনেকগুলি তৎকাল-গ্রচলিত শবের তালিক। দিয়াছেন ; ইহার 
সঙ্গে অনুরূপ বাঙ্গালা শব্ধের সংশ্রব অতি ঘনিষ্ঠ এবং এ সকল শব্ধ ষে প্রাকৃত 
বলিয়াই গণ্য ছিল, তছিষয়ে অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই। আমর নিয়ে অন্রূপ 


( মধু) 
( তৈলম্‌) 
(শষ্যা) 


রঙ্গভাষা! ও সাহিতা 


বাঙলা শবসহ পূর্ব্বোন্ত শব্ের কতকগুলি উদ্ধত করিতেছি £-_ 


দেশীপ্রাকৃত 
পোষ্ট 
কোট্র 
গোচ্ছ। 
ছল্লী 
থড়ি 
বুক্কই 
তগ:গ 
টিপ্সী 
চট 
পপ্সিঅ 
ফুক্কা 
ঢতচল্ল 
উৎ্থল্ল 
গ্ঢ 
খলী 


গুড়ণ 
কোইল। 
ওইল 
ঘোড়ে। 
ছিবই, ছিহুই "** 


চলিত বাঙাল 
*** পেট 
কোট 
*** গোচ্ছা? গোছা 
*** তাগ। 
*** টিপ 
*** পাপিয়া 
*** ফা 
** উতলা, উথলানো 
৪৬৬ গভ 
+ খোল 
উৎন্প-পখল্ল **" 
“** কয়লা 
*** গুল 
*** ঘোড়া 


উথল-পাথল 


* ছোয়! 


দেশীপ্রাকৃত 
জড়িত 
ঝড়ী 

ঝাড় 
অল্লট্রপলট্র 


ভন 
থরহরিয় 
দোর। 
পুপফা 
ওস। 
কোলাহল 
খড় 


ডশ্ব, ভাবে 


চলিত বাঙ্গালা 


'* ঝাড় 
*** উলোট পালট” 


উল্টা পাণ্ট। 


৭৪০ ভালুক 
5৪০ ডোড় 

"" ফুপা, ফুফু 
*** ওস্‌ 

'"" কোলাহল 


সক, পাত ও. বাঙ্গালা 


'*" ডাইল, ভাল 
রি ধরফড় 
'** ওসরা (বারেন্দ। ) 
'** কাটারী 
'* করচুল (হাতা ) 


'** কানড় (ফুল) 
** ০ কৌড়) নিয়া, 


“কর 
»খাদ,খদ 


ধন্ধ! নু ধাধা 
"”" বোকা, € পাঠা ) 
হেলা. 
.. বলা, বোল্তা 
হক হাড় 
... রোল 


ভোল। 


রুটঠং | 


কাচ জহর) টভ্‌টো! 
'* কাহার 


ঢংকনী 


ণংদং 


শেখান পাউজুজে 


| ০ ডেলা, জে 


... ঝাড় (যথা বাণ 


ঝাড়) 


টা নু ( ছোট 
*** ড়া, 
'*" ঢাকৃনী 
'* নান্দ ( কে 
 জাব দেওয়ার 
_. সৃৎপাজ্জ বিশেষ) 
**+ নেওড়। নি রী 





২৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 
দেশীপ্রাককত. চলিত বাঙ্গালা দেশপ্রাকতা চলিত বাঙ্গাল! 


গড্ডী '** গাড়ী ফগগু *** ফাগ (আবির ) 
চটটী '* শিখা ব্ '* বাপ 

চটপট .* চাটু বববরী --* বাবরী চুল 
চাসো '- চাস মট-ঠো '” মাঠো (মুছ) 
চিল্লা '-* চিল মন্মী ' মামী 

চি চেল! বদ্দলং .*" বাদল 


বাঙ্গাল। আর প্রারুতের নৈকট্য অতি স্পষ্টই দেখা যায়। ষে কোন প্রাককৃত- 
রচনা হইতে এ সকল ক্রিয়া খুঁজিয়া বাঙ্গালার সহিত তুলনা করিলেই পরস্পরের 
সম্বন্ধ অনায়াসে অনুমিত হইবে। প্রারুতের হোই, পড়ই, কিণই, করই, 
বোলই, ণচ্চই, ফুট, গাঅ, বুজ্‌ঝ, চিণ, জাঁণ, লগ-গ, পুচ্ছ ইত্যাদি স্থলে আমরা 
বাঙ্গাল হয়, পড়ে, করে, বলে, নাচে, ফোটা, গাওয়া, থাকা, বোঝা» চেন। 
জানা, লাগা, পৌছা, ইত্যাদি পাইতেছি। প্রাকৃত-_শুনিঅ, অভিঅ, লই, 
ভবিঅ, করিঅ, ইত্যাদি বাঙ্গালা শুনিয়া, লভিয়া, লইয়া, হইয়া, করিয়া, 
ইত্যাদি রপধারণ করিয়াছে। প্রাকৃত “অচ্ছি'র সঙ্গে ভূ ধাতুর অসমাপিকা 
হুইয়া'র মিলনে “হইয়াছে' গঠিত। দেখিতেছে, করিতেছে ইত্যার্দিও এরূপেই 
নিপ্ন্ন হইয়াছে । এখনও পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থলে ছুইটি শব্ধ পৃথক: 
ভাবে উচ্চারিত হয় ; যথা -“দেখিতে-আছে', করিতে-আছে”। অতীত কালের 
“আসীৎ'-এর অপন্রংশ “আছিল” পূর্ব্বোক্তরূপে অন্থান্ ক্রিয়ার সঙ্ে যুক্ত হয়।* 

শবের রূপাস্তরাবলম্বনের পদ্ধতি অতি বিচিন্র। শুধু অন্থকরণপ্রিয়তাবশতঃ 
সময়ে সময়ে কোনও ব্যাপক পদ্ধতি প্রচলিত হয়। “চল” “থেল' ইত্যার্দি ধাতুর 
“ল' অন্যান্য ক্রিল্নায় প্রবত্ভিত হইয়াছে । যেখানে রকারের সংশ্রব আছে, সেখানে 
'ল' কারে “র' পরিবর্তন ত্বাভাবিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে-_“ডলয়োরভেদঃ”, 
কিন্তু তত্তিন্নও অনেক স্থলে “ল' প্রচলিত আছে। চলিলাম ( চলামঃ ), খেলিলাম 
( খেলামঃ) প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে হাদিলাম, দেখিলাম ইত্যাদিতে 'ল' পরযুক্ 
হইয়াছে । সংস্কৃত ব্রদমঃ স্থলে প্রাকৃত বোল্পাম, দৃষ্ট হয় £- 

'“প ভণামি এস লুন্ধে। ণেহস্স রসেণ বোলামো+--মৃ' ক' ৬ অঙ্ক | 

করসি, খায়সি, করোস্তি, জানেস্তি ইত্যাদি গ্রাকৃতের অন্যাক্সী শব্দ বাঙ্গাল! 
ভাষায় পূর্ব বিত্তর-পরিমাণে প্রচলিত ছিল | শুধু কয়েকটিমাত্র উদাহরণ দিয়া 
১, “রামগতি স্যায়রর, বঙ্গভাবা! ও লাহ্ত্যিবিষয়ক প্রস্তাবঃ ১ সংক্করণ, ২২ পৃ, । 






ও স্কৃত, প্রারৃত ও বাঙ্গালা রি উই 
দেখাইব। কী থামল উদ 

হইবে টি. | 
(৯. “ভিঙ্ছকের কন্তা বি ছি নি পলাইস নি . 
ও আমারে 2.4 এ 8 সয়, আদিপর্ক। রথ 
(২) *সন্জম না করে ভীন্ম হাতে নির্ভএ বোলেস্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥ 
.. ধস্ুশর। 1. কবীন্ ভীগ্মপর্ব। 
(৩) "প্রসিদ্ধ বৈষবী হেল পরম বড় বড় বৈষ্ঞব তার দর্শনেতে যাস্তি।” 
_. মহাস্তী। | চৈ, চ. অস্ত্য । 
(৪) “চতুদ্দিকে নরসিংহ অদ্ভূত হিরগাকশিখ মারি পিবস্তি রুধির |”. 
শরীর ্ীরুষ্ণবিজয়। 
€&) “পরনাম করিআ। হংস বলস্তি বার্তা এক বলি পরত তব 

সেই কালে। পর্দতলে ॥” পা 

| . (শৃম্ত-পুরাণ, ৭ পৃষ্টা, সাহিত্য- 

পরিষৎ সংস্করণ ) 
'করোমি'র অপন্ংশ “করোম+ ললিতবিস্তরে অনেক স্থলে পাওয়া যায় এবং 
সর্বত্রই এ শব 'করিয্যামি'র অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। পূর্ববঙ্গের কোন কোন 
স্থলে এখনও “করুম” ক্রিয়া কথায় ব্যবহৃত হয়। “মৃগলব' পু'থির ভূমিকায় 
এইরূপ আছে,_ ডা & 





আলণ আরও অনেক শব ক ও 


“পিতা গোপীনাথ বন্দম মাত] বহ্ুমতী । 

_ জন্মস্থান স্থচত্রদত্ী চক্রশালা খ্যাতি ॥*১ 

কিরিমু" প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। রঃ হইতে 

_'করিব'ও এরপেই হওয়া সম্ভব। 'করিমু'র স্থলে কচিৎ সিযালি? প্রাচীন 

রচনায় ৃষ্ট হয় ১ যথা” 01 

... *নিতি নিতি অপরাধ করে। বনে ভাক কি করিত ভারে * ডাক। রি 
 শপৈরাগ মাধব নহি কি করিবুবিচার।” শৃত্ত-পুরাঁপ, ২ পৃঃ। 
প্রাকৃত “হউ' (স. ভবতু), “দেউ, (স. দাত) স্থলে “হউক” “দেউক” 

| বালা প্রচলিত। এই “ক? কোথা হইতে আদিল? বাঙ্গালা পু 

ূ রর রুয়ার পরই খপ ' কা এর ব্যবহা র দৃষ্ হয, যথা, --করিবেক, খাইবেক,। নত 

ঢাতে ফোন কোন পুছিতে “হী” স্থলে “কু দৃত্তীপ এইরগ গাঠ দৃষ্ট হয়|. 














৩ বঙ্গভাষ! ও পাঁহিত্য 


ইত্যার্দি। গ্রীয়ার্সন্‌ সাহেব বলেন, এই "ক কিম্‌ শব্ধ হইতে উৎপন্ন, 
যখন ক্রিয়। (কৃ, ভূ, দা ইত্যাদি) কর্ম অথব। ভাববাচ্যে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহার 
উত্তর কর্তৃক্ছচক “ক, প্রত্যয় হইয়া এ সকল পদ ( করিবেক, হউক, ইত্যাদি ) 
নিষ্পন্ন হয়। (জার্যাল এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি; সংখ্যা ৬৪; পৃ. ৩৫১। ) উক্ত 
শব্গুলির প্রাকৃতের মত (অর্থাৎ “ক' ছাড়। ) ব্যবহার প্রাচীন বাঙ্গাল গ্রস্থেও 
মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, _ 
“জয় জয় জগন্নাথপুত্র ছিজরাজ। জয় হউ তোর ভকতসমাজ |” 
চৈ, ভা আদি। 
“সর্বলোকে শুনিয়া হইল হবষিত। সবে বলে জীউ জীউ এ হেন পণ্ডিত |” 
চৈ, ভা. আদি। 
সংস্কৃতের “হি' ( যথ। 'জানীহি; ) বাঙ্গালায় শুধু “হ'তে পরিণত। পূর্বে 
'করিহ” “যাইও” রূপ বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। প্রাকৃতেও অনুজ্ঞা বৃঝাইতে 
হুর বাবহার দৃষ্ট হয় ₹ 
“আজচ্ছ পুণ্যে জংদং রমঅ ।-মৃ, ক' ২ অঙ্ক। 
কোথাও 'ছ' দৃষ্ট হয়; যথা _প্রা' পিঙ্গলে, “মইন্দ করেছ 1” এই হু (ই) 
হিন্দীভাষায় গ্রচলিত আছে। পূর্বে বাঙ্গালায় গ্রাকৃতের মতই “" স্থানে "জ” 
স্থানে 'অ? বা। “এ লিখিত হইত। প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে এইরূপ 
ৃষ্টান্তের অভাব নাই। মুক্রিত অনেক পুন্তকেও একপ লেখার সংশোধন হয় 
নাই ; যথা, - 
“উচিত বলিতে পাড়ে গালি। পোয়ে ঝিয়ে হয় বেআলি॥” ডাক । 
“পৌষে যার নাহিক ভাত । তার কভু নাহিক সোআখথ।* ডাক। 
তত্তলিখিত পুস্তকে যথা, 
ভীম্মক মারিতে জাএ দেব জগন্নাথ । নির্ভয়ে বেলেস্ত তবে সংগ্রাম ভিতর |” 
__ক্বীন্ত্র ; বে, গ, পি, ১০৫ পত্র। 
বাঙ্গাল। প্রাচীন পুঁথিগুলির অনেক স্থলে তিনটি “দ+ কার ( শ, ষ, স), 
দুইটি জ (জ, য) এবং ছুইটি ণ( ৭, ন) স্থলে মাত্র স, জ, নদৃষ্ট হয়; ইহ! 
গ্রাকতের অঙ্গুবূপ। কেবল “ন' সম্বন্ধে আমাদের এই বক্তব্য যে, প্রাকৃতে 
সাধারণতঃ শুধু 'গ' ব্যবহৃত হইলেও, পৈশাচিক প্রারুতে “” স্থলে 'ন'-এর 
ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে, “পৈশাচিক্যাঃ রণয়োর্ণনৌ” (পৈশাচিক্যাঃ রেফস্ত 
লকারে৷ ভবতি ণকারস্ত নকারঃ, চগ্তপ্রাকৃত, ৩।৩৮ )। অনেক প্রাচীন পুঁখিতে, 


্রা্কতের মত « স্থানে ডঃ রা হয়) যথা, দাস স্থলে 'াগাঞা | 
€ তত টবর্গো। যথা” ভণ্ডো_ চওপ্রাকত, ৩১৬)। 
 পূর্বকালে ভারতের কথিত ভাষামাত্রই বোধ হয় প্রাকৃত” সংজ্ঞায় অভিহিত 
হইত। বাজালা ভাষ। যে পূর্বকালে 'প্রারত' ভাষ! নামেই পরিচিত ছিল, 
তাহার বহুল প্রমাণ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে বিষ্যমান আছে। সঞ্রয়-রচিত 
| একখানি মহাভারতের ২০০ বৎসরের পুঁথিতে রাজেন্্- 
৯৮০০৯ দাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদে আমরা এই. দুইটি ছত্র 
আতা পাইয্মাছি, *“ভারতের পুণ্য-কথা৷ শ্রদ্ধা দূর নহে। পরাকৃত 
| পদবন্ধে রাজেন্দ্রদাসে কহে ৮ *বিশ্বকোষ অফিসের ( ৩৪ 
নং পুথি ) 'কৃষ্ণকর্ণামৃত” পুস্তকে * “তাহা অঙ্গসারে লিথি প্রার্কৃত কথনে |”; 
*যছুনন্দনদাস-কৃত গোবিন্দলীলামুতের অনুবাদে * “প্রান্ত লিখিয়া বুবি এই 
মোর সাধ ৮; * লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের মধ্য-খণ্ডে-- * “ইহা! বলি 
গীতার পড়িল এক গ্লোক। প্রারুত প্রবন্ধে কহি শুন সর্বলোক || * এবং 
বিশ্বকোষ অফিসের (২৪৩ সংখ্যক পুঁথি) একখানি গীতগোবিনের বঙ্গীয় 
অস্থবাদের দাদশ দর্গের অস্তে এই কয়েকটি ছত্র দৃষ্ট হয়;--* “ইতি 
শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে প্রাকুতভাষায়াং স্বাধীনভর্তৃকাবর্ণনে স্ুগ্রীতপীতান্বরো 
নাম দ্বাদশ: সর্গ:।” * এই কাব্যের অপর একখানি অনুবাদে (৪৩ সংখ্যক, 
পুঁথি )* সপ্তদশ পর্ববকথ সংস্কত ছন্দ। ঘূর্থ বুঝিবার কৈল পরাকৃত ছন্দ ৮ 
* এইরূপ বহুস্থানে বাঙ্গাল৷ ভাষা প্রাকৃত সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। 
_ অপন্রংশ ভাষার রচনা স্থানে -স্থানে বাঙ্গালার সঙ্গে ছত্রে ছত্রে মিলিয়! 
খায়ঃ যথা-_“রাই দোহড়ি পঠথ স্থণি হসিঅ কান্গ গোআল।” 
(রাইএর দোহারি পাঠ শুনি হাসিয়া কানু গোয়াল। ) - 
রর. .-ছন্দোমগ্তরী, ্ঠ স্তবক।, 
এখন দেখা শিরিন প্রাকৃত ও বাঙ্গাল। ভাষার সঙ্গে তুলনায় সংস্কৃতের সম্বন্ধ 
অতি কৌতুহলজনক | পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, হিন্দুধন্ম পুনঃপ্রবত্তিত হইলে পর, 
গৌড়ীয় ভাষাগুলি প্রাধান্য লাভ করে। সংস্কৃতের পুনরুদ্ধারহেতু তদীয় বৈভবে 
গৌড়ীয় ভাষাগুলি গৌরবাদ্ধিত হইল। ক্রমে প্রারত হইতে উদ্ভুত হইয়াও এ 
নকল, ভাষা প্রাকতের খণচিহ শ্ালন করিতে চোষ্টিত হইল। কিন্ত তাহা 
সম্ভবপর নয়। কেহ ভিননদেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার বর্ণ, 
কথা, ভাবভঙ্গী তাহাকে চাই দেয়। . পরিচ্ছদ দৃষটে ভ্রম অতি স্কুচক্ষেরই 
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হই লা খাকে। সংস্কতের অধ্যাপকগণ প গো ৰং ভাবাগুনিকে প পাপ সংস্ক 
বা ডি, শবে ধনী করিলেন। লাম; চন্দ, লাধা, লেখা দূরে থাকুক» 
ট সিনা রা টা তবে. 
লি আচার্যোর কথা 1 মামিহা লোকসাধারণের বা সংশোধন করা, 
স্বাভাবিক ; কিন্তু যাহা দিনে, দণ্ডে শতবার ব্যবহার করিতে হইবে, সেখানে ্‌ 
আচার্যের অনুরোধ ও প্রয়াস ব্র্ঘ। ক্রিয়াগুলি ও বিভক্তির চিহ্ুগুলি সংস্কৃত 
হইতে অনেক দূরবর্তী হুইয়! পড়িয়াছিল, তাহার আর সংশোধন হইল না ।, 
প্রত্যেক ছত্ধের গঠনে প্রাকতের ভাব মুন্রিত হইয়াছিল, তাহা এখনও সেইরূপই 
_রহিয়াছে। শুধু নামশব্ের পরিবর্তন করিলে এ খণ হইতে অব্যাহতি লাভ- 
অসম্ভব। গৌড়ীয় ভাষাগুলির কচিঘ্যবহত শবের সঙ্গে অনেক স্থলেই সংস্কৃতের 
সাদৃশ্ প্রাকৃত অপেক্ষা অধিক; কিন্ত প্রত্যেক ছন্দের গঠনগত, ক্রিয়াগত» 
বিভক্তি-চিহ্ুগত এবং নিত্যব্যবহৃত শব্গগত সাদৃশ্ত প্রাকৃত অপেক্ষা অল্প। বলা 
বাহুল্য, বঙ্গভাষা ষে প্রারুতের অধিকতর সন্নিহিত, ইহাই তাহার উৎকষ্ট গ্রমাণ। 
_. শ্ষগুলি যেভাবে পরিবত্তিত হইয়া প্রথম পরাতে, তাহার পর গৌড়ীয় 
ভাষাগুলিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি নিয়মের ক্রিয়া ৃষ্ট হয় । 
আমর! কেবল কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। . 
_ আস্ঠ বর্ণের পরে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে, সংযুক্ত বর্ণের আস্ঠাক্ষর লুপ্ত হয় এবং 
আস বর্ণে আকার যুক্ত হয়। যথা,হস্তী_হাতি ? হস্ত-হাত ) সপ্ত__লাত + 
কক্ষ+__কাথ ? মন্প__মাল ? লক্ষ-লাখ 9 অত আম ; বজ্জ__বাজ) পক্ষ_ 
যা পাখ ঃ হট্ট-হাট ; অষ্ট--আট ; কর্ণ-কাণ ; কজ্জল-_.. 
রে, কাজল; অক্ষ_-আজাখি ; ভল্প-ক - ভালুক । কখনও কখনও 
 শেষব্ধের পরে আকার যুক্ত হয়) যথা, _ছত্র--ছাতা %. 
কা) জজ চন্দাং) পর--পাকা; পত্র-পাতা; কর্তী--. 
, কক, প্, লক্ষ ইত্যাদির সকার উচ্চারণ খাখ, এইরপ ধরা হইয়াছে । রি 
ত . প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকে 'চাদার' প্রয়োগ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হর; যথা 
“দেখিয়া বরের রগ লেখে গেল ধাধা। দি জাগা মগের মাধ লো করে রঃ 
"7. টাদা 1”. ক, কচ. ও 
এ প্ধিনিয়া প্রভাত-রবি মিনু ফোটার ছবি, তার কোলে চন্দনের চদা ॥" ক. ক. চু. নে 
৭ বস বদ চান্দা, মোর মন বাধা, তিল র্ভনা রতি দি 1” কক 
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কাতা ১ কখনও ও বরণের শেষে আকার | লুপ্ত হয়। । ধান লক্ষা_লাজ; ) সজ্জা 
সাজ; চকা_ঢাক। আত্ম বর্ণের পরস্থিত সক ব বর্ণের আন্মে € কি 
কার, থান াহ টি? বি তে পরিণত হয়; বখা,_ বংশ_বাশ; বগল 
বাড) হস হাস) দস্ত_দাত; চত্্রটাদ। | | 
.. অ*স্থানে 'আ" হইবার উদাহরণ পূর্বের প্রদত হইয়াছে। অনেক স্থলে 
| বরণ অনতান্রূপেও পরিবত্তিত হইয়। থাকে । যথা 
“আ'স্থানে “এ; বঙ্গন_বেগুন। 
“আ"স্থানে ই”) - পঞ্জর__পিঞর ; সজ্ঞান _সিয়ানা। 
"স্থানে উ, ১ ব্রাক্ষণ-_বামুন ; দ্িপ্রহর-__ছুপুর ; গঁধধ-_ওষুধ। 
ইহা ব্যতীত অন্যান্য অনেকরপ স্ত্র সঙ্কলিত হইতে পারে ।২ 
_.উ ও ভস্থানে স্থানে 'ড়'তে পরিণত হয় ; খাত যেটিক- ঘোড়া ০ 
ড়া? ষণ্ড__ষাড় চগ্ডাল- চাড়াল ; ভাগ্ড_ভাড়। | | 
_. খি' অনেক হলে 'ঝ' বা তে পরিণত হইয়াছে যথা” উপাধ্যা়_ 
ওঝা!) বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়্য্যা। 
স্থানে স্থানে বর্ণ পরিত্যক্ত হইতে দেখা যায়) যথা,_ কার 
সোণার ; চর্মকার__চামার ; কুস্তকার-_কামার ; নিট বানাঃ 
75 নরুর-নেখ্ল। | 
ৃ টেপা 
ডি (৬০ ভগিনী-_বোন। হা সৌধ 
0 চিশক্ছচিস্থই। | | 
জি রাজা রায় | | ্ 
তি ' ভ্রাতা- ভাই ? মাতা মা; শত_শ) ঘাত_ঘা। 
পি দা হৃদয়__হিয়া।) কদলী-_কলা; খাদন__খাওন। | 
৯ 2১০: প্রা পাওন) পিপাসা পিয়াস) 
১, শ্ধাভা কাতা রে কপালে দিছি ছা ।”  চশীদাস এ রি 7 রি রঃ 
হত. 1855558-05772072116 0107171071 | রর 
৩. মনে মনে মহাবীর করেন সুতি ধ্ন খা লে পাছে পাবার ার্াতী। ৮ 
এ শাহি রাখে খেনাহি বাড়ে দাবি দের হু ্ পরের খন খেয়ে পাদ র্‌ 
দি : ক, ক, 8, 
2 ২ 
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১. মিশখ্রামনগী। ৬ & | | 
. কচিৎ ভাষা এইরূপে বা লহ আকারে  রিবন্তিত হজে বিষ ৃ 
| সাহেবের অভিপ্রায়, এই ভাষা লিখিত রচনাতেও প্রবস্তিত হউক। তিনি 
 বঙ্গদেশে সাধুভাষা-প্রয়োগশীল লেখকগণের প্রতি যেন কতকট! বিরক্ত | 
ধাহাদের সহজ ভাষা মুখে না বলিলে চলে না, তাহার! লিখিতে ধনিদেই 
সংস্কৃতের কথা স্মরণ করেন কেন? তথন 'খাওয়ার' স্থলে 
আক “আহার করা”, 'ভাত+ স্থলে 'অন্ন ও “জলঃ হানে দীর 
০, ব্যবহার না করিলে তাহাদের মনঃপত হয় না। আমাদের 
ডে, এই আড়মবরপ্রিয়তা সর্বস্থলে নিন্দনীয় নহে। বাঙ্গাল! ভাষায় .কল্যাণ- 
সাধনহেতু সংস্কৃতির নিকট সততই শব ভিক্ষা করিতে হইবে। যদি বিষয় 
ই গৌরবজনক হয়, তবে একটু আড়ম্বরে ভাষার সৌস্ঠব বৃদ্ধি ব্যতীত ক্ষতি নাই। 
বিশেষতঃ, ঠিক কথিত ভাষা কখনই লিখিত ভাষায় পরিণত হইতে পারে না। 
দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রচলিত ভাষার একীকরণ জন্য লিখিত ভাষার স্বাতস্্য 
আবশ্তক। যদি কলিকাতার কথিত "গেলুম' লিখিত রচনায় স্থান পায়, তাহা 
হইলে প্রীহট্রের 'গ্যাছলাম” কি 'যাইবাম' সেই অধিকারে বঞ্চিত হইবে কেন? 
ন্বদ্বেশ-বৎসনগণ তাহাও চালাইতে ত কৃতসংকল্প হইতে পারেন। বঙ্গভাষ তাহী 
হইলে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, পৃথক ভাব অবলম্বন করিয়া বহরপী হইয়া 
া দঁড়াইবে। লিখিত ভাষার বিশুদ্ধিক্ষা সেইজন্য ওয়োজনীয়। কিন্তু লেখনী 
লইয়া! বসিলেই যে সাধারণ ভাব বুঝাইতেও ভাষার বু্াটিকাপূরণ আভিধানিক, 
ঘোর সমন্তা প্রস্তত করিতে হইবে, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। মাইকেল টির 
ইযাগানায়াত বাবুর মাতার নিকট পত্রে লিখিয়াছিলেন,_ | 
.. “আপনি পরম জানবতী স্কতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবিদিত | 
নহে যে, এরূপ তীক্ষ শর্বরূপ শোক এ সংসারে সর্বদাই মানবকুলের হৃদয় 
বিদ্বন করে। পিতৃচরণ দর্শন সুখ প্রিয়বর য়ে পৃথিবীতে লাভ টি 
. পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত মান |” রর | 
এই রচনাকে সহস। পাণ্ডিত্যাভিমান দিতে রতি হয় না রঃ 


সতী অধ্যায় 


 পাস্ডাতট / মত, বিভক্তি নত ও ছন্দ 


৬ রর ভাষা সংস্কৃত কি পা হজে লে নাই, চর 
কোন অনাধ্য ভাষা হইতে উহারা উদ্ভূত হইয়াছে, কয়েকজন পণ্ডিত এইক্প 
মত প্রচার করিয়াছিলেন। ক্রফোর্ড, ল্যাথাম, এগারসন্, কে এবং কন্ডূওয়েল্‌ | 
এই মতাবলম্বী। ইহারা বলেন? বঙ্গীয়, হিন্দী কি অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার 
নি ভাবা আদ্দিকালে সংস্কতের সহিত কোন সংশ্রব ছিল না। 
সন্ৃত নহে। বিভক্তি ও ছতগুলির গঠন হারাই কোন ভাষার আদিনিপরম 

সঙ্গত; কেবল শব্দগত সাদৃশ্ঠ দেখিয়া সহদ1! কোন 
সিদধাস্তে উপনীত হওয়া উচিত নহে। তাহারা বলেন, আধ্যজাতি ক্রমে দক্ষিণ 
পর্বেব অবতরণ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, কিন্তু বিজিত অনাধ্যদিগের 
সঙ্গে বাস হেতু, তাহাদের ভাষা পরিগ্রহ করিলেন। সংস্কৃতের প্রভাববিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে এ সকল ভাষায় বন্ুলপরিমাণে সংস্কৃত শব্ধ প্রবেশ করিল। কিন্তু 
বিভক্তি-চিহু ও বাক্যগঠনে উহাদের আদিম অনাধ্য সম্বন্ধ অদ্যাঁপি বর্তমান 
এতদন্থসারে ডাক্তার কে বিবেচনা করেন যে হিন্দীর “কো” ( যথা 'হামকো” ) 
ও বাঙ্গালার “কে” (যথা 'রামকে') তাতার দেশীয় অস্ত্বর্ণ “ক” হইতে, 
আগত হইয়াছে । ডাক্তার কন্ড্‌ওয়েল: ভ্রাবিড়+ ভাষার বিভর্তি-চিহ কু 
হইতে হিন্দীর “কে” আসিয়াছে, এইকপ অছমান করেন এবং হিন্দী প্রভৃতি 
ভাষা ভ্রাবিড়-ভাষা-সম্ভৃত এই মন্ত প্রচার করেন। ভাক্তার হরন্লি ও রাজা 
রাঁজেন্্লাল মিত্র এই সব মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন | পাদটাকায় 
কন্ডওয়েলের যুক্তি ও তাহার বিরুদ্ধে হুরন্লির খগ্তনকারী যুক্তির সারাংশ 
| মাড়ি হইল, ২ গৌড়ীয় ভাষাগুলির বিভক্তির যে সমন্তই সংস্কৃত কি প্রাকত 


স্রাবিড়ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভুত] হয় নাই, অনেক পর্ডিতই এই মতাবল্বী। 
5৫৫ ভাট 0/9717107 ০ 172512147 7:7882823. টি. 9৮৮০ 
হিরু 0, 46, 2৫ 1875; 9008 571115/ 17717176- 0, 32, 5 
্‌ ডাক্তার কল্ডওয়েল্‌ বলেন, আধ্যগপ-জাধ্যাবর্ত অর করিয়া বই: অগ্রসন্ক হইতে 
টু পাদিকে ততই তদেশপ্রচলিত অনাধ্যভাষা সংস্ৃত-শৰৈরধধ্য সবার! পুষ্টিলা করিতে 
লাগিল । এই অন্ত প সকল: 'অনার্ধযভাষা সংসৃতাত, বি! সহসা রদ জিতে পারে 
কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাব যতই প্রবল: হউক: না কেস, এ সকল ভাবার ব্যাকরণ সুন্বায়া 
 পরিবঞ্তিত হয় নাই । তাহার উত্তরে ডাক্তার হরন্লি বলেন, 'আরাগণ বহুকাল আর্টাবর্তে 
হাস করিয়া সহসা! ঘৃণিত অনাধ্যগরণের ভাষা গ্রহণ করিবেন এ কথা! বিশ্বাসযোগ্য নহে /. 




















| নাতে চেষ্টা করিয়াছেন। |. ঃ বাহার র বিডডিগুলি সবদ্ধে এখনও কেহ সহ ₹ 
. সম্ূরপে স্থির সিদ্ধান্ত করেন, সহি: আমরা ই অধ্যায়ে সেই বিষে 
এত ৫ 
হইতে অত, এখডেসে এবং সি ট্রে | 
এখন একরূপ খণ্ডিত হইয়াছে। গৌড়ীয় ভাষাগুলিও কোন অনাধ্য ভাষা; 
হইতে নিঃত হইয়া সংস্কত অভিধানের দাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে, এই মতও এখন 
্লাড়াইতে পারিতেছে না। এই মকল মতপ্রচারকিগের যুক্তি-_সেক্সপীয়র 
ও বেকন এক ব্যক্তি, বুদ্ধ কোন লোকবিশেষের নাম নহে, কাশ্মীরাধিপ মাতৃগপ্চ 
ও কালিদাস একই ব্যক্তি, প্রভৃতি মতবাদীদিগের যুক্তির সহিত এক প্রকোষ্টে 
রক্ষিত হইবে কি না বলিতে পারি না। হয়ত ছুই একজন গ্রস্থকীট দৈবাৎ 
কোন প্রাচীন আলমারীর পু'ঘিতে তাহাদের বিচিত্র যুক্তিকৃহক ও তর্কশক্তির 
পরিচয় পাইয়া বিল্ময়াপন্ন হইবেন। জম্প্রতি ডা. জে. ডি. এগ্ারসন সাহেব, 
এই মতের পোষকতা। করিয়। গিয়াছেন। তিনি শব্দের উচ্চারণের হত্ব_. 
দীর্ঘতার আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন যে, হিন্দী এবং 
-বাঙ্গাল। ছুই ম্বতন্ব রীতিতে উচ্চারিত হইয়! থাকে এবং বাঙ্গালার উচ্চারণ 
স্াবিড় রীতির অঙ্থ্যায়ী। এই মত প্রথম আমার নিকট যতটা অদ্ভুত বোধ 
হুইয়াছিল, এখন আর তাহা হয় না। 

তাহারা ষে দীর্ঘকাল পাজজাতীর পাধি ও ধৃত ভাবার বাহার করিয়াছিলেন, তাহা 
বিশেষরপে প্রমাণিত হইয়াছে এবং নাটকাদিয প্রাকৃত হইতে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, বিজিত 
 অনাধ্যগণও তাহাদিগের প্রতুগণের. ভাষাই পরিগ্রহ করিয়াছিল । এতাবৎ কাল হিরণ 


শ্বীর ভাবা ও ব্যাকরণ অনাধ্গণের মধ্যেও প্রচলিত রাখিয়া কেনই বা শেষে ঘৃণিত অনার্য 
পর শরণাপন্ন মি এ গৌড়ীয় ভাবাগুলির উৎপত্তির সময্বে আধ্যভামার 

















পে রা সে পন মধ্যে এরপও দেখা গিয়াছে 







(থা, / নর্্ানগণ টি 


পরত পাই যা দু খিী বগা ও ৃ 








৪৭ নি , জাত চজচ ম০, সা, ৮. 122, র্ 








বাঙ্গালা প্রথমা লিক ন্থৃতের মত । অঙ [ার কি বিসর্গবঞ্জিত হয়, 
এ প্রভ্দে। কিন্তু তথাপি উহা যে প্রাকতের অবস্থা আর ক্রম করিয়। 
আসিয়াছে, ভাহা। ল্পষ্টই দেখা যায়। প্রথমার এ একবচনে না নি ৫ রঃ 
এএ  সংুক ছেখা যায়। যথা, . টার 
শশুজণে  ভিজ্পর্কে শা নকাকে বি শো স্ব কও অঙ্ক। 
প্রাকতে এরূপ “এ” অনেক স্থানে ৃষ্ট হয়। ই“ এ” বাঙ্গালা র্ৃারকে 
রা ব্যবহৃত হইত। যথা 
১1 পশুনিয়া রাজী বোল হই কৌনুক। ট 
্থগন্ধা অপছরা কেন হেল মৃগরূপ ॥”-_সঞ্জয়, আদি | 
“কদাচিৎ না দেখিছ হেনরূগ ঠান। . | 
কোন মতে বিধাতাঁএ করিছে নিশ্মাণ॥” 
রামেশ্বরী মহাভারত, বে. গ. পুখি, ৮৬ পন 
প্রথমার একমনে ও চনে পর, পরাতে রক্ত হয় নাই। অনেক 
লেই প্রাকৃতে বহুবচনে কেবল আকারযুক্ত প্রয়োগ দেখা যায়; যথা, 
ভঅবদি ! তমসে! অঅং দাব ঈদিসেো জাদো, দে উপ নাগ 
কুমলবা।” উ. চ* ৭ম অঙ্ক । “কহিং তে পুত্তআ?৮--উ- চ.১ ৭ম অঙ্ক। 
_ প্রাচীন বাঙ্গাজায় বহুবচনবোধক নামশব্ে অনেক স্থলে এব্ধপ আকার 
দেখো যায়। যথা | | 
নর, গা বিশে দর, তার শর্েক বীচ হয় | 
বাইশ বলদা, তের ছাগল। |৮--খনা। ূ 
ইম্প অনুমান করেন, বাঙ্গাল] কর্ম ও সম্পদান কারকের ' কে? । নর 
অপ্রমীতে প্রযুক্ত “তে” শব্ধ হইতে আগত৯। এই 'কুতের' নিবি 
প্রয়োগের উদাহরণ স্থলে স্থলে পাওয়া যায়। যথা॥_ | 
| : *বাজিশো বত কামাত্মা রাজা দশরথো ভৃশম্‌। কারার 
_ স্বীকতে যঃ প্রি়ং পুত্রং বনং গ্রস্থাপয়িস্ততি | "রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ্ 
| মো বলেন, সংস্কৃতের স্বার্থে “ক' হইতে বাঙ্গাল! “কে' আসিয়াছে। 
শেষ সময়ের সংস্কতের স্বার্থে “ক'এর. বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আমরা মোক্ষ- 
বল নরের মতই ই রণ দীচীন ননে ক দমীদীন মনে করি। বান প্রাচীন ₹ স্তলিখিত শুর 


ও ই আবাদ করেন, লোক কার সঙ্গে বিশ কো? ও বাঙ্গালা বকর | 

















আলোচ, কিতে পারে না) কা 
খা ৃক্ষক,। রাডার, 7 প্র প্রারততে অনেক স্থলে ব্যহত হইতে দেখা 
যায়।১ গাথা ভাষায় এই ? ক'এর প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা অধিক; | ষ্থাঃ ললিত" রর 
বিস্রের একবিংশাধ্যায়ে,_ | এ 
*স্থবসস্তকে খতুবর আগতকে রমিমো প্রিয় ছিপাদপকে। নর 
তবরূপ স্থরূপ স্থশোভনকে বসবস্তি স্থলক্ষণ চিত্রিতকে ॥৮ 
“বয়জাত স্থসংস্থিতিকাঃ স্থখকারণ দেবনরাণ স্সংতুতিকাঃ। . 
 উখি লঘুং পরিভুজ্জ কুযৌবনিকং বোধ নব মানসকম্‌" 
5, ইতাদি। 

_বাঙগালায় পূর্বে এই সংস্কৃত ও প্রাকতের মতই ছিল ।. ূরববে ২০০ 
বরের পূর্ব্বের পুঁখিগুলিতে এই “ক'এর প্রয়োগ অসংখ্য। আমরা এই 
স্থলে কয়েকটিমাত্র ছত্র উদ্ধৃত করিয়। দেখাইব। 

১। “রথ হৈতে ফাল ( লাফ ) দিয়া চক্র লৈয়া হাতে। 

-.... ভীক্মক মারিতে যায়, দেব জগন্নাথে 1৮-_কবীন্র, বে গণ (১০৬পর্র। 
২। শ্ভীম্মক-ভয়ে যত সৈন্য যায় পলাইয়া।।” এ 

_৩। “সে যে ভার্য্য। অন্ুক্ষণ পতিক সেবয়”__সঙ্তয়। 

৪। “শিখন্ডীক দেখিয়া পাইবা অন্থ্তাপ | *বীন্ বে. গ'ঃ ৭৫ পত্র। 
৫1 “পঞ্চ ভাই ভ্রপদীক কুশল জানাইব।” এ খণপক্র। 
এই ভাবে কর্তা এবং কর্ম উভয় স্থলে ক” থাকিলে কোন্টি কর্তা, কোন্টি 

কর্ণ পরিচয় পাওয়া কঠিন। “সৌরন্ক কীচক বোলয়ে ততক্ষণ”২--ছত্রে 
কে কাহাকে বলিল, নির্ণয় করা সহজ নহে। সেই জন্য কর্দদ ও সম্প্রদীনে 
| বাঙ্গালায় “ক'র ব্যবহার পরে প্রচলিত হইল চি গাথা ভাষায় * ও পাতে মধ্যে 
মধ্যে “কোর প্রয়োগ দৃষ্ হয় : যথা প্রাককতে”- 
রঃ “পলিত্বাঅছু দাশীএ পুতে দলিদ্-চালুদতাকে তুমং।_মূ. ক.৮ অঙ্ক 

কোন, কোন স্থলে বাঙ্গালা কর্্মকারকে কোন, বিভ্ি-চিহ্ছুই প্রযুক্ত হয় 








“তাজশাসনের তাষার চাবার প্রতি লঙ্গ্য করিলে দেখা যাইবে ষে, ইহাতে স্বার্থে ক এর 
বাধ বি লে । শুঁত' স্থানে 'দূতক', “হট' স্থানে 'হটিক।”, বাট! স্থানে রাটক”, 
ূ লিখিত: স্থানে গলিখিতক' এইরূপ শব প্রয়োগে ৮০০৫ অধোই দেখা যায়, এমন 
নহে, মু শানে জারো। অনেক দেখা যাইবে |" উজ: খট্যাল: কত পি 
গানে ভাজপাদন।- নাহি সাধ, ১৩০১, সন রা রি | 

, .কবীন্ত্র_ বে, শর” ৬৭ পত্র |. 








পাশ্চাত্য মত 


না। ধথাআম গাছ কাটিয়াছে। অহন, ব্যবহার ও. ও পুরে ক্র কযুক্ত 
ধহারের সহিত পূর্বে কোন পার্থক্য ছিল না । কারণ ক পূর্ব বিভভভি-: 
যৌধক চি বলিয়া পরিগণিত ছিল না, উহা। শব্দের অস্ত্যবর্ণ মাত ছিল। এই. 
জন্য প্রাচীন কালে কর্ধ ; ও স্পরদান ব্যতীত অন্ত বিভ্িতেও : 4কে? চি 
হইত। যথা,_ | 
 *্মথুরাকে পাঠাইল রূপ সনাতন ।” ঙ্চে, ৪০ ৮ম প. ) 
 বনুবচন বুঝাইবার জন্য পূর্বের শব্দের সঙ্গে শুধু “সব”, “সকল” প্রভৃতি শব্ব 
সক হইত যথা, রি 
পৃ সব জন জম বান্ধব জমার | নর 
কৃষ্ণের কৃপায় শান্ত স্ফুরুক সবার |” চৈ. ভা_আরি। 
ক্রমে “আদি” সংযোগে বহুবচনের পদ হুষ্ট, হইতে লাগিল দি 
নরোতমবিলাসে,__ | 
শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথ! উত্তরিলা। সি কবিরাজে তথ! (নিজাধিলা। ॥ 
্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসা ঘরে । করিলেন নিষুক্ত প্রীব্যাস আচার্যেরে ॥ 
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায় । হইল! নিযুক্ত শ্রীবল্পভীকাস্ত তায়॥ 
 এইরূপে, 'রামাদি”, 'জীবাদি' হইতে য্টীর “র সংযোগে রামদের 
'ধীবদের' উদ্ভূত হইয়াছে? ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। | 
আদি শব্ের উত্তর স্বার্থে “ক? যুক্ত হইয়া 'বৃক্ষার্দিক, 'জীবাদিক” শব্দের 
ট স্বাভাবিক। ফলত: উদ্দাহরণেও তাহাই পাওয়া যায়। বা 








মরি 





“রামচন্্রাদিক যৈছে গেলা বুন্দাবনে । 
রি কবিরাজ খ্যাতি তার হইল যেমনে |” | রানা 
রঃ রঃ “ক*এর "গ'এ পরিণতিও সহজেই রণ হইতে পারে হ্ৎ 
বৃষ্ষাদিগ (বৃক্ষদিগ )১ জীবাদিগ ( জীবদিগ ) শব্ধ পাওয়া যাইতেছে । ৃ 
তীর র-সংযোগে “দিগের' এবং কর্ের ও সম্প্রদানের চিনবে পরিণত “কে ছা 
সংযোগে “দিগকে” পদ উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বল। যাইতে ক 
(কাহারও কাহারও মতে পার্শী রা শব [হইতে বাঙ্গাল! পের প্ পর 


টি খই বিভ্ধি-চি রি হতে: আগত হয নাই। ইহা সতের আছরের প গে র্ 
পা গঠিত হইছে, তাই সংস্কৃতের সঙ্গে অধিক সং্লিষ্ট। কিন্ত পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুপ্তকগুলিতে 
এইরগ প্রয্োগ আদৌ নাই। 'দিগকে', “দিগের এখনও পূর্ধবঙ্গে কথার প্রচলিত হয় দাই । 











২ নন, ব্মামাগো? প্লামগো রি বের ব্যবহার করেন।, সী বানি ্ 
খারা “অকস্মাৎ রাস তি বা, শে লে প্রচগিত বাসেত নিব? 
রা প্রীত, জান কিউ মতে, প্রাকত 'কেরউ' রা বালা 
“গুলো' শবের জন্ম। হিন্দী ঘোড়াকের, মেপালী-_ঘোড়াহের, বাঙ্গালা- 
ঘোড়াগুলো একই অর্থবাচক ও একই ভাবে উদ্ভুত; কিন্তু “বালকটি” 
একটি” ছুইটি--ইত্যাদি ভাবের টি" স্পষ্টতই “গুটি শব্ধ হইতে আসিয়াছে। : 
প্রাচীন পুস্তকে & ভাবে গুটি শব্ধের প্রয়োগ অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। 
- ষখা,_-* “ছুইরো। ছুই কুটুঘ আবার আন নাই। দন্দবাদ না করিৰি ছুই 
গুটি ভাই।* * (দুয়ের ছুই আত্মীয়, আর অন্য কেহ নাই, ছুই ভাই হন্ব করিও 
না)-অনস্ত রামায়ণ। কাহারও কাহারও মতে পকুল” জি গুলো” 
উৎপ হইয়াছে। 
করণ কারকের পৃথক চিহু বাজালায় নাই বলিলেও হয়। সংস্কৃত 'রামেণ 
সে প্রারতে 'রামণ' ব্যবস্ৃত হইত। ইহা হইতে বাঙ্ালায় পুর্বে “রামে 
ডাকিয়াছে”, “রাজায় (এ) বলিয়াছে" ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ প্রচলিত ছিল। 
এখনও “কুড়ালে পা কাটিয়াছে*্, “নৌকায় বাড়ী গিয়াছে প্রভৃতি দৃষ্ান্তে 
প্রাকুতের সঙ্গে বাজালার নৈকট্য দৃষ্ট হয়। “ঘারা+ শব সংস্কৃত "দার, শব্ব হইতে 
আগত, উহা! কথিত ভাষায় 'দিয়াতে পরিণত । সম্পরদান সনবনধে ইতিপূর্ব্বেই 
লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় কর্্মকারকের সঙ্গে সম্প্রদানকারকের কোন 
প্রত্দে নাই। প্রাকতে “হিংতো” শব্বং পঞ্চমীর বহুবচনে ব্াবহত হইত। | 
খই, হিতো” হইতে বাঙ্গাল “হইতে” আসিয়াছে।, ই হ্যিতো ছি, 
বাঙ্গালায় হে রূপে প্রচলিত ছিল। যথা” র্ট. 
রা কালে ক'নির্বী কাহাকে বনী আর 25 সর্ ( 

রঃ ০০৬৬ . রন 
যারা “টা আলওল-কত পল্মাবতী, হর রর 
| এই? তোর অপর র্‌প 'হনে'ও বববতে র প্রাচীন রিনি অনেক. 
এট কা. 8 2 2 রা 


“ভাসো “ফি! হতো ।' 1" ব্রি: 

















2 ৃ রঃ 





5 লই পরাণ নোর খাছেবা দানি (5 পর, আদি। 
শ্রারুত যার চিহ্ন "১ বাঙ্গালা 'র+কারে রিচ, হয়।, প্রাক 
এঅগণীগ' লে আমরা বাঙ্গালায় 'অগনির পাইতেছি। “ । চরাচরই 'র বা | 
পড়তে পরিণত হয়। সিটাস্দন্ডিজপাকনাানী প্রমাণ চান, তবে 

 উড়িস্যা দেশ ঘুরিয়া আসিলেই তাহার প্রতীতি জন্মিবে। কিন্ত বর দে 
মতাস্তর আছে। বপ২ অন্মান করেন, হিন্দীর 'কা, এবং বাঙ্গাল! যষ্ঠীর 
চিহ্ন সংস্কৃত ষণ্ভীর বহুবচনের 'অক্মাকম্‌” বুস্মাকম্” ইত্যাদি “ক? হইতে 
আসিয়াছে। কিন্তু হরন্লি সাহেব বপের অস্থমানের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি 
_দেখাইয়াছেন। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিপ্রয়োজন।৩ তাঁহার মতে, 
সংস্কৃত কৃতের প্রাকৃত বূপাস্তর হইতেই বাঙ্গাল! এবং হিন্দী বণ্ীর চিহ্ন 
আসিয়াছে। “তে” হইতে প্রাকৃত “কেরক' উৎপন্ন হইয়াছে। এই « কেরকে'র 
অনেক উদাহরণ পাওয়া! যায়। সেই সেই স্থলে “কেরকের, কোন স্বকীয় 
অর্থ দৃষ্ট হয় না, উহা শুধু ষঠীর চিহৃম্বরূপই ব্যবহৃত হয়। যথা”. 
| ০০০০০০০৪০০০ প থমরেসি।” 
মু ক" ষ্ঠ অঙ্ক। 





: “কস্নকেরকং এদৎ পবহুণম্‌।” 

এই একেরক' (বাঁ ধকেরিক') হইতে হিন্দী_কর, কের, কেরি 
আদিয়াছে। যথা 

_তুলসীদাসের রামায়ণে -ক্ষত্রজাতিকের রোষ'_লঙ্কাকাণ্ড 9 (পরসরোজ 
সবকেরে--বালকাণ্ড | | 
এই “কেরক' হইতে যেরূপ হিন্দীর “কের” ইত্যাি আসিয়াছে, চা অত 
৪১০৯১২১১১০৬ “এর; ওর? উদ্ভৃত।৪ রাজা গা: 
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 অঙ্গুমা | তে , আগত। এই মতের 
সাপে বলা যাইতে পারে যে, “সে” এবং 'র+ উভয়ই বিসর্গে পরিণত হয়। 
অনেক স্থলে (যথা, বহির্গত ) “স? রেফ অর্থাৎ রকারে পরিণত হয়। সগ্তমীর 
এতে সংস্কৃত স্তমিলঃ হইতে উৎপন্ন মংস্কতের একার-__যথা গহনে, কাননে, 
-প্রারুত এবং বাঙ্গালায় ঠিক তন্ধপই আছে। কিন্ত বালালার সগ্মী 
একেবারে প্রাকৃত-চিহ বজ্জিত নহে। সংস্কত__শালায়াং, বেলায়াং, ভূম্যাং 
এর স্থলে প্রাকৃত- শালাও, বেলাএ, ভূমিএ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন হস্তলিখিত 
বাঙ্গাল! ুস্তকেও এ অব শব্ধ প্রাকতের মতই পাওয়া যাঁয়। ৮৪৪ 
শালা, “বেলায়” “এ, 'য়* হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ | | 
। বভাষার ইতিহাসে বিভক্তির অধ্যায় অতি প্রয়োজনীয়। আমরা ভাহা। 
সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্র মহাশয় এ বিষয়ে 
একেবারেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,_-*কিন্ত এই কল 
বিভক্তি-চিহ ষে কোথা হইতে আসিল, তাহ] ঠিক বলা যায় ন! আমরাও 
হয়ত তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না। | 
_. বাঙ্গালার আদিম অসভ্যদদিগের ভাষার সঙ্গে, আধ্যদিগের টি ভাষা 
বছ পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে। কোন্গুলি অনাধ্য-শব্দ, তাহার নির্ণয় সহজ 
নহে। এই বাঙ্গালাভাষার সঙ্গে অনেক শব্ধ মিশ্রিত আছে, যাহা পাশা, 
আরবী, কি উদ্দিতে নাই ;_সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতেও তাহাদের উত্তবের 
হুরাাল তা কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। রামগতি স্যায়রত্ব মহাশয় 
(কথকিৎ মিশ্রণ। . উদাহরণ দিয়াছেন, যথা,__কুলা, ঢেঁকি, ধুঁচনি) এই 
ূ ধুচনি শব সংস্কৃত ধৌত শব্ধ হইতে আগত হইয়াছে বলিয়া. 
বোধ হয়। বঙ্গীয় অভিধানে অনেক শব দেশজ সংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়াছে। 
| প্রতিবাদ”, অভিধানের সমগ্র শবসংখ্যা প্রায় সপ্তবিংশ সহশ্র হইবে, তন্মধ্যে 
অন্যুন অষ্টশত শব “দেশজ” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।২ এই “দেশজ-- 
সংজ্ঞা-বিশিষ্ট শব্গুলির ভালরূপ পর্যালোচনা করিলে ইহাদের অধিকাংশের 
মধ্যেই সংস্কতের ভ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। খখা__আজ, হল, ওছা, পাণ্ডা৮ 
হু ০৫ ক্ষ 86010156 ছু “কর টা খোড়াকর, খোড়াঅর, _খোড়ার। আও) 


টা 8001965 (897881), 1872, ০, ঢা, চ20. 132--133. 
” রাগতি স্যার, 'বাজালা ভাষা ও মাহি য় 
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১ _পাশ্গত্য আত বিডকিিছ ৭ চা ছ্দ রাত তর: 
হয় অন পদ, উচ্ছিষ্ট গঞ্জ স্ব, ৮৬৪০৪০৭১০৩৭ 
না কোনরূপে সংশ্লিষ্ট । দেশজ-আাখ্যা- -বিশিষ্ট শব্দগুলির কতক অনার্য ভাষা 
হইতে গৃহীত, ইহা অসম্ভব নহে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ সংস্কৃত বাঁ 
প্রাককতের অপন্রংশ বলিয়া বোধ হয়। কোন্‌ শব্ধ বিকৃত বা পরিব ভিত হইয়া 
কি আকার ধারণ করে, তাহা অনেক সময় বুবিয়া উঠা ছুফর। ইংরাজীতে 
মারগ্রেট হইতে “পেগ” এলিজাবেথ হইতে “বেস্ট যে ছুর্জেয় নিয়মে উৎপন্ন 
তাহা নিক্পপণ করা স্ুকঠিন। এই ্রার্কত-সন্ভৃত বঙ্গভাষায় পাশী, ইংরেজী, 
আরবী, পর্তঃগীজ, মগী প্রভৃতি নান। ভাষার শব্দ আছে। তবে অহ্থরুতি 
দ্বারাও অনেক শব্দ আপনা-আপনি রচিত হয় ; যথা, _মযুরের. “কেকা”, বানরের 
“কিচ্‌মিচ | কিঞ্চিৎ অনাধ্য শব্ধের মিশ্রণ গ্রীকে আছে, লাটিনে আছে, 
সংস্কতে আছে, বাঙ্গালায়ও আছে, সে জন্য বাঙ্গালা ভাষার জাতি যায় নাই। 
_ এখন বাঙ্গাল! ভাষার ছন্দ পর্যালোচনা কর! যাউক। 'পয়ার শবটি 
'পদৃ* (চরণ ) হইতে আসিয়াছে, ন্যায়রত্ব মহাশয়ের এই মত গ্রহণীয় বলিয়া 
বোধ হয়। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গাল] পয়ার কোথা হইতে আসিল, এই 

প্রশ্ন লইয়া একটু গোলে পড়িয়াছেন এবং “করিম। 
 ব্যবকসায় বর্হালেমা” ইত্যাদি পার্শুর বয়ে তুলিয়। 
গবেষণা করিয়াছেন। অতি প্রথমে ভাটগণ বিবাহার্দির উপলক্ষ্যে পান্র- 
পাত্রীর গৃহে যশোগান করিত। পাল-রাজগণের স্ততি-ব্যপ্ুক কবিতা বাঙ্গালা 
ভাষার অতি প্রাচীন গীতি। -তাহা ভাটগণের দ্বারাই প্রথম প্রচারিত হয় 
এইরূপ গীতির প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন।১ প্রাচীন ব্সাহিত্য 
খুঁজিলেও অনেক স্থলেই ভাটগীতির উল্লেখ পাওয়া যায় ।২ টা | 
| শুধু ভাট-সংগীত নহে, পূর্বে বাঙ্গাল! রামায়ণ, মহাভারত, ঠৈকবদিগের ্‌ 
গীতি সমস্তই গায়কের! স্থরসংযোগে গান করিত। চৈতন্তভাগবতের পূর্বব 
নাম চৈতন্তমঙ্গল ছিল। 'রামমজল, চৈতন্তমঙ্গল, মনসামঙ্গল,_এ সমন্তই গানের 
পাল!। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে “জরিপদী' স্থলে “লাচাড়ী? দৃষ্ট হয় (সসবতঃ 








ছন্দ। 
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২, “পাহিলে শুনিহ্থ অপরূপ ধ্বনি বাস্বকাদন হৈতে | 

তার পর দিন ভাটের বর্ণনা শুনি চমকিত চিতে॥” 
২.০. “আর একদিন মোর প্রাণসথী কহিজে সাহার নাম।' নু 
.. ুপিগপপানে শুনিন্থ শ্রবণে ভাহার নাম ||” প. ক, ত. ৩৬ নং 





288 বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য 


লহুরী শব্দের অপন্রংশ, কেহ কেহ মনে করেন "'লাচাড়ী” “নাচুনী' শব্ষ হইতে 
'আদিয়াছে। কিন্ত প্রাচীনতম পুঁথিগুলিতে যেস্বানে শোক বর্ণনা করা. 
হইয়াছে অধিকাংশ স্থলে সেইখানেই লাচাড়ী ছন্দ দেওয়া হইয়াছে, কিংব! 
'দীর্ঘছন্দ' বা কোন রাগ রাগিণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। লেখ কগণ স্ব স্ব ভণিতায় * 
“রামায়ণ গান দ্বিজ মন অভিলাষে” কি “পয়ার প্রবন্ধে গাহে কাশীরাম দাস” * 
ইত্যাদি ভাবে পাদপুরণ করিয়াছেন । এই সব গান এক জনে গাহিয়। যাইত 
ও তাহার সঙ্গিগণ গীতির একভাগ সমাপ্ত হইলে সমবেত কণ্ঠে ধুয়া! গাহিত। 
প্রাচীন বাঙাল। যে কোন গ্রন্থে এপ ধুয়া অনেক পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রে 
ধুয়াগুলি ভাষার মাধুর্যে অতুলনীয়, কিন্তু অন্যান্ প্রাচীন পুস্তকেও ধুয়াগুলি 
মাঝে মাঝে মধুর । 
“দান দিয় যাও মোরে বিনোদিনী রাই । 
বারে বারে ভাড়িয়াছ নাগর কানাই 1” 
নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ ( হস্তলিখিত পুথি)। 
“রাম-নামের মহিম। কে জানে, 
নাম স্থুধাময় অতি, গঙ্গা! ভাগীরথী 
উৎপত্তি ও রাঙ্গ। চরণে ।” 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ উত্তরকাগণ্ড ( হস্তলিখিত পুঁথি )। 


গানে অক্ষর লইয়া কোন বাঁধাবাধি থাকে না, মাত্রার দিকেই অধিক 
দৃষ্টি থাকে। তাই পূর্ববকালের পয়ারে কোন শৃঙ্খল৷ দৃষ্ট হয় না। আমর! 
বাঙ্গাল! পদ্যের প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাইয়াছি, তাহাতে কোন ছন্দ বা 
প্রণালী দৃষ্ট হয় না। ডাক ও খনার বচন ছন্দোবদ্ধ কবিত। বলিয়া বোধ হয় 
না। উহাতে মিলনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নাই। মাণিক্টাদদের গানে১ অক্ষর, 
যতি ব৷ মিলের কিছুমাত্র নিয়ম দৃষ্ট হয় না । ভাব প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, 
অক্ষর সংখ্যা ২৪, ২৫ এমন কি ২৬ও অতিক্রম করিয়াছে; আবার স্থলবিশেষে 
তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়া! ১২ কি ২*এ অবতরণ করিয়াছে, এরপ দৃষ্ট হয়। মিলের 
প্রতি কথঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, কিন্ত অনেক শ্বলেই নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়াছে ; 
স্থুতরাং মিল নিয়মাধীন ছিল বলিয়া স্বীকার কর যায় না। কয়েকটি স্থল 
উদ্ধৃত করিক্কা দেখাইব -_ 


ক হাতি 
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শা বা না ফা টন 
হি গং ক. ত ৩৬ নং ॥ 
জি? পরানের সাড়ী র্বন মানামতী দিল বলত বিছা়া। টিকতে 
যোগ আসন ধরিল ময়না ধরম সরণ করিয়া” ৮০০০ 
.... সাত দিয়া সাত জন? গজ্জিয়া সোন্াইল। 
_. চামের দড়। দিয়] বাধিল ॥” 
॥ যাপন সুর | 
গাইল পাইলে ররনা! না! করে কুসল 
তোমার বুদ্ধি নয় বধু সকলের চক্র। 
যত বুদ্ধি শিখিয়ে দেয় নিরাপী সকল” | 
চিন এই গীতি এবং রামাই পণ্ডিতের শূন্পুরাঁণ, গোরক্ষবিজয় ও ডাকের 
বচন প্রভৃতি ছাড়িয়া। দিলে পরবর্তী' যে কবিতা৷ দৃষ্ট হয়, তাহাতেও ত্রিপদী এবং 
পয়ারাখ্য কবিতার চরণ বর্তমানরূপ সীমাবদ্ধ দৃষ্ট হয় না। ঠৈতন্তভাগবত : 
প্রভৃতি ছুই একখানি পুস্তকে পয়ার অনেকটা নিয়মিত দেখা যায়। অন্য সমস্ত 
পুস্তকে এরূপ নিয়মের ব্যতিক্রমই অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয়। হস্তলিখিত পুঁথি 
যত প্রাচীন, যতি ও অক্ষরের ব্যতিক্রম তত অধিক। ত্রিপদীর ন্যায় পয়ারও 
ভি ভিন্ন রাগ রাগিণী সংজ্ঞায় অভিহিত হুইয়াছে,__তাহার অনেক উদাহরণ 
দেখা যায়। নিয়লিখিত পয়ার “গান্ধার-রাগ' তিন রা হইসাছে। . 


(৮ টি এ ঝাগ ্রীগান্ধার । 
_ শযদ্ধে ত মরা! হৈলে হয় স্বর্গগতি। টান সু | 
_.. এ বুলিয়। বুহম্নলা ধরিবারে জায়। অন্তরে থাকিয়া! লব কুরুবলে চাএ ॥ 
ৰ . নড়এ মাথার বেশী নপুংশক বেশে। দশপদ্‌ অস্তরে ধরিল গিয়া কেশে ॥ রঃ 
_. কাকুতি করএ তবে উত্তর কুমার। না কর না কর মোর প্রাণের সহ, 

সুপ বৃহন্নল! মুই করম নিবেদন। রখ বাহড়াই আমার রাখহ জীবন ॥ 
.. একশত সুবর্ণ দিমু শুদ্ধ স্থগঠিত। পিং _ অষ্টশত মণি দিমু কাঞ্চন ভূষিত, ॥ রঃ 
রা টা বিচি মি মনোহর মহ হন্তী দিমুতোক, পরম হুদার ॥ ং 
রঃ 0 কবীকজবে, গ, পুখি, ৬৫ পজ 1 ও 
০৯ নম্গা নর আপের ক ক বরাপতদ্ধি সংশোধন করিব মা। প্র্যসতা, 














সি 8  বঙজভাষা ক সাহিত্য. হি 5 
এপ পয়ার, -পাস্ধাররাগে গীত হলে কেমন. টি ই, ৭ হা শাক 
খল পারিলা। .. ৮ টা 
পূর্বের উক্ত হইয়াছে, গানে চৌ অক্ষরের নিসপীলনের এ প্রয়োজন ছি না, 
উপরি উদ্ধৃত অংশটি আমরা অক্ষর-নিয়ম-ভঙ্গের. উদ্দাহরণ স্বরূপ বাছিয়া উঠাই 
নাই, তথাপি উহার ১৪ চরণের মধ্যে ৫টি চরণে পয়ার নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ 
হ্য়। প্রাচীন যে কোন পুঁথি খু'জিলেই ১১ হইতে ২০ অক্ষরের পয়ার 
বল পরিমাণে দৃষ্ট হইবে। আমর! কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি; পাঠক 
সেগুলিতে -অমিল পদ ও অক্ষরের ব্যতিক্রম উই টির দেখিতে 
পাইবেন। ূ 
১, সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের ব1। ই | 
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাপে গ! ॥ (১৩) চণ্তীদাস। 
২. ভৈরব স্থত গজপতি বড় ঠাকুরাল। (১৪) 
ূ বারাণনী পথ্যস্ত কীত্তি ঘোষয়ে যাহার ॥ (১৪) 
731 _. রামায়ণ, হস্তলিখিত পুঁথি 
৪ কু বাহার দি মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম। (১৫) 
..... তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥ (১৪) চৈ. ৮. ১৬ প। 
৪. খই কদলক আর তৈল হরিদ্রা। (১৩) 
২... প্রত্যেক সবারে দিল শচী ক্ছচরিতা। (১৪) চৈ. ম'ঃ » আদি ॥ 
4. ক্ষৌশি-কল্পতর শ্রীমান দীন ছুর্গতি বারণ। (১৭) 
.. পুশ্য-কীত্তি গুান্থাদী দীন পরাগল খান ॥ (১৪) 
| | কবীন্র_বে. গ. পুখি। গপ্। 
৬. নারায়ণ নাম ফল কহিব একে একে। (১৫) ্ 
.. * অজামিল মুক্তিপদ পাইল যেমতে ॥ (১৪) রকফবিজর। রি 
:**. তন্ত্র পুণ্য বচন চরিত্র। (১৪)... 
২... ভজ প্রসাদে ন্ফুরে জানিহ নিশ্চিত॥ (১) চৈ.ভা. | 
3 রী আজ, নাহি দেয় রাজ! করি মায়! মো | (১৩) যার 
০ শ্ীমস্তের নাহি রহে লোচনের লে! ॥ ৯) ক, ক. 575 


বিভীরত, ৃ উদ্ধৃতকারীর, প্রাচীন রচনা সংস্কার করিবার অধিকার আছে কি না তাহা. অন্দেহ রা 
স্থল । যাহা আমরা ভ্রম বিবেচনা করিয়া সংশোধন. করিতে প্রয়াী, তাহাই হয়ত. 
[ও এরর মতা ৎ জাবিফার হা 'একসা পা করিতে গেলে সেইসব ক দ্ধ ও 











চি কপাট ।.. ৪: চি 
পি বা শনি এরি ধর বগাঠ॥ ॥ পা রি 
রা যানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। 
ূ ক অনেক হরণ দেওয়া টা পারে।  সিপদীর € লাচাড়ীর ) 
অবস্থা ইহা হইতেও শোচনীয় ছিল। কবীন্দ্র-রচিত ভারত হইতে নিষ্বে ক্রিপদীর 
দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাইতেছে। ইহা কি প্রকারের পদ্য এবং কি রীতিতে সে কালের 
_কাব্যাস্বাদিগণ ইহ পড়িয়া স্থথী হইতেন, নিরূপণ করা স্থকঠিন। | 








দীর্ঘছন্দ। 


শিশু হোতে পুত্র, দেব গুরু পুজস্ত, 
নাহিক যে পরস্পর ভেদ। 
বিপ্র তপস্ত, সতত করেস্ত, 
অভ্যাস করস্ত ধনুর ॥ 
| সতত সত্য ছাড়ি, অসত্য না বোলস্ত। 
প্রতিবর্গের প্রাণ সমসর, 
বিচিত্র যোদ্ধা মহাবীর। | 
| নকুল কোমল শরীর | | 
.. বশত্র ক্ষয়। : . করিল পুত্র মোর, 
| পুনি কি দেখিস্থ নয়নে । চা 
রা কত গোবিন্দ, হাহা শিশু পুত্র 
শহলচ চলিয়া গেল বনে। রড 
| টু উর কবীন্দ্র__বে, গ' গু ৭৯ শী 
. এ রাত, অল্প নহে, অনেক পাওয়! যায়। যে সময় অবধি গান আর. 
কবিতার অধিকার পৃথক্‌ হইয়াছে, লই সময় হইতে কবিতায় যতি ও.  আরের 
নিয়ম এত বাধা ধি হইয়াছে রা 248 ্ 
রর ই সমম্ত হই যে সং্ৃত এবং া জে. অঙ্ধং ক 














বিদিলা হ ছন্দের £ কাজাল নহে। ৮৮০৭ ক সংস্বত কবিতা 
ছুটির যতিও বাজালার মত। রর 
-. শুল্পং বসস্ততিলব ভিন বনানীর দি বন কলমন্র ৰ ৃ 
বাব পুপসতিিযািখাকো যাতো ছবি স মখযরাং বিধিনা হতাযষ: ৮. 
. _.. ছন্দোমঞ্জরী, ঘিতীয় স্তবক। 
 পদ্াস্ত িলাইতে বাঙগানী কোথায় শিখিল, এই প্রশ্নের উত্তর বহুদূর 
খু'ছিতে হইবে না। বোধ হয় মক অলঙ্কারের প্রাচুধ্যবশতঃ শেষ সময়ের 
মংস্কতে মিলের দিকে একটুকু বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছিল। : ল্যাটিনও এব্ূপ 
কারণেই মিত্াক্ষরবিশিষটহইয়াছিল+ শঙ্করের “অর্থমনর্থ, ও জয়দেবের”.:. 
“বসতি বিপিন বিতানে, ত্যজতি ললিতধাম। 
2 _ লুঠতি ধরণীতলে বছ বিলপতি তব নাম।* .. 
প্রভৃতি রাশি রাশি মিত্রাক্ষরযুকত কবিতা হইতে বঙ্গীয় মিত্রাক্ষর কবিতার 
গ্রথা স্ছচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রারত কবিতায়ও মিল দেওয়ার 
প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত “রণ গণ বিপ্, পঢম লই খঞ্স” বা “সততা দীহা। 
জাপেহী, কণা তী গো মাণেহী”২ ও জয়দেবের “রতিস্থখ সারে গতমভিসারে” 
প্রভৃতি পদগুলির অনুকরণে বঙ্গীয় ত্রিপদী গঠিত হইয়] থাকিবে। লঘু ত্রিপদী, 
লঘু চৌপদী ইত্যাদি প্রকারভেদ নৃতন ছন্দ উদ্ভাবনের কৌশল কিছুই 
নাই, কেবল সংস্কতের অস্থযায়ী পদবিন্যাসের কৌশল দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতের 
ছন্দ অনস্ত প্রকারের, উক্ত ভাষার অসীম এরশ্বর্যের পরিচায়ক; বাঙালী 
বিশ্ুকে সেঁচিয়া৷ এক লহরী আনিয়াছে মাত্র। কিন্ত বাঙ্গালার প্রথম ছন্দ বোধ 
হয়, বৌদ্ধ চারণ-গীতিকার অহৃকরণে গঠিত হইয়াছিল। পৃথ্ীরাজের কীত্তি- 
গাথা টাকি যে ছে গান করিয়াছিলেন, তাহার খনি প্রতিতবনি বঙগানায় 
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| তে দহ য় 
০ পুরাণ, ৫) মাণিকটাদের গান, তা )াধাতকা, 
8) কথা-সাহিত্য, (৫) ডাক ও খনার বচন 
৮০০ খু, অ. হইতে ১২০০ খ.. অ.। 


বৌদ্ধ ভারতবর্ষের ত্রিসীমা হইতে তাড়িত হইয্মাছে। যে আধ্যারে 
আমরা অশোক, শীলভন্র ও দীপক্করকে পাইয়াছিলাম, উহা ভারত-ইতিহাসের : 
এক ম্বতস্ত্র অধ্যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দের অস্থুকরণে কত শত বাঙ্গালা 
পদ বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার উদার বুদ্ধ দেব-স্তোত্র বঙ্গীয় কবিতায় 
এ; কোন উৎসাহের উদ্রেক করে নাই। বাঙ্গালায় হিনদু- 
. বিলোপ। স্থগুলির মধ্যে সেই স্তোত্রাংশ বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িয়া 
| আছে। ছুই একজন কবি ভগবানের দশ অবতার বর্ণনার 
সময়ে জয়দেবের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন সত্য, কিন্ত তাহা অতি সংক্ষেপে, 
যেন অনিচ্ছাক্রমে। প্রাচীন সাহিত্যে গণেশ, রামচন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া 
মনসাদেবী ও দক্ষিণরায়ের বন্দনাক্ছচক স্তোত্র অনেক গ্রস্থেই পাওয়া যায়, 
কিন্ত ধাহার লোকমধুর চরিত্র-কাহিনীতে এক অপূর্ব উন্নত আদর্শ প্রতিফলিত, 
ধাহার পবিত্র নিবৃত্তি ও আত্ম-সংঘম প্রকৃতই মহাকাব্যের বিষয়, সেই বুদ্ধ- 
দেবের একটি সামান্ত বন্দনাও প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে সুলভ নহে। পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে, হিন্দুধর্ের অত্যুানই বঙ্গভাষা ও গৌড়ীয় অন্যান্য ভাষার শ্রীৃদ্ধির 
কারণ; এই জন্যই সেই সকল ভাষার লাহিত্যে বৌনবধর্থের গ্রতি এই অবজ্ঞা 
 মৃষ্টহয়। ভগবান্‌ বিষ বুদ্ধরূপ গ্রহণ করিয়া বেদ নিন্দা করিয়াছেন, সেই. 
ক্রোধে এক লেখক বিষুবিগ্রহপূজা ও তুলমীপত্র ম্পর্শ করাও নিষেধ 
 করিয়াছেন।৯ শ্রীচৈভন্তদ্েব কাশীতে বৌদ্ধদিগের শেষ শি নিশ্ছ ও 
করিয়াছিলেন, চৈতন্ত চরিতামৃত এই জয়ের ভেরী-বাদন উপলক্ষে বৌদ্ধগণের 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভাবের অবজঞান্ছচক হিপ হিতোর স্থানে 
স্থানে আরও পাওয়া যায়। : 8 রি ছি 
১ _বজদেশ ৫ যে এক সময় নৌ রা রা এ শষ র্‌পে  প্রভাবাদ্বিত ছিল, তৎ 













৯: বি  বজভাষা। বাহিত. 7:23 


রর প্রসঙ্গে অবতারণ। আমরা নিয়ে করিতে তেছি।, প্‌ বৌধ্রতাবের আফিকয 
 বর্শনে বৌধায়ন প্রভৃতি ধর্থন্থজে একদা ব্দেশে আগমন প্রায়শ্চিতের 
_বিষয়ীভূত বলিয়া বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন এমন কি পালি ও প্রাকতের 
বারা বিশ্বেরপে উভাবীবিত কৌবিকা রে তে করিত 
তদীয় প্াৃতচন্্রিকায় বাবাকে পৈশাচিক রাতের লক্ষণাকরান্ত বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধপ্রভাবের আধিক্য নিবন্ধনই এই দ্বেশ এবং 
এই দেশের ভাষা হিন্দু সম্প্রদায়ের উপে্ষণীয় ছিল। কালের কুটিল গতি। 
যে দেশের সমেত-শেখরে তেইশ জন জৈন তীর্ঘস্কর মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন 
এবং সর্ব প্রধান তীর্ঘক্কর মহাবীর স্বামী যে দেশে অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী প্রচার 
কার্ধ্যে নিরত ছিলেন, যে দেশের প্রিয়পুত্র বৌদ্ধাচাধ্য শাস্ত রক্ষিত নালন্দাবিহারের 
শ্রেষ্ঠতম অধ্যাপকের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমন্ত বৌদ্ধ জগতে বলীয় 
প্রতিভার ' অনন্তসাধারণ গৌরব প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশ হিন্দু- 
ধর্মের পুনরুখানে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্দের প্রতি এতাদৃশ প্রতিকূলতা অবলম্বন 
করিল যে, তীয় সাহিত্যে উক্ত ধর্মপ্রসঙ্গের জন্ত কণিকামাত্র স্থানও ছাড়িয়া' 
দিতে কু্টিত হইল। 
 বঙ্গদেশে এক সময়ে বৌদ্ধ-ধন্্ম প্রবল পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিতেছিল। 
সপ্তম শতাব্দীর প্রারস্ভে হিউএন্সাঙ্‌: মুঙ্গের এবং সমুব্রের অন্তর্বর্তী প্রদেশ- 
সমূহে ১১৫০০ পুরোহিত দেখিয়া গিয়াছিলেন। উক্ত সংখ্যক পুরোহিত্যের 
অন্যন এক কোটি শিষ্য থাকিবার কথা । এই অসংখ্য লোকবর্গের অবলম্বিত 
শিনরারণী ধর্ম চিহুমাত্র না রাখিয়া! বিলুপ্ত হইয়া গেল, ইহা বিশ্বাস 
অসিত, কা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পালরাজগণের সময়েও বৌন্বধর্ 
রব বর্দেশে প্রবল ছিল। মগধের রাজধানী অস্তপুরীতে 
সলমা ন্গণ বছুসংখ্যক বৌদ্ধভিস্ক্র প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, উহা খু্টায় ঘাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ঘটিয়াছিল। এই সময়ের পরেও বৌদ্ধধর্মের বিলয়োম্মুখ 
| নিদর্শন ব্দেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । ১৬৮ খু. অব্ধে তিব্বত দেয় 
পঞ্ডিত গ্ুনাথ এতদ্দেশে উক্ত ধর্মের কথক প্রার্তাব দেখিয়া বলেন । 
| মগধের জনৈক কায ১৪৪৬ শু অবে একখানি এ ৬০ নকল: .ক র ছি ্ে রা রঃ 
































ও বৌ | রা - ূ ৫১ 


| টব লেখকগণের কফ্দাস কবিরাজের 'স্তায় কবরের, ্ প্রতিপাদন 
উপলক্ষ্যে প্রসঙ্গ ক্রমে বৌন্ধগণের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন। সন্তদৃশ খতাবী; 
রামায়প-গ্রণেতা বঙ্গীয় কবি-রামানন্দ নিজকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া গ্রতিপর 
করিতে পরয়াসী হইয়াছিলেন। চৈতন্যের সময়ে সপতগ্রামনিবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ 
্বরণবণিক বৈষ্ববধম্ম গ্রহণ সন্বদ্ধে এই আপত্তি উাপন করেন যে, যখন সমস্ত 
. জগৎ দুখেসাগরে মগ্ন, তখন তিনি নিজে উদ্ধার কামন! করিতে পারেন না। 
এই দুঃখবাদ বৌদ্ধদিগের নিজন্ব। রি 'কততিবাসী' রামায়ণে বৌদবপ্রভাবের 
পরিচয় আছে ।» 
কিন্তু ভগ্ন ন্তুপ'রাশি, গলিত পুঁধিপত্র এবং জয়দেবের স্তোত্র ব্যতীত কি 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্মের এদেশে আর কোন পরিচয় নাই? চট্টগ্রামের স্থদূর 
প্রান্তে এখনও যে ধর্ম কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিতেছে, সমগ্র ব্গদেশ হইতে কি 
সতা সত্যই তা তিরোছিত হইয়াছে? মহামহোপাধ্যায় পত্ডিত শ্রীযুক্ত হর- 
প্রসাদ শান্ত মহাশয় স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে বঙ্গদেশের বহুসংখ্যক ভোম, 
কাপালী ও হাড়ি প্রভৃতি নিয় শ্রেণীর মধ্যে যে 'ধর্্পূজা” প্রচলিত আছে, 
তাহা বৌদ্ধধন্মের বিকৃতি এবং একপ্রকার রূপান্তর । এই ধর্মের পুরোহিতগণও 
নিয়শ্রেণীর। ধর্মের মন্ত্রের এক চরণ এইরূপ *“ভক্তানাং কামপূরং স্থরনরবরদং 
চি্তয়েৎ শৃন্যমৃত্তিং”__*এই শশৃ্ভযৃত্তি' শব্ধ হিন্দু দেবদেবীর প্রতি প্রযোজ্য নহে, 
উহা! বৌদ্ধন্মসংক্রাস্ত "শৃন্ত” এবং “মহাশৃন্ত” শবের কথ। ন্মরণ করাইয়া দেয়। 
বঙ্গের নিয়শ্রেণীর মধ্যে ধ্্মপূজার, প্রধান পাণ্ডা রামাই পণ্ডিত ডোম জাতীয় 
ছিলেন; ঘনরামের ধর্দমঙগলে দৃষট হয়, রামাই পণ্ডিত মহারাজ ধর্শপালের সময়ে 
বর্তমান ছিলেন। রামাই পশ্ডিতর্ৃত ধর্মপূজাপদ্ধতি পাওয়৷ গিয়াছে? ইহা 
শুন্তপুরাণ' নামে পরিচিত। তন্মধ্যে অনেক কথায়ই বৌ্ধধর্দের পরিষ্কার 
আভাষ আছে, যথা ;₹- 

... এধর্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে” দি ষজবিধরহহ্তি্াত১ 

| শ্রীধশ্মদনবতা। সিংহলে বত সম্মান।” ্‌ টা 

এজ্াতীত রামাই পত্ডিতোক্ত শৃন্তবাদও বৌহধরশেরই কথ! ্ পর্ব কতক- - 
রাজ! এক ব্যাপারোগলক্ষে বরা্ণেরে দিলেন যতেক ধন॥ অন্ত কানা টু 


রে রাখে রা মৃত্তিকার পানে রাজা! জল পান করে ।+--এই ভাবের দাদশীলতা, 
. আমা টিকে নৌ রজার সহ হার নদ মান করাই 0 দেয় বাকি নাগ 





















ও জগ ্্্ঘ বশত স্ততের ধ 
হৃষ্টিরহন্তে নাগের বিশেষরূপ উল্লিখিত আছে, হি হ্ৃমতের অন্থরূপ। ধর্দ্ 
পুজার মন্দিরেও বৌদ্ধধর্মের নানারপ লক্ষণ এখনও বিরুত ভাবে বর্তমান 
আছে। ধর্ধমন্দিরগুলিতে শীতল! দ্বেবীর প্রতিযূর্তি ্রায়শঃই দেখা যায়, ইহা. 
বৌদবমন্দিরের হারিতী দেবীর কথা স্পষ্টই উদ্রেক করে; বৌহ্পুজার এক ক 
উপকরণ চুণ, ইহা! কখনও হিন্দু দেবদেবীর ভোগ্য নহে; ধর্মপৃজায়ও এই চুপ, 
উপহার প্রদত্ত হইয়! থাকে। কিন্তু পরব ধর্মমঙল গরন্গুলিতে আমরা! ক্রমশঃ 
বৌদ্বপ্রভাবের বিলয় এবং চণ্ডীর মাহাজ্মের কীর্তন দেখিতে পাই। স্থতরাং 
সেই সকল পুস্তক আমর! এই অধ্যায়ের অস্তর্বপী করিতে পারিলাম না 
ধর্মপূজা। বৌদ্ধশাস্তীয় হইলেও উহার পৃজকসম্প্রদায় ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠত্ব শ্বীকার 
করে এবং আপনাদ্দিগকে বৌদ্ধ বলিয়া অবগত নহে এবং উক্ত নামে অভিহিত 
হইতে স্বীকৃত নহে। পরবর্তী ধর্মমজলগুলি ব্রাক্মণগণ রচনা করিয়াছেন, 
ক্থতরাং তন্মধ্যে ব্রান্ষণ্যধর্থের প্রভাব প্রদর্শনের চেষ্টা কিছু বিচিত্র হয় নাই। 
এস্বলে বলা উচিত যে, বৌদ্ধধর্মের নানা কথাই অলক্ষিত ভাবে হিনদুশাস্ত্ে 
প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহা অনিবাধ্য। বৌদ্বদিগের শূন্যবাদ শুধু রামাই 
পণ্ডিতের পুঁথিতে নহে, অপরাপর বাঙ্গাল পুঘিতেও দুষ্ট হয়। দ্বরীয়: 
রামেজন্থন্দর জিবেদী মহাশয় একখানি প্রাচীন বিদ্যানন্দরের হস্তলিখিত পুি 
হইতেও এরূপ শূন্যবাদের দৃ্াস্ত উদ্ধত করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে বৌদ্ধ- 
ধর্সের পূর্বেবাক্ত পরিচয় ছাড়া আরও কিছু নিদর্শন আছে, সেগুলি আমরা 
একেবারে উপেক্ষা করিতে পারি মা। সম্ভবতঃ হিন্দুধন্মের প্রভাব বিস্তারের 
পূর্বেই বঙ্ভাষার কতকগুলি নীতি ও নীতিগত হরাছিন। | ত্য 
ভাগদ্তে উদ্িখিত আছে | | 


 *যোগীপান ভোগীপাল মহীপান গীত ৪ লি তি 
(জানালার 

















সকল দেল বল রাগ রি ছি ॥ আছ ্‌ রি টি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া 
র বায় ১. ৃ | ৰ 





রঃ | ০) পুরাণ দি ১ 
| চিনির ৩ উতলা 
কয়েক বৎসর হইল সাহিত্য-পরিষদ্‌ পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশ্ব 
কোব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয় এই পুস্তক সম্পাদন করিয়াছেন। 
স্বাকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুর গ্রামে যাত্রাসিদধি রায় নামক যে ধর্ণঠাকুর 
গ্রতিঠিত আছেন, রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ এখনও সেই দেবমনদিরের 
পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট হইতে রামাই পণ্ডিতের পরিচয় 
সম্বলিত একটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে। রামাই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহাই 
প্রতিপাদন কর! প্রধানতঃ এই কবিতার উদ্দেস্ত। যদিও শৃন্য-পুরাণে অনেক 
স্থলে রামাই পঞ্ডিতের ভণিতায় “দ্বিজ' শব উল্লিখিত দৃষ্ট হয় এবং যদিও 
সম্পাদক নগেক্সবাবু এই পরিচয়ে আঙ্থাবান্‌ হইয়াছেন, তথাপি আমাদের নিকট 
উক্ত বিবরণটি নিতাস্তই অবিশ্বাস্য বলিয়! মনে হয়। এই বিবরণের মধ্যে মধ্যে 
এক্স্‌প অনেক কথা৷ আছে যাহাতে লেখক তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে হ্বয়ংই 
সন্দেহাহ্ করিয়াছেন। ধর্মঠাকুর অতি সামান্য অপরাধে রামাইকে এই শাপ 
প্রদান করিলেন ষে, তাহার জল সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তির স্পর্শ করিবেন 
না। রামাই পত্ডিত তাহার পুত্র ধর্মদাসকে সেই ভাবে আর একটি অভিশাপ 
দিলেন যে, তাহার বংশধরগণ ডোমপণ্ডিত হইবে । টি দর্জির বংশধর 
লেখক স্পর্ধা করিয়। বলিতেছেন, এ 
“ডোমেতে পপ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয়” 

কিন্ত নিশ্চয়ই যে প্রভেদ আছে, এ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিগ্ক ) এ সম্বন্ধে 
লেখকের আগ্রহাতিশ্্যই তাহার যুক্তিগুলিকে হতবল করিতেছে। | 
... প্রাচ্বিদ্তামহার্ব নগেন্্ বন্ধ মহাশয়ের মতে রামাই পণ্ডিত মহারাজ দ্বিতীয় 
বপীলের রাছকালে- খ্ঠীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্কমান ছিলেন । 
তিনি বৌদ্ধধর্মের বিকুতরূপ- ধর্দপুজার যে একজন প্রধান পা ছিলেন, | 
| _তথিষয়ে সন্দেহ নাই।_ ইনাই। এই শৃত্ত-পুরাণে এবং ধর্দমঙ্গল কাব্যসমূহে ইহাকেই 


১০ আদ  হদনপালের তাতশামনে উল্লিখিত আছে যে তীর মহীপালের কাস্ডিগাখা ব্বজ 
শীত হইত। "ধান তান্তে মহীগালের গান তি প্রবাদ বাকাও ৪ অনুশাসন কথার ঙ সা রি 








করিতেছে. 








 ধর্দপূজার সর্বশেষ্ঠ পুরো তক পাত: হইতে দেখা যায়। সত্য, জেতা, 
রা ছ্বাপর ও ও কদি-_এই ই চারি গুজার চারিটি সর্বশ্রেষ্ঠ পা বিস্যমান ছিলেন 
_বলিয়। উল্লিখিত আছে। সত্যযুগে শেতাই পত্ডিত, গতি সংখ্যা ৪০০) দ্বাপরে 
 কংদাই পত্তিত, গতি সংখ্য। ১২০০) এবং বং কলিষুগে রামাই পশ্ডিত, গতি সংখ্যা 
১৬০০। রামাই পণ্ডিত হাকন্দ নামক স্থানে মোক্ষলাভ করেন, উহা টাপাতলা 
ও ময়নাপুরের মধ্য অবস্থিত। ্াহ্মণাঁদি জাতির পক্ষে উগবীত ধারণ যে্ধপ 

অবশ্ঠ কর্তব্য, ধর্মঠাকুরের পৃ্জক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাত্রধারণও তন্্রপ। রামাই 

পণ্ডিতের: বংশধরগণ এই তাদীক্ষার প্রধান পুরোহিত। তাহারা ছন্রিশ 
জাতিকে তাতদীক্ষা প্রদানের অধিকারী | রামাই পশ্ডিত ৮* বৎসর বয়ঃক্রম- 
কালে বিবাহ করেন। তাহার পুত্র ধর্দ্মাসের চারিপুত্র-_মাধব, সনাতন, প্রীধর 
ও কুলোচন। - ইহাদের বংশধরগণ নানা স্থানে বিদ্যমান আছেন এবং র্দসেবক- 

সম্প্রদায়ে তাহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি। | 
_ শ্ন্তপুরাণে একাঙ্নটি অধ্যায় আছে, তন্মধ্যে পাচটি টি -পত্তন সম্বন্ধে । এই 
হ্টি-পত্তন সঙ্ধদ্ধে রামাই পণ্ডিতের মত অনেকটা! মহাযান সম্পরদায়ী বৌদ্ধগণের 
পথাবলম্বী। তৎ্পরবর্ভণ অধ্যায়গুলিতে ধর্শঠাকুরের পৃূজাপদ্ধতি নিদিষ্ট 
হইয়াছে । জলপাবন, টাকাপাবন, অধিবাস, ধুনাজালা, সন্ধ্যাপাবন, টে'কিমজলা, 
গাভারীমঙলা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে এই পদ্ধতি পরিপূর্ণ। যদিও রামাই 
পণ্ডিতের রচনার উপরে পরবর্তী অনেক লেখক কাকুকার্ধ্য করিতে ছাড়েন নাই, 
তথাপি স্থানে স্থানে যে আদ্দিকবির রচনা অবিকৃত আছে, তথ্বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। 








'জতদৃর ধর্ম তারও জান | গারস্তের মহাপাপ দুরত ত পলান |” | 
ঠা কিংবা ূ 
_ *হে মধুস্থদন বার ভাই বার আদিত্ত হাত পাতি লেহ সেবকের অরথপরপাদি 
(সেবক হব সুখি ধমাৎ কন্ি গুরুপঙ্ডিত দেউলা দান পতি মাং সথর ভোক্তা আমনি 
লম্্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন ছুআরি ছুআরপাল ভাগারি ভাগ্ার-পাল 
রাত কোমি কোটাল পাব স্থুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িল জঅ জঅকার |” ূ 
..শ্রতৃতি রচনা প্রাচীন ও জটিল এবং খুষ্টায় একাদশ শতাব্দীর. বলিয়া গ্রহণ 
বি তে আমাদের ধিধা। হয় না। এইকপ, ভাবের রচনা মাঝে মাঝে এই 
ব্যখ্যা করার অক্ষমতা প্রকাশ গকািযাছেন।: ] ৃ সি 

















হা গন ক নাক এই দেশে একার্থবাঁচক হইয়াছিল 

এই জন্যই কিংবা অন্ত কোন কারণে এ দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় আপনাদিগকে 
িরত্বের দ্বিতীয় অর্থাৎ ধর্ম শব্দের রূপাস্তর দ্বারা পরিচিত করিতেন। তাহারা 
আপনাদিগকে “সনবশ্মী” বলিতেন। বুদ্ধ শষ্ের বারা আপনাদের উপাস্ত 
দেবতাকে অভিহিত করিতেন। প্রাচীন উপনিষনের ব্রদ্ের সঙ্গে আধুনিক 
কালের পৌরাণিক দেবদেবীর যে সম্বন্ধ জগংপূজ্য বুদ্ধদেবের সঙ্গে এই কল্পিত 
ধর্মঠাকুরের সন তাঁহা হইতে অধিক নহে। তথাপি যেরূপ হিন্দুধর্খ বলিতে 
বেদ ও উপনিষদ্দের ধর্শ এবং পৌরাণিক ধন্ম সমস্তই বুঝায়, তন্তপ সন্ধন্দ বা 
বৌদ্ধধর্ম বলিতে অশোকের সময়ের বিশুদ্ধ ধর্ম ও ৃষটায় দশম শতাব্দীর ধর্মপূজা__ 
ইহা সমস্তই বুঝাইতেছে। ত্রিরত্বের তৃতীয় সঙ্ঘ-_শঙ্খ নামে বিকৃত হইয়া 
ধর্মপূজায় স্থান পাইয়াছে। শৃন্য-পুরাণের ৮৩ পৃষ্ঠায় এই “সংখ” সম্বন্ধে বিস্তৃত 
পূজাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শৃন্য-পুরাণে পুপ্ল (পুষ্প ), পসম্ন (প্রসন্ন), 
ছীফল (শ্রীফল), বজ্জ (বন্্) প্রভৃতি প্রাকৃত ভাবাপন্ন শব্দের অবধি নাই। 
ধাহারা এই পুস্তক যত্বের সহিত পাঠ করিবেন, তাহারা আমাদের প্রাচীন সমাজ 
ও ভাষার বিচিত্র প্রকারের নিদর্শন প্রাণ্ত হইবেন, তদ্িষয়ে লন্দেহ নাই। 
“নিরঞ্জনের রু্মা” শীর্ষক অধ্যাক্টি পরবর্তী ষোজন1। শূন্য-পুরাপের প্রাথ 
(তিনখানি পুঁথির মধ্যে একখানিতে উহা পাওয়া গিয়াছে। উহ! এরূপ অড্ভুত 

ষে, আমরা! উহ উদ্ধৃত ন। করিয়! থাকিতে পারিলাম ন]1। 





শ্রীনিরগন রস্মা | 

গর গবাদি এ মোলসঅ ঘর বেছি 
| বেদি লয় করয় যুন। ২ 
দিনা মাগিতে জা এ 'জার ঘরে নাহি পা 
ক . সাপ দিয়া পুড়ায় তুবন। ১. 

রী _মানদহে লাগে কর দিল কব যুন। এ 
টনি মাগিতে জব্দ জার ঘরে নাঞ্ডি পায় 
| গনি রতি বর 5578 








স্থির করএ বিনাস ॥ নাঃ না 


িসিতী ০ রর বরা অসি ঘনে ঘন 


দেখিয়। সবাই কম্পমান | 


_. অনেতে পাইয়া মম... সভে বোলে রাখ ধর্খ 


 ভোম। বিনা কে করে পরিভান ॥ ৪ 


| এইরূপে ছিজ্ঞগণ করে সষ্টি সংহারণ : 


ই বড় হোইল অবিচার । 


 বৈকষ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইআ মন্ম 


মায়াতে হোইল অন্ধকার ॥ ৫. 


বন্ধ হৈল্যা জবননপি মাথাএত কাল টুপি 


হাতে সোভে ত্রির্চ কামান । 


চাপিস়া উত্তম হয় | ত্রিভুবনে লাগে ভয় 


খোদায় বলিয়া এক নাম ॥ ৬ 
নিরঞ্রন নিরাকার হৈলা ভেম্ত অবতার 
মুখেতে বলেত দশ্বদার। 
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন 
 আনন্দেতে পরিল ইজার ॥ ৭ 


 ক্রন্ধা। হেল মহাম্দ বিষুণ হল! পেকান্বর 


আদস্ক হৈল হুলপানি। | 


ফকির হুইল্য! জত মুনি ॥ ৮: 


| জিয়া আপন ভেক ফিক ০৪ নারদ হইলা সেক 


: পুরন্দর হইল মলনা। 


পপি 


বে মিলি বাজায় বাজনা ॥ রর | 











ক দউন গহারাৎ ভাঙে কাড়া কিছ খায় রঙ্গে. 
বহু. পাখড় পাখর বোলে বোল । রর রদ 8৫ 
| : ধরি বদের পা রর  রামাঞ্ছি পত্ডিত গায় রী 
: ই বড বিল গতগোন। তর তে পিট ডি 
কোন্‌ ইতিহাদিক মুসলমান উপর্রবকে লক্ষ্য করিয়া এইবিভা রচিত 
হুইয়াছে তাহা বলা যায় ন1; কিন্ত ব্রাহ্মণগণকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ মনে 
করিয়। সম্ধন্্ীরা ( বৌদ্ধগণ ) যে হিন্দু দেবমন্দির প্রভৃতির উপর উৎপাত দর্শনে 
হষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা! স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। 


৫২) নাথ-গীতিকা 
ময়নামতীর গান ও গোরক্ষ-বিজয় 
১৮৭৪ সনের এসিয়াটিক সোসাইটির জারনালে (প্রথম ভাগ, ওনং, ১৮১ 
পত্র) বিজ্ঞবর গ্রীয়ারসন সাহেব মাণিকটাদের গীতি শীর্ষক একটি বঙ্গীয় 
পল্পীগাথা প্রকাশিত করেন। তিনি অঙ্ুমান করিয়াছিলেন, মাণিকঠাদ চতুর্দশ 
শতাব্দীর লোক । এই গাথায় কড়ি দ্বার! রাজকর আদায়ের প্রথা পরিদৃষ্ট হয়, 
ইহা প্রধানতঃ হিন্দুরাজত্বের প্রথা । আমি এই সকল যুক্তির উল্লেখ করায় 
শ্রীয়ারমন সাহেব, আমার সঙ্গে একমত হইয়া মাণিকচন্্কে একাদশ নি 
লোক মনে করিয়াছেন।* | 
কিন্তু তপেক্ষা প্রবলতর প্রমাণ গাওয়া গয়াছে। | পবঙ্গালদেশের” রাজা 
গোবিদচন্্রকে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল পরাভূত করেন, তাহার 
জয়গাথা তিরুমলয়ের শৈল লিপিতে উৎকীর্ণ আছে। সম্ভবতঃ ১০২১-১৯২৩ খবঃ 
অে রাজেন্ত্র চোলবাহিনী বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়্াছিল। ঢাকা বাহ 
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| কোন রাজার রযুদধ বিপ্নে ং উল্লেখ আছে, কিন্তু বাঙ্গালী 
- রা কৰি রাজা! গোবিন্দচনদ্ুকে বিজয়ী বলিয়া নির্দেশ করিয়া. 
| _. ছেন। এই নকল রাষ্ট্রীয় যুদ্ধবিগ্রহাদি ব্যাপারে বিজয় 
লঙ্ী কাহার অঙ্ক-শারিলী হন, তাহা এঁতিহাসিকের পক্ষে নিরূপণ কর! অনেক . 
সময় কষ্টপাধ্য হয়। কবি ও স্তাবকবৃন্দ সত্যের অপলাপ করিতে কিছুমাত্র 
দিধা বোধ করেন না এবং অনেক সময় শৈল-গাজ্রে উৎকীর্ণ লিপির ঘোষণাকেও 
আমরা অল্রান্ত-সত্য বৰিয়া গ্রহণ করিতে পারি না । অনেক সমক্ন পাষাণাশ্রিতা 
মিথ্যা কালজয়ী হইয়া অমর হইয়া থাকে। | | 
:. পেষাহা হউক গ্রীয়ারসন সাহেব যে পল্লীগাথা প্রথম আবিষ্কার করেন, 
তাহার সাহিত্যিক ও এতিহাসিক মূল্য কম নহে। 

এখন গোরক্ষ-বিজয় নামক আর একখানি পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই 
পুস্তক শ্রীযুক্ত আবছুল করিম সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ দ্বার কলিকাতা! হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্র্থ সন্বন্ধে আমরা 
পরে লিখিব। ময়নামতী বা গোবিন্দচন্দ্রের গান পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের নান? 
স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঢাকা, রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 
নানা আকারে একই পুখির পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে। বিস্তর পাঠীস্তর সত্বেও এগুলি যে একই প্রাচীন গাথার রূপাস্তর, 
তৎ্সশবন্ধে সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় রাজ! গোপীচন্্র বা! গোবিন্দচন্ত্রের গাথা ভারত- 
বিশ্রুত। গোবিন্দচন্তর একই পুথিতে কোথাও বা গোবিন্দচন্দ, কোথাও বা 
গোপীচন্দ্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, সুতরাং এই পৃথক নামধারী ব্যক্তি যে 
এক ব্যক্তি, ততসম্বদ্ধে সন্দেহ নাই । ইহার সঙ্ন্যাস-জনিত করুণ মর্শম্পর্শী গীতি 
সমস্ত ভারতবর্ষের মনোবীণায় এক সময় করণ স্থরে বাজিয়া (উগিয়াছিল, | 
সুতরাং ইনি সাধারণ লোক ছিলেন না। এই গাথা কে কখন রচনা করেন 
_জানা'যায় নাই, কিন্তু গোবিন্দ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দ্বাদশ শতাবীতে 
ইহার হুত্রপাত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। কারণ কোন ধর্মগুরু বা 
বীরের চরিত তাহার জীবিত থাকার কালে অথবা মৃত্যুর অধ্যবহিত, 
পরেই: রচিত, হইয়া থাকে। রঙ্গপুর নীলফামারি হইতে সম্পাদিত 
পুঁখিতে ভবানী দাসের -নাম ভণিতায় পাওয়া যায় এবং অপেক্ষারুত আধুনিক টু 
সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ কি সপ্তদশ - শর্তাবীতে বিরচিত একটি গাথা সঙ্কলয্রিতা 





গোরক্ষ-বিজয়। 

















শিব শীল মহাশয় প্রকাশিত উবরিরারন। | বলা বাছল্যঃ ছুর্জ 
কবিগণেরই পদাক অসথসরণ পূর্বক স্বীয় গাখায় আবৃত্তি করিয়াছেন 
একখানি গোবিন্দচন্ত্রের গীতি ময়ুরভঞ্ হুইতেও পাওয়া গিয়াছে, উহা 
.গুড়িয়৷ ভাষায় লিখিত। এই প্রসঙ্গ লইয়া মহারাষ্ট্র দেশে এখনও নাটক 
রচিত হইয়া থাকে। হ্বপ্রদিদ্ধ রাঁজচিত্রকর রবিবন্শা “গোপীচন্দ্রের সঙ্ন্যাস” 
শীর্ষক যে ছবি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। 
| ভাগলপুর, কাশী এমন কি পাঞ্জাব গ্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দী- 
লী ভাষায় বিরচিত “গোপীষা্দকা পুঁথি”র প্রচলন আছে। 
. _ মহারাষ্ট্র কবি মহীপতি ( ১৭১৫_-১৭৯* খুঃ অঃ) এই 
প্রসঙ্গ লইয়া তাহার “সম্তলীলাম্বত* ও পুণার আগ্লাজি গোবিন্দ “গোপী্াদ- 
নাটক” (১৮৬৯ খুঃ অঃ) রচনা করিয়াছেন। যে বঙ্গীয় রাজাকে লইয়া! সমস্ত 
ভারতবাসী এক সময়ে প্রম্ত হইয়াছিল, বাঙ্গালীর মিকট তে সে কাহিনী অবস্থাই 
শ্রুতি-্খাবহ ও আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। এ | 
আমাদের পূর্বের ধারণ! ছিল, চৈতন্য-ভাগবতকার ৪৫০ ব্ত্র রবে বঙ্গদেশ 
প্রচলিত যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল প্রভৃতি পালরাজবর্গের গাঁথা সম্বন্ধে 
যে উল্লেখ করিয়াছিলেন, এই গোবিন্দচন্দ্রের গান তাহারই.অঙ্গীয়, কিন্ত গোরক্ষ- 
বিজয় আবিষ্কারের পর আমাদের সে ধারণা পরিবস্তিত হইয়াছে । গোবিন্দচন্দ্র 
আদৌ পালরাজগণের কেহ ছিলেন কিন। তাহা সন্দেহ-স্থল॥. 
গোপীচ কোন বয়? আমাদের বিশ্বাস তিনি পালরাজগণের কেহ নহেন। 
ইহার পিতামহের নাম স্ববর্ণচন্্র। আমরা বঙ্গীয় রাজা স্থবর্ণচন্দ্রের নাম 
 তাত্রশাসনে পাইয়াছি। তাত্শাসনে আবার ব্রেলোক্যচন্ত্রের নামও পাওয়া যায়। 
এই ছুই নামই আমরা গোপীচন্দ্রের গানের কোন কোনটিতে পাইতেছি। 
্ীচ্জদেবের তাত্রশাসনে উল্লিখিত অল্পসংখ্যক নামের মধ্যে যখন দুইটি নামের 
_গোপীচন্দ্ের পূর্বপুরুষের নামের সঙ্গে এক্য দৃষ্ট হইতেছে, তখন মাণিকচচ্্৮ 
তথা গোগীচন্দ্রকে আমর শ্রীচজ্দেবের বংশীয় বলিয়। অনুমান করি।, নবহধীপের ৃ 
হুবর্ণবিহার সম্ভবতঃ ইহারই প্রতিষ্ঠিত। এ বিহারের নিকট ্ুবরণচন্ের রাজ-. 
প্রাসাদের কিঞ্চিৎ অবশেষ এখনও বিদ্যমান এবং তথাকার একটি শি নাজিপিতে 
থে তারিখ পাওয়া গিয়াছে, তাহা তাজশাসনের তারিখ মমর্থন ক রকেছে রা 
কিচঙ্জ বিবাহ-ত্রে মেহের-কুলের  ( জিপুরা রাজ্যের), উত্তরাধিকার লা ভ 
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কষরেন এবং পদ্য স্জর প্রাথ ঝরা বি রাযোর উপ রঃ ধিপতয 
স্থাপন করেন। তাহার রাজধানী পটিকা এখনও বিদ্যমান। জিপুরার পার্থে 
হে বিস্তৃত শৈল-মালা দৃষ্ট হয়, তাহ ময়নামতী নামে আঁ বসি থাকে। 
স্থৃতরাং ভিলকচঞ্জের কন্তার নামের ইহা চিরস্থায়ী নিদর্শ শ্বরপ হইয়া আছে । 
গোবিনদচন্্র এই বিশাল ভূখণ্ড ব্যতীত গড়ের সমীপবর্তভাঁ উত্তরবঙ্গের 
অনেকাংশ ইজার1 লইয়াছিলেন, এজন্য রপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও তাহার 
কীর্ভিকথা জাগরূক। আমরা এই সমস্ত তত্বই নিসা রি 
গান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।. . 
মহীপাল গ্রভৃতি পালরাজগণের গাথা এ নদীয়া উারাদন্‌ 
অহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ব, তেওতার স্বগ্ণয় গ্রাণশঙ্কর 
রায়চৌধুরী মহাশয় এবং অপরাপর কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্রলোকের মুখে শুনিয়াছি 
যে, রঙ্গপুর রাজবংশীয়গণ এবং অপরাপর নিয়শ্রেণীর মধ্যে 
এখনও মহীপালের গান প্রচলিত আছে। ধাহার! 
এদেশে এরতিহাসিক চট্চা করিয়া যশশ্বী হইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা মহীপালের 
গাঁন উদ্ধার করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের একট] অন্ধকার দিক অনায়াসে উজ্জল 
করিয়। গৌরব লাভ করিতে পারেন। | 
কিন্তু গোবিনদচন্দরের গানের এই ভারত-ব্যাপী প্রচলনের কারণ কি ? গায় 
ভগিনী নিবেদিতার মতে ইহারই চলিত নাম গোপীচন্্র হইতে “গোপীযসতরে্ 
মামকরণ হইয়াছে বস্ততঃ ব্রজবাসিগণের সঙ্গে এই যম্ত্রর কোন সম্পর্ক নাই। 
এই গাখাতেই আমরা প্রমাণ পাইতেছি, গোবিন্দচন্দ্রে মাতা ময়নামতী 
.... গোরক্ষনাথের শিশ্কা ছিলেন; ইহার যখন কৈশোর তখন 
গলার তি গোরক্ষমাথ তিলকচন্দ্ের রাজপ্রাসাদে পদার্পণ করেন, 
তখন বালিকার নাম ছিল শিশুমতি। গোরক্ষনাথ ক্পাপরবশ হইয়া শিশুমতিকে 
সেই অয বয়সেই দীক্ষ। প্রদ্ধান করিয়া “মহাজ্ঞান” শিক্ষ। দেন। “মহাজ্ঞান? 
প্রভাবে ্াকেজীবন দান কর! যাইতে পারিত। শিশুমতির গরুদত নাম 









সহীপালের গান। | 








রর সশিসপ বা কারবার পরে উ্ রাজকনতা কা খাবীকে ৃ ক 








সর্ব রাই ইউ যান, কে গু নিয়া তাহার কিট হা 








পচ বয়সে পদার্পণ করিলেন এবং সাদিকচজ তরিপুর-রাজগণের সঞন 
 চিরস্তন প্রথা পালন করিয়া আরও চারটি প্রধানা এবং ১৮০টি সামান্তা! ভার্য্যা 
গ্রহণ করিলেন। তাহারা নব যৌবন দৃপ্ত; দেব-পুরের কন্তাগণের সে 
ময়নামতীর কলহ বাধিয়া গেল।  মাণিকচন্দর বূপ-যৌবনের সমুচিত মূল্য প্রদান 
করিয়া প্রো স্ত্রীকে রাজধানী হইতে দূর করিয়া দিলেন । ময়নামতী ্বামী 
হইতে স্বতন্ত্র হইয়া “ফেরুস।” নগরে বাস করিতে লাগিলেন । ৭. 
ইতিমধ্যে মাণিকচক্দ্েরে আসন্ন সময় উপস্থিত হইল, তখন নি 
রাজ-প্রাসাদে আহত হইলেন ; রাজার নিদাক্ষণ পিপাসা, ময়নামতীকে তিনি 
হীরামাণিক্য-খচিত লক্ষ টাকা মূল্যের ভূঙ্গ (ভূঙ্গার) প্রদান করিয়া! গঙ্গায় 
জল আনিতে প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে যমদূত আসিয়! রাজার প্রাণ বাঁধিয়া 
লইয়া গেল। এক দীর্ঘশশ্র বাঙ্গালমন্ত্রীর উপদেশে রাজী প্রজা পীড়ন 
করিতেছিলেন। প্রজার! ধন্মঠাকুরকে প্রসন্ন করিয়৷ রাজার মৃত্যুর জদ্য 
অভিচার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, স্থতরাং রাজ অকালে মৃত্যুগ্রামে পতিত হইলেন । 
মন্সনামতী স্বামীর অকাল মৃত্যুর প্রতিশোধ কল্পে যমরাজ এবং তাহার দৃূতকে 
(ষথেষ্ট প্রহার-অত্যাচার করিয়াছিলেন. এবং স্বামীর প্রাণ ফিরিয়। পাইবার জন্য' 
বনুপ্রকার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল ন1। মাঁণিকচন্দরে 
ই জীবনের উপর শেষ যবনিকা পতিত হইল। পিতার মৃত্যুর সময় গোবিনদচন্্র 
মাতৃগর্ভে ছিলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তিনি ৪৭ অভিষি্ হইবেন, 
কিন্ত রাণী ময়নামতীর হস্তে শাসনভার রহিয়। গেল। . 
_. গোবি্দচন্ত্র ঢাকার অস্ত:পাতী সাভারের টা সা হী, 
 কন্তা অছুনাকে বিবাহ.করেন এবং উক্ত রাজার ছিতীয় কন্ঠা। পছুনাকে যৌতুক 
স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ভট্টশালী সম্পাদিত ময়নামতীর গানে এরূপ আভাদ পাওয়া 
বায় যে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্জ চোল তাহার এক কন্যাকে গোবিদ্দচন্রের 
 মহিষীনপে অপপণ করিয়া 1 হার সহিত দ্ধ স্থাপন করেন। হা উ ক . 

















মোটেই অ উপ্রেত বির না।. অক্বয্থা রাঃ যা এই; সন্ন্যাসের ঘোর প্রতিবাদী 
ছিলেন, এমন কি ময়নামতীকে কোনরূপে বিরত করিতে না শালা হালা 
বড়যন্্ করিয়া বৃদ্ধাকে বিষ প্রয়োগ করেন। কিন্ত ময়নামতী "ম 
প্রভাবে তাহাদের ষড়য্ ব্যর্থ করিয়া দিলেন। গোবিনচজ্রকে পালার 
এক সিদ্ধব্যক্তির নিকট দীক্ষা! গ্রহণ করিয়া সম্যাস অবলম্বন করিতে হইজ। 
বৃদ্ধা রাণীর প্রবল যুক্তি এই ছিল, ১৮ বৎসর বয়সে গোবিল্দচন্দ্ স্্যাস গ্রহণ 
পূর্বক দ্বাদশবৎদর কাল প্রবাসে না কাটাইলে ১৯ বৎনর বয়সে তাহার নিশ্চিত 
বত্যু। অৃষ্টের. এই নিদারুণ লিপি খগ্ুনের আর. উপা্সাস্তর নাই। এই 
অঙ্ন্যাস উপলক্ষ্যে অছুনার বিলাপ কারুণ্যের নির্বর। প্রাচীন গ্রাম্য ভাষার 
কর্কশ উপলখণ্ডের মধ্য হইতে সেই মর্খাস্তিক কষ্টের ঝরণ! বহিয়া আদিয়াছে। 
আমরা না শ্রীয়ারদন-সংগৃহীত গাঁথ। হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। 
“না যাইও না যাইও বাজ দূর দেশাস্তর | 
_ কারে লাগিয়া বান্দিলাম সীতল মন্দির ঘর ॥ 
বান্দিলাম বাঙগল৷ ঘর নাই পড়ে কালী । 
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরালি ॥ 
_ মিন্দের স্বপনে রাজ! হব দরসন। 
পালঙ্গে ফেলাইব হন্ত নাই প্রাণের ধন ॥ 
দস গিরির মাও বইন রবে স্যামি লইবে কোলে । 
আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে ॥ 
- খালী ঘর জোড়া! টাটি মারে লাঠির ঘা। 
বয়স কালে যুবতী রাড়ী নিত কলম্ক রাও। 
০. আমাকে সঙ্গে করি লইয়া যাও ]॥। 
জীয়ন জীবন ধন আমি কন্তা। সঙ্গে গেলে। 
পু এ পিগালার কালে ১888 
টি আইল: পাতার দেখিলে কথা৷ জা যাহ রঃ 








হি ও বৌ শা নে ৬৩. 
5 হাত, খানি ছু: থ হইলে পাএ খানি ধাতিযু। : 
_. এরজ্গর কৌতুকর বেলা! স্থৃতি তি এ 
: ... খ্বীমকালে বদনত দিমু দণ্ডপাথার বাঁও। 
. মাঘ মালি সিতে ঘেসিয়া রমু গাও”... না 
 লোশীচা বনের বাঘের ভয় দেখাইতেছেন, স্বী উত্তরে বলিতেছেন/_ . 
“কে কয় এগুলা কথা৷ কে আর পইতায়। . | 
_ পুরুসর সঙ্গে গেলে কি স্ত্রীক বাঘে ধরে খায় ॥ 
 ওগুলা কথ! ঝুটমুট পালাবার উপায় । 
খায় না কেনে বনের বাঘ তাক নাই ভর। 
নিত কলঙ্কে মরণ হউক স্তামির পদতল ॥ 
তুমি হবু বট বৃক্ষ আমি তোমার লতা। 
রাঙ্। চরণ বেড়িয়! লমু পালাইয়া যাবু কোথা ॥ 
যখন আছিন্ু আমি মা বাপর ঘরে। 
তখনি কেন ধন্মি রাজ| না গেলেন সন্ধ্যাসি হইয়ে ॥ 
এখন হইন্থ বূপর নারী তোর যোগ্যমান। 
মোক ছাড়িয়া হবু সন্ন্যাস মুই তেজিম পরাণ।” রর 
অঙ্যাস গ্রহণের পর গোবিন্দচন্দ্র বহু কষ্ট সহা করেন। হীর! নায়ী একটি 
ক্ষপদী ধনাঢ্য গণিকা তাহাকে গ্রলুন্ধ করিতে বিফল-পরযত্ হইয়া অবশেষে 
তাহাকে ছুর্গতির চরম শীমায় উপনীত করে। তাহাকে দূর হইতে ভারে 
করিয়া জল আনিতে হইত। একদ! জল আনয়নের দময় তাহার মনে হইল, 
্বাদশবর্ষ অকিক্রাস্ত হইয়াছে । তখন উরুদেশের একটুকু স্থান কর্তন করিয়া 
সেই রক্ত দ্বারা একটা! কাঠ্রিকে কলম স্বরূপ ব্যবহার, পূর্বক একখানি পত্র 
লিখিলেন এবং পায়রার দ্বার! তাহা পাঠাইয়। দিলেন । এই সময় গুরু হাড়ি 
দিঙ্ধ।৷ আদিয়। তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়। গেলেন। যখন বনছবর্ষ পরে তিনি 
স্বীয় রাজ-প্রাসাদে সন্যাসীর বেশে উপস্থিত হন, তখন অছুনা তাহাকে চিনিতে: 
পারেন নাই। অন্তঃপুরীতে অপরিচিতের প্রবেশের হঠকারিতার অন্ত 
রাজহস্তীকে তাহাকে পদদলিত করিতে নিষুক্ত করেন এবং রাজপুরীর বৃহৎ, 
সারমেয়কে তাহার বিরুদ্ধে লেলাইয়া, দেন . রাজহস্তী মাথা ছে হ ক রিয়া 
বসিয়া শুও বারা অভারথনা জানাইল এবং অর ' বিলঙ্জান পর চ রাজত্ক্ি 














তখন অনা না উচ্চে স্বরে কা উঠিলেন এবং” 'বলিযে রি শ্বনের পশু এ রি 
তোমাকে: চিনিতে পারিয়াছে। কিন্ত মন্দভাগিনী আমি তোমাকে টিনিবে 
পারি নাই।* গোবিনাচন্র পুনরায় রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। . 
এই গানে কতকগুলি বিষয় এপ আছে যাহাতে রাণী ময়নামতীর উপর ন্ধা 
হইতে পারে না। জন্্যাস গ্রহণের প্রস্তাব হইলে গোবিন্দচন্্র প্রতিবাদ করিয়! | 
বলেন, তিনি কিছুতেই হাড়িষিদ্ধার ম্শিতয হইতে সম্মত হইতে পারেন না; 
একে সে অতি নীচ জাতি, তাহার উপর যে তাহারই রাজধানীর হাটবাঁজারের 
_.. জদণ্য স্থানগুলি পরিষ্কার করিয়া বেড়ায়, তিনি রাজাধিরাজ' 

পরাগ হইয়। কি প্রকারে সেই হাড়িসিন্ধাকে গুরু বলিয়া বরণ 
| [করিয়া লইতে পারেন? রাণী তখন, দ্ধ হইয়া হাড়ির 
অলৌকিক মতি পরিচয দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র দ্বয়ং তাহাকে ব্যজন 
করেন। সোণার খড়ম পায়ে পরিয়। হাঁড়ি নদীতে হাটিয়া বেড়ায়। *টা্দের 
পিঠে আদ্ধে বাড়ে, কুরুমের পিঠে খায়”__ ইত্যাদি নানারূপ গুণপনার উল্লেখ 
করিয়া ময়নামতী হাড়িসিদ্ধার প্রতি রাজার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে যত্রপর হন। 
কিন্তু গোবিন্দচন্ত্র এই প্রসঙ্গে রাণীর বিরুদ্ধে অতি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত 
করেন_তিনি বলেন, "আমি তোমার একটি কথাও বিশ্বাস করি ন11” 

_. শ্হাঁড়ির খাইছেন গুয়। মা হাড়ির খাইছেন পান। 

ভাব করি শিখিয়া নিছ এ হাড়ির গিয়ান॥ 

 হাড়ির গিয়ানে তোমার গিয়ানে জননী একস্তর করিয়া । 
আমার পিতাকে মারছেন মা গরল বিষ খাওয়াইআআবা। 

তি বুদ্ধি পরামিশে আমাকে বনে পাঠাইআ।, | 
...,. ২শুয়া বীচি খাবেন তুমি এ হাড়ি লৈয়া॥ 
টড . হাটে গেছেন বাজারে গেছেন কিনিয়া খাইছেন খই | 
আমার পিতার মরণের দিন সতী গেছেন কই? 
চা ৩ পিতার মরণের দি সতী গেলেন হু 
২... সত্য রাজার পুত্র নাও পাড়াছ হএ |» 18 
ইহার লক্ষি তথ এই-মা! তুমি এই হাডির হ হের রা শু হুুস ক গ্রহণ 











্‌ বুঝি াম আমি সত্য রাজপুত হইয়া তৃমিঠ হইয়াছি।” . | 
_ এই গুরুতর অভিযোগ শুনিয়া রাণী অবশ খাপ ও 
করিয়া অশ্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, *্হাড়িসিদ্ধা এবং আমি 
উভয়েই গোরক্ষনাথের শি্ত, সেই লপর্কে নে আমার গুরু ভাই, পুর হইয়া এই. 
ভাবে মাতৃ-চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ করিতেছে, পন পুরকেও আরি হদয়ের রক্ত 
দিয়া পোষণ করিয়াছিলাম 1”. 
. কানররগা় রাডিরগারা ভারী 
বিরুদ্ধে এরূপ উত্তেজিত ছিলেন যে, তাহারা একটা মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়। 
তাহাকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু “গোরক্ষ-বিজয়' ময়না" 
মতীর ঘলতুক্ত নাথ-সন্প্রদায়ের লেখা । সেই পুস্তকে লিখিত আছে, যখন 
হাড়িসিদ্ধ! পার্কতীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়। প্রকাশ করেন-_-“আমি তোমার মতন 
ক্ধপসী রমণীর প্রেমলাভ করিতে পারিলে, নীচ হাড়ির কাজ করিতেও প্রস্তত 
আছি”, পার্বতী তাহা শুনিয়া বলিলেন, “তথাঘ্, তুমি মেহেরকুলে গমন কর, 
তথায় রাণী ময়নামতী আমার মতই সুন্দরী, তুমি তথায় হাড়ির কার্য করিবে 
এবং উক্ত রাণীর প্রেমলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে ।” এ পুস্তকের অপর এক 
স্থানে উল্লিখিত আছে» কানফ! নামক যোগীকে গোরক্ষনাথ জানাইতেছেন যে, 
হাড়িসিদ্ধা ময়নামতী রাণীর সঙ্গে চরিত্র ঘটিত দোষে ধৃত হইয়া রাজা গোবিম্ম- 
চন্দ্র কর্তৃক কারাগারে প্রেরিত হুইয়াছেন। স্থতরাং ময়নামতীর দলভুক্ত 
লেখকগণ এই কলঙ্ক-কথাকে শ্বীকার করিয়াছেন। অথচ এইরূপ কুলটা, 
পতিহস্তারিকা এবং পুত্রনির্ববাসনকারিণী রমণীই গোবিন্দচন্দ্রের গীতিকার 
শ্রেষ্ঠা নায়িকা । আমরা গ্রাসঙ্গিক ভাবে তৎস্বদ্ধ পূর্বেবোক্ত কথাগুলি জানিতে 
পারিয়াছি মান্র। কিন্ত এই সকল গাথার সর্ব ময়নামতীর ও হাড়িসিদ্ধার 
অজশ্র প্রশংসোজি; তাঁহাদের অলৌকিক প্রভাব দেখাইবার জন্যই দে 
(কল গাথার,  হইাছে। এই মহাজানের গর গোরকষনাথ এবং হাই 























| আছ ইলা বাত 
_ মতে মীননাথের বাড়ী বাখরগঞ্জে ছিল এবং তিনি দশম 
_ শতাবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের ধারণা । 
অক্ম-তারিখ সন্ধে নানারপ বাদাছবাদের গহনবনে প্রবেশ না করিয়া আমর! 
এখানে আমাদের স্থিরীকূৃত সিদ্ধান্তই লিপিবদ্ধ করিতেছি। গোরক্ষনাথ 
একাদশ শতাব্ীর লোক ও তিনি পাঞ্জাবে জলদ্ধর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ 
_করেন। তাহার রচিত অনেক সংস্কত-পুস্তক আছে, তন্মধ্যে গোরক্ষ-দংহিতাই 
,শ্রেষ্ঠ। গোরক্ষনাথ, নাথ-সশ্প্রদায়ের অন্যতম নেতা । যে কয়েকখানি বঙ্গীয় 
_গোরক্ষ-বিজয়ের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনখানিই ২৫. 
বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। এই গ্রন্থের রচয়িতা] বলিয়। চারিজনের নাম 
 ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে, _কবীন্দ্রদাস, ফয়জুল্পা, 
রায় _. ভীমদাস ও শ্তামদাস সেন। ফয়জুল্লার ভণিতাই সমধিক 
| এবং প্রাচীনতম হন্তলিখিত পুঁথিতে ইনিই একমাত্র 
লেখকরপে পরিদৃষ্ট হন। স্থতরাং ফয়জুল্লাকে আমর! “গোরক্ষ-বিজয় বা 
মীমচেতন” পুস্তকের আদি লেখক বলিয়া! মাল্য-চন্দন দিতে প্রস্তত, কিন্ত “আদি 
লেখক' অর্থে আমর! শুধু সঙ্কলয়িতা বুঝাইতে চাই। যেরূপ শরীতান্তে বকুল- 
সেগুলি দিয়! মাল। গীঁখিয়া লয়; সেইরূপ “গোরক্ষ-বিজয়” ছড়ার মত দ্বাদশ 
শতাব্দীতে বঙ্গীয় গ্রাম্য সাহিত্যের এককোপে পড়িয়াছিল, ফয়জুল্লা প্রভৃতি 
জেখকগণ হয়ত পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহা কুড়াইয়া৷ লইয়া! সেগুলি কাব্যে 
পরিণত করিয়াছেন। ০০০০০ অনেকাংশ এখনও 
| ইহাতে বিদঞমান। ৫ সুঁব 
 গোরক্ষ-বিজয়ের মত এরূপ অপূর্ব গ্রন্থ ষে বঙদাহিত্যোর আদিযুগে রর 
হইয়াছিল, ইহা! আমাদের গৌরবের কথা ।, গোরক্ষষোগীর চরিত্র শরৎ 
শেফালিকা ব1 যুথিকার ন্যায় শুভ্র; তাহার চরিক্র-মাহাত্ময বঙ্ষ-দাহিত্যের 
_আদ্িঘুগের একটি প্রধান দিকৃ-নির্দেশক স্তস্ভ। ইহা বৌদ্যুগের উরি, 
ঈদ গরুভকত প্রভৃতি মহৎ গুণরাশিকে উদ্দল কমিয়া দেখাইতেছে। 
বিশাল: অক্রিশ্রেপী যেরপ র্দেশের আীমা"চিহ্, গো রক্ষ-বিজয় এন 
সেইকধণ ফুরনির্দেশক চিহছ। এই চির: পর ভিঙন যুগ ও ভিন্ন 


গোরক্ষনাথ। | 


















রামযভাষাকে অবজঞা করিয়া ফাল ানাদেদারা। তেছে | 
কঠোর জানমার্গ ও চরিত্রবলের পথ ছাড়িয়। কোমল ভক্তি ও প্রেম রাবীণ | 
পথে লোক-রুচিকে সবলে টানিয়া লইতেছেন। এই অপুর্ব পুঁখির গ্রাম্যভাষা 
ও রুচি যে পাঠককে শ্রাস্ত ও ভগ্নোৎসাহ করিবে, তিনি সাহিত্যের এক মহার্থয 
খনির পরিচয় লাভে বঞ্চিত হইবেন। গোরক্ষ ভগবতীর সমস্ত প্রলোভন একটি . 
একটি করিয়। জয় করিয়া ইহুদীশ্রেষ্ঠ জভের মত অকুত্ঠিতভাবে হ্ব্রধ্যপরায়ণ। 
নারীর ললাম সৌন্দর্যের ও প্রেম-নিবেদনের নব নব কষ্ঠিপাথরে তাহার চরিত্র. 
কতবার কধিত হইল”_কিন্ত প্রত্যেক বারই প্রমাণিত হইল, তাহা খাটি 
সোনা। পার্বতী শিবের নিকট স্পর্ধা করিয়! বলিয়াছিলেন, তাহার মায়ার 
নিকট যোগীর মাধন! কোন্‌ ছার ! অন্যান্য যোগীর! রূপের জালে পড়িয়া ধৃত 
হইলেন, মীননাথ স্ব মীনের মতই জালে আবদ্ধ হইলেন, কিন্তু গোরকষ- | 
নাথের নিকট পার্বতীর উচ্চ শির হেট হইল। 
গোরক্ষনাথ কিরূপে নর্তকী দাজিয়৷ কর্দলী-পত্তনে তাহার গুরুকে উদ্ধার 

করেন, মূদরজের ধ্বনিতে গুরুর উদ্বোধন কিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, “কাযা 
সাধ" উপদেশ বারংবার ম্বদক্গ হইতে ধ্বনিত হইয়া কিরূপে কদলী-পত্তনের রাজ- 
প্রামাদ কম্পিত করিয়াছিল তাহ! পাঠক নিজে পড়িয়া কৃতার্থ হইবেন। যে. 
চরিত্র-বল এবং নি-স্বার্থ ও অহেতুকী ভক্তির উপর এই গ্রন্থের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
তাহা বঙ্গীয় অন্য কোন পুস্তকে নাই। যেমন অশোক-স্তভ্ভ বৌদ্ধমুগের 
নিদর্শন,_এই পুস্তক তেমনই নাথধর্মের একটি গৌরবজনক নিদর্শন । এই 
নাথধন্মে বৌদ্ধ ও শৈবধর্শের শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিশিয়। গিয়াছিল। গোরক্ষবিজয় 
ও ময়নামতীর গানে বৌদ্ধ মহাযানের অনেক কথাই পাওয়া! যাইতেছে। 
হাড়িপার উপদেশগুলির অনেকগুলিই মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের নীতিদ্ত্র। দুর্লভ 
মল্লিকের পুস্তকে হাড়িপা শূন্য হইতে সমস্ত বিশ্বের উত্তব পরিকল্পন। করিয়াছেন 
এবং অহিংসা! যে সর্বধপ্রধান ধর্ম, তাহার বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। গোরক্ষ 
তাহার গুরুকে ৩১টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন-প্রশ্থগুলি এইরূপ ঃ “দীপ নিবিলে 

জ্যোতি কোথা গিয়া রহে?”).*শব্ব উঠিলে ধ্বনি কোথায় চলি যায়?” . 

“কুগদ্ধিন্দন গন্ধ কোথা থাকি পাঁএ ? *. ইত্যাদি। এই রশ্নগুনির অনেকই 
_ শদ্ধ্যানভাষায়” 'বিরচিত এবং যোগ সনব্ধী়।_যথা। * “অজপা৷ কাহারে বলে 
_ জপে কোন জন।”* এই 'অজপা+ শব্দের অর্থ করিতে হইলে তর্-শাস্ের 












ৃ ীবানর প্রয়োজন। কিন না চি / বি রর বি খই ষে, গ্রাম্য মুসন ধর / 


সে বৌদ্ধ নেক ছাযাপাত ইয়াছিন তাহা এই ২ নকল গাথায়- 








রকি, হইতে আভাস পাওয়া যায় যে, এই যোগীই হিসি 
কালী প্রতিঠিত করেন। বিশ্বকোষ অভিধানে বন্পূর্ব্র লিখিত হইয়াছিল; 
লৌকিক প্রবাদ এই যে, গোরক্ষ-নাথই কালীঘাটের কালীর প্রতিষ্ঠাতা । যখন 
একথা লিখিত হইয়াছিল, তখন গোরক্ষবিজয়ের অস্তিত্ব কেহ জানিত না।: 
সুতরাং এই পু্তক প্রাচীন প্রবাদকে দৃ়ীক্ৃত করিতেছে। লমস্ত ভারতবর্ষ 
৬প্ গোরক্ষনাথের শিষ্য সম্প্রদায় বিদ্ভমান। এই নাথ-সম্প্দায়ের চেষ্টায়ই 
গোরক্ষনাথের কীন্ভি-বিজ্ঞাপক সাহিত্য ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচার লাভ 
করিয়াছে। ময়নামতীর গান এই দাহিত্যের অন্বর্গত। এই রাজ্ীর বিরুদ্ধে 
গুরুতর অভিযোগ থাকা৷ সত্বেও নাথ-সম্প্রদায় ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ম্বীকার' 
করিপ্ভাছেন। প্রত্যেক ধশ্ম সম্প্রদায়ই শ্বীয় দলের উৎসাহী প্রচারকবর্গের দোষ 
লক্ষ্য করেন না । সাম্প্রদায়িক সত্যের প্রচার এবং তদুদ্ধেশ্তে উৎসাহ উদ্যমের 
পরিচয় পাইলেই তাহার। চরিতার্থ হন। এই জন্যই ময়নামতী ও হাড়িসিম্ধার 
গুপ-গানের জন্য এই সকল গাথা বিরচিত হইয়াছিল। গোরক্ষনাথের দলতৃক্ত 
 গুরুপদে আমীন কানফা, গাতুর সিদ্ধ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে এইরূপ গাথা 
প্রচলিত আছে কি না তাহাও দদ্ধান করিয়া দেখিবার বিষয়। গোরক্ষ-বিজয়্ 
ও ময়নামতীর গান থে এক যুগের এবং একই সম্দায়ের রচিত তাহার অনেক 
নিদর্শন উভদ্ন পুস্তকে বিদ্যমান রহিয়াছে। গোরক্ষ-বিজয়ে কদলী-পত্তনের 
গ্রজাবৃন্দের স্থখসমৃদ্ধির সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, * “কার পোখরির পানি কেহ: 
নাহি খায়। মণি মাণিক্য তারা রৌনরেতে শুধায় |” * শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর 
 ট্টাচাধ্য-সংগৃহীত ময়নামতীর গানে মাণিকচন্দ্রের প্রজাদের সম্বন্ধে লিখিত' 
আছে, :* “কারু পুককরিণীর জল কেহ নাহি খায়। আখাইলের ধন কড়ী 
পাখাইলে শুধায় |” * এবং ভট্টশালী সংগৃহীত পুঘিতে পাওয়া যায়, * হীরা 
মণ মাশক্য তলীতে শুধাইত। কাহার ৬৬৬৭ ছল কেহ না খাইত।” রঙ 
৷ রি করিবে তেলে আইম বাধা ক্বাষ ফ্ল সজল: রি গে গেলে সা সঃ 




















রা + জিতল মং ী ন্‌ 
বলিতেছেন, , টকীস্গ্লন্রন কর উর বারাদাডি। 
ফল জপ গেলে ॥ শিকড় কাটিলে বাপু আপনি পড়ে গাছ। বিনি জলে 
কষধাত শুধনায় যায় মাছ।” কিরীনিনিচা ডা রা টির 
ও টিসি গুরু সবপিলা ভাগডার। 
ঢাঙ্গাতির হাতে ভর! সঈঁপিলা তোমার ॥ . 
মাছের প্রহরী দিল। দারুণ যে উদ। 
বিরাল প্রহরী দিলা ঘন আওট। দুদ ॥ 
মহাতেজ কুড়াতে সমপিলা তরু। 
ব্যাপ্রের সম্মুখে তুমি সমপিলা৷ গোরু ॥ 
দরি্রেতে থলে তুমি অমূল্য রতন। 
কাষ্ঠের উপরে যেন অগ্রির স্থাবন ॥ 
_ ধান্তের ভাগ্ডারে যেন উন্দুর পহরী। 
শ্রীকালের হাথে যেন হংস দিল। ধরি ॥ 
_হিমানিতে সমপিল৷ বিমল কমল। 
জলের প্রহরী যেন দিয়াছে অনল ॥ 
কুকুরের মুখে গুরু বরাখিয়াছ গেজ] । 
মান কচু পহরী যেন রাখিয়াছ সেজ। ॥” 
ভবানীদান লিখিত মযদাম্তীয় গানে গোবিন্দচন্দ্রের গ্রতিবার উক্তি 
শপ | 





2: নটারিটনার রর ২ 
[.. মহন্ত পহরী যেন উদক রাখিলা। | 
... মানকচু-পহরী তুদ্দি থুইয়াছ হেজা। 

মা দিনের হাতি মণল গা ৮ পা কি 
4 ফর নাছ লা | ৃ 
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 €কানটিতে আমরা মীনমাথ,  গোরক্ষনাথ, হাঁডিপা, কানফা পরসৃতি মাধ 
গুরুগণের সম্বন্ধে সম | উল্লেখ পাইয়াছি। র্শমঙ্গলগুলির সহিত বর্তমানে ৷ 
আলোচ্য গাথাগুলির এক সৌহার্দস্থত্র টের পাওয়৷ যায়। স্থতরাং ইহাদের 
যে ধ্ত কোন প্রকার কয যে বিমা ছিল তাহা সন্ধে করিবার কোন ্ 
কারণ নাই। ্‌ 
এই সমস্ত গাথা ্রানবশযধর্শের পুনরুখানের ূববর্তী। সাধারণ টির | 
তখনও রামায়ণ-মহাভারতাদির অন্থশীলন এদেশে আরম্ভ হয় নাই। অনেক 
রমণীর বর্ণনা আছে, কিন্ত কাহারও চস্ষ নীলোৎপলের ন্তায় নহে, কাহারও ওঠ 
পর বিশ্বকে কিম্বা কাহারও দত্ত দাড়িত্ব বীজকে লজ্জা! প্রদান করে না। 
ই'হাদের স্থদীর্ঘ কেশপাশ কালভূজঙগ হইয়1 নায়ককে দংশন করে না। অনেক 
বীরের বর্ণনা আছে, কিন্ত কাহারও ভূজ আজান্গুলম্বিত অথবা! শালসম নহে। 
গোবিন্দচন্দ্রের রাণীর দৃশনপংক্তি অতি সুন্দর, গ্রাম্য কবি তাহাদিগকে শোলার 
সহিত উপমা দিয়াছেন । সর্বত্রই গ্রাম্য ক্ষেত্রের, গ্রাম্য পশু পাখী প্রভৃতির 
কথা। পরবভাঁ সাহিত্যে বঙ্গভাষার উপরে সংস্কৃত শব্দের যে সৌধ নিম্মিত 
হইয়াছিল, এই সকল গাথায় তাহার চিহুমাত্র নাই। চিরপরিচিত 
বঙ্গ কুটির, মেয়েলী ছড়া, প্রাচীন প্রবাদবাক্য এই সমস্ত গাথার প্রাণ স্বরূপ 
এবং ইহাতে বঙ্গীয় কাব্যশ্রীী সামান্য বসন পরিহিতা বঙ্গীয় পুর-স্ত্রীর মতই 
 অনাড়ম্বর ভাবে আমাদিগকে দর্শন দিতেছেন। আমরা যদি পাণ্ডিত্যাভিমাঁন 
পরিত্যাগপূর্বক আমাদের নিজস্ব জিনিষ বুঝিতে শিখি, তবে সামান্য হইলেও 
এই পল্ীগাথাগুলি প্রিয় মনে করিব। এইটুকু জান! দরকার যে, আপাত 
সামান্যবৎ প্রতীয়মান কষুত্র জিনিষও প্রিয়জনের চক্ষে মহার্ঘ হইতে পারে। 
এই পুস্তকগুলিতে হিন্দুরাঁজত্বের সময়কার অনেক সামাজিক রীতিনীতির 
প্রতিচ্ছায়া পাওয়া! যায়। বিশ্বেশ্বরবাবুর সংগ্রহে 'ময়নামতী স্বয়ং হাটবাজারে 
বাইতেন, এরূপ দৃষ্ট হয়। নলিনীবাবুর সংগ্রহে দেখা! যায় গোবিন্দচন্দ্রের 
মহিষীরা কোন সামগ্রী কিনিতে হইলে নিজের! .দোকানে উপস্থিত হইতেন। 
ইহা দ্বারা অবাধ স্ত্রী শ্বাধীনতা চিত হইতেছে। অনেকের বিশ্বাস খোল বা 
বদ বৈফবেরা আমদানী করিয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভু আধিষাবের গা 
বং সী: ত্যাগ | করা মগ যাই গোর মন ও লা ইত তছেন: এবং 








উদর রি রী কন হইবে এই বা্ের র উৎক্বাধনের 
অন্ত সাধনা চলিয়া আসিতেছে, তাহা প্রমাণিত হইতেছে । ময়নামতীর গানে 
দুষ্ট হয়, গ্রজারা সদাশয় রাজার রাজন কালে এরূপ সম্পন্ন হইত যে সামান্ত 
লোকের ছেলের! সোনার . ভাটা (বল) লইয়া ক্রীড়া করিত এবং রুষকগণও 
পুক্বরিণী কাটাইয়া-_নিজের রাস্তাঘাট নিজেরা প্রস্তত করিয়া লইত, পর- 
প্রত্যাশী হইয়৷ থাকিত না। ব্যবসায়িগণ একটু অবস্থাপন্ন হইজে হাতী 
কিনিয়া ফেলিত এবং ধনাঢ্যগণ গৃহ-প্রাঙ্গণে হীরা, অণি, মাণিক্য রৌন্ে 
শ্রকাইতে দিত। এই সকল পুস্তকে আরও দেখা যায় যে সমস্ত দেশময় তান্ত্রিক 
আচার ছড়াইয়! পড়িয়াছিল, কথায় কথায় লোকে অগ্নিপরীক্ষা, তগ্ততৈল- 
পরীক্ষা! কিন্বা বিষ প্রয়োগ পরীক্ষার সহায় লইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের 
বিচার করিত। অভিচার দ্বার শক্রবিশেষকে বিপর্যস্ত করিবার চেষ্টাও 
স্ববদ অনুষ্িত হইত। রাজাদের পাশাখেল1 একটা ব্যসনের মধ্যে পরিগণিত 
ছিল। ব্রাহ্মণদের গলায় উপবীত সর্বদা থাকার কোন বীধাবাধি নিয়ম ছিল 
না, অনেক সময় বস্ত্রাদির ন্ায় উহা টাঙ্গাইয় রাখা হইত, বাহিরে যাইবার 
সময় তাহ! ব্যবহারের প্রয়োজন হইত। এই রীতি মহাপ্রভুর সময় পধ্যস্ত ছিল 
তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে । বারেন্্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোন কোন 
পরিবার যে উপবীত-বিরহিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ বহুদিনের 
প্বাদবাক্যে রহিয়াছে_-“পৈতা ছাড়ি পেত! লয় বৈদিকে দেয় পাঁতি।” 
(রাজদভার যে বর্ণনা পাওয়া. যায় তাহাতে দৃষ্ট হয় রাজাকে ঘিরিয়া ব্রা্মণ 
বৈষ্য পপ্ডিতগণ উপবেশন করিতেন। সম্মুখভাগে রাজগ্ুর বসিতেন। এক. 
পার্থে ভাটরাজগণ গাথা গাহিত এবং অপর পার্থখে প্রধান সচিব আসীগ 
থাকিতেন। রাজার পশ্চাতে “আরণি” ও ছত্রধারকের স্থান ছিল এবং 
তাহাদের সহিত সমস্ছত্রে জলের গাড়;, পানের বাটা এবং ব্জনী-বাহক ভূতাগণ 
দাড়াইয়৷ থাকিত। সভার উত্তর দিকে স্্রান্ত বণিকগণ উপবেশন করিতেন 
এবং পশ্চিম দিকে সাধু সঙ্যাসিগণের স্থান নিদিষ্ট ছিল। বৃহৎ প্রাঙ্গণে গ্রজাগণ 
উপস্থিত হইয়া .অভিযোগাদি করিত। প্রত্যহ রাজ-ভাগারী রাজাকে আয়”. 
ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব শুনাইত।  জে-াহিতাপরিচ, শ্রধম কা 
৯৭ পৃ )। ০ রি 
দি রিকি চরারী কন ্রাকাডে বে 
























লা অয়নামভীর গানে রাধীর নানাশ্রকার : বাতি. গ্রহণ 
করিয়া গোদাযমকে অহ্ুসরণ করার উপাখ্যান বিরৃত হইয়াছে। মঙ্কনামতী 
ঘমদূতকে তাড়াইয়া নদীতে লইয়া গেলেন, যমদূত ঝাঁপ দিয়া নদীতে পড়িল । 
রাণী মহ্ষরূপ ধারণ করিয়া দূতকে জলের মধ্যে তাড়া করিলেন। যমদূত শফরী 
হইয়া নদীতরদে মিলাইয়া গেল, রাণী 'পানকউড়ি' হইয়া! শফরীকে আক্রমণ 
রিলেন। যমদূত চিংড়ী মত্ত হইয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিল, তখন 
ময়নামতী রাজহাস হইয়া চিংড়ীকে তাড়া করিতে লাগিলেন, ভারপর আরও 
নানা রূপ-পরিবর্তন করার পর বমদৃত পায়রা হইয়া আকাশে উড়িয়। গেল, 
ময়না বাজ হইয়। তাহাকে আক্রমণ করিল। তারপর গোদাযম বৈষবের রূপ 
ধারণ করিয়৷ ভেকাশ্রিতগণের মধ্যে যাইয়া! বসিল, রাণী মৌমাছি হইয়া 
সেই ছদ্মবেশী বৈষ্ববের টিকির উপর বসিয়! মন্তকে হুল ফুটাইয়া! দিলেন। 
(বঙ্গ-সাহিত্যপরিচয়, প্রথম ভাগ, ৩৯ পৃ. )। ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রে ইহার 
ৃষটাস্ত বিরল নহে, বেদে তিষ্টাকন্যা৷ সরণাঁর অশ্থিনীরূপ ধরিয়া পলায়ন এবং 
বিবন্বানের- অশ্বরূপে তার অনুসরণ 9 'শিবিরাজার উপাখ্যানে ইন্দ্র ও ষমের 
ষখাক্রমে শ্তেন ও কপোতনূপ ম্বীকার ; ধর্গুথ-কন্যা সোমপ্রভার কথ 
( কথা-সরিৎ্-সাগর, ১৭শ তরল ) প্রসঙ্গে অগ্নিদেব ও গুহচন্দ্রের ভূঙ্গ্ূপ ধারণ 
০১878875958 (% | 
_ ম্যাবিনজিওন নামক গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে ট্যালিসন, ০) 
ক রিভওয়েন সন্বন্ধীয় আখ্যানে এইরূপ বণিত আছে"  . 

: শওইনবাচূকে পলাইতে দেখিয়া কারিডওয়েন তাহাকে অঙসরপ ধ করিম 
ওইনবাচ্‌ অঙ্সরণকারিণীর হত্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত একটি খরগোশ 
রগ ধারণ করিয়া ক্রুত যাইতে লাগিল। কিন্তু কারিডওয়েন সারমেয় রূপ 
ধরিয়। খরগোশের অনুসরণ করিল। প্রাণ ভয়ে গুইনবাচ্‌ একটি মধ্তরূপ 
বারণ করিয়া নদীতে ডিন | কারিডওয়েন। জট, রা, মতস্তকে 























আন ই শিয়া গেল।, জান এট বলধা 
বের প্রত্যেকটি দান! খু'জিয়। তাহাকে বাছির করিল।” 
_.- গেলিক দেশের নান। আখ্যানে এই গর পরচনিত আছে? ইবনে 
পুরণ করুক হেস্েরিডেদ উ্াের তিনটি আতা হয়ণের গর নিখিত আছে? 
“সে দেশের রাজার তিন কন্তা' ছিল, তাহারা মন্ত্র জানিত। তাহারা 
 স্বস্ত্বলে ভেদড় হইয়া বাজরপধারী তিন রাজপুত্রকে আক্রমণ করিল। কিন্তু 
 বাঙ্জকুমারগণ বাজরূপ ছাড়িয়। সারসর্ধপ ধারণ করিলেন এবং জমূত্রের ভিতরে 
প্রবিষ্ট হইলেন ।* (চারলস স্কোয়ার, কেল্টিক মিথ: এ্যাণ্ড লিজেণু, ৯৪ পৃ*)। 
দশম হইতে দ্বাদশ শতাবীতে প্রচলিত বঙ্গীয় বু উপাখ্যানের সঙ্গে 
স্ুরোপীয় গল্পের আশ্চর্য্য সাদৃশ্ঠ দৃষ্ট হয়। আমাদের বিশ্বাস এই সকল 
উপাখ্যান ও মন্ত্রতপ্ত্ররে কথা৷ ভারতবর্ষ হইতে অপরাপর দেশে ছড়াইয় 
_পড়িয়াছিল। কি উপায়ে ভারতবর্ষ এই সকল আখ্যান বিদেশে পাঠাইয়াছিল, 
তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। আরবগণ হিতোঁপদেশ, জাতক এবং কথা-সরিৎ- 
সাগরের গল্প মুরোপে পৌছাইয়! দিয়াছিলেন, কিন্তু বর্দেশের পল্পীগাথা কি মেই 
উপায়ে বিদেশে গিয়াছিল? ঢাকার মস্লিন যে জাহাজে বিদেশ গিয়াছিল, এই 
সকল গল্প কি তাহাতেই রপ্তানি হইয়াছিল? বহু শতা্ী পূর্ব হইতে 
আধ্যাবর্ত হইতে লুরি নামক বংশীবাদকের দল এদেশ ত্যাগ করিয়া! সুরোপ 
গ্রভৃতি নান। রাজ্যে বসতি স্থাপন করেন, তাহাদের বংশধরগণ এখন জিপৃসি 
নামে পরিচিত, ইস্হারাই কি এই সকল আখ্যানের বাহক হুইয়াছিলেন? 
|  ক্ষুদেডের সময় মুরোপীয় জাতিসমূহের সঙ্গে এসিয়াবাপিগণের একবার ভাবের 
আদানপ্রদান হইয়াছিল। অনেকের বিশ্বাম ভরতের অনেক গল্প এই সময়ে 
সুরোপে প্রবেশলাভের ুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বীয় রামায়ণের ভম্বলোচনের 
রা উপাখ্যানের ব্যালর নামক অপদেবতার আশ্্্য সাদৃস্ঠ হয় 
বং আমর! বহুসংখ্যকপ্রাচীন বঙ্গীয় গল্পের সে যুরোপ প্রচলিত গল্পের আশ্চর্ষ 
ও মিল পাইয়াছি। এ অন্বন্ধে আমি “105 91 [05190 
রং 9০০” না টা িদ্ারিতভাবে ৬ আলোচনা | করিমাছি ১28 

















হইম্াছে, কিনতু তাহা মনেও তক্মধ্যে তি প্রাচীন ভাষার নিদর্শন আছে। : 
সেগুলি কত প্রাচীন তৎসহ্ধে কোন ঠিক সংবাদ দিতে না পারিলেও আমরা, 
রঃ  দেখাইব, যে যুগে বাঙ্গালীর ভিক্ষা বহর বীধিয়া সমূত্রে 
রদ, গমনাগমন করিত 3 ষে যুগে সাধু ব। বণিকের এদেশে প্রায় 
_. বাজ-সন্মান ছিল; যে যুগে রাম, লক্ষণ, প্রহলাদ, ক্র 
রতি পৌরাণিক চরিত্রগুলি এদেশের কল্পন! মুগ্ধ করে নাই,__যে যুগে শ্রীকৃষ্ণের 
পরিবর্তে শিবঠাকুর যোড়শশত গোপিনী লইয়া মথুরায় নৌ-বিহার করিতেন 
এবং শিবের পরিবর্তে কু্ধ্যদেব গৌরীর পাণিগ্রহণের জঙ্থা ব্যস্ত হইতেন,_ যে যুগে 
 ইন্্-চন্ত্র-বরুণের পরিবর্তে থুয়া, ভাদালি, ধাতা-কাঁত] প্রভৃতি গ্রাম্য অনার্য 
দেবতা এদেশের মহিলাগণের নিকট ভোগ ও পূজা পাইতেন,__যে যুগে বাঙ্গালী 
মেয়েরা স্বামী পুত্রকে বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রে পাঠাইয়। অবিরত গ্রাম্যদেবতাগণের 
নিকট তাহাদের নিরাপদ প্রত্যাগমনের জন্য প্রার্থনা করিত এবং বলি “মানসিক 
করিত,_ পৌরাণিক ধর্খের অত্যুদয়ের পূর্ববর্তী এবং বৌদ্ধশক্তির পরিণতির 
দিানিত লারা চিত হইরাছিল। এতৎসম্বন্ধে আমর] কতক- 
টানি জা করিব। 
প্রথম প্রমাণ ভাষা । ভাষা রূপাস্তরিত হইলেও মাঝে মাঝে প্রাচীন বগের 
গ্যাপ গিয়াছে ; যথা প্রাচীন “থু” এবং “ভাদালি” ব্রত 
কথায় * “থ,য়। পুজি থঃয়ালী। অঘন মাসের ভূঞালী॥ অকালে ভাতম্তী। 
অকালে পুততস্তি।” “ঢেকি পড়ন্ত। গাই বিয়ন্ত।”; * যথা ক্্যগাঁথায়-_ * 
“আজ -যা গৌরী কান্দ্যাকাট্যা। কাইল আইস গৌরী হাস্তারস্তা। গৌরীর 
মাকীার্দে কাটে । হাজার টাক] গাইডে বাঁধে ।” “তিন থ্যাকর খ্যাকন!। 
তিন ঝাকর ঝাঁকন ॥” * (শঙ্খমালা)। . 
 শ্ররূপ অনেক উদ্দাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ব্রত-কথার ভাষা সিনে 
প্রাচীন, কারণ তত্ত্রমন্ত্রেরে ভাষা শ্রদ্ধ করিলে, তাহার্দের শক্তির হানি 
হ্য়। ত্র গাথায় ভাষা একটুকু বেনী পরিবতিত-হইয়াছে। কিন্তু যেখানে 
কবিতার চরণ পয়ারের মত নহে, ছড়ার মত, সেইখানেই প্রাচীন রচনা বুঝিতে 
হইবে-_অবস্ত পাচালীকারগণ সেই সকল ছড়ার অন্ুকরণে আধুনিক কালেও 
অনেক ক আখ্যান লিখিয়াছেন-_-সেই সকল আধুনিক রচনায় ংস্ত-কথার বাহুল্য 
দেখিয়া রচনা-কাল মবন্ধে সংশয় থাঁকিতে পারে না, বিদ্ধ প্রাচীন ছড়া সে 
জাতীয় নহে।...মেগুলি ভাক ও. খনার-বচনের শ্রেণীর | স্থলে 











বিজয়ের যুগের ভাষা 
অবিকল রহিয়া গিয়াছে। রাজা গোবিনচন্দের রাণী অছুনা স্বীয় যৌবনবতী | 
ছবাদশ বৎসরে বিনষ্ট হইবে-_্থতরাং সন্ত্যাসের সময় অভিবাহিত হইলে তিনি 
আমিয়। আর তাহাকে যুতীরূপে পাইবেন না, ০০ ই 
বলিতেছেন + - 
| “ধান চাউল ব বসন নহে গোল! বান্দি ধম 
রাজায় রাজায় যুদ্ধ নহে মাল যোগাইমু ॥ 
বাদসাই যাচক নহে মোহর মারিমু। 
মালী ঘরের পুষ্প নহে বসিয়া গাথিমু॥” 
তেলি ঘরের তেল নহে বাজারে বেচিমু। 
স্থতার কাপড় নহে ঝাড়া বদলিমু। 
ধর্মঘটী যৌবন মুহী 'কিরূপে রাখিমু ॥৮. ্ 
লিনা এ পধূর ২ টি 
“এত গোলার জিনিষ নহে যে গোল! ছাদিয়। রাখিব । | 
বাণিয়ার সিন্দুর নহে কৌটায় ভরিয়া থুব 1৮*১ 
ব্রতকথায় ময়নামতীর গানের ন্যায়, ধর্মঠাকুর অতি উচ্চপদে আসীন আছেন | 
এবং রূপকথ! ও ব্রতকথ। এই উভয়েই “ধাতা-কাতা” দেবতার উল্লেখ আছে। 
দ্বিতীয় প্রমাণ_এই সকল কথা ও গাথার মধ্যে অতীতের একটা সুস্পষ্ট 
চিত্র ফুটিয়াছে। পৌরাণিক যুগে হিন্দুর সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়া গেল; বণিকের 
আসন অনেক নিয়ে নামিয়া পড়িল। পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ শতাবীতে রচিত 
মনসা-দেবীর ভামান এবং চণ্তী-মঙ্গল সমূহে সমূতর-যাত্রার যে বর্ণনা আছে তাহা 
অতিরঞ্জিত ও রিক্ত, বন্ুপূর্বব হইতে সমাগত কিংবদন্তী ও প্রবাদকে কবিগণ 
কল্পনাবলে রূপাস্তরিত করিয়া, সেগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্ত এই সকল 
ব্রতকথ। এবং রূপকথার মধ্যে আমরা সমুদ্র-যাত্রার সম্বন্ধে অনেক এতিহাদিক 
তথ্য জানিতে পাই। : বর্ষার ছুদ্দিনে যখন দিঙ্গ্ুল ব্যাপিয়া ঘনঘটার 
আবিাব হইত, প্রবল ঝটিকাঁর সঙ্গে বিদ্যুৎ ্ষুরিত হইতে থাকিত--তখন 
 প্রবামগত নিজজনের চিন্তায় বঙ্গললনার প্রাণ ব্যাকুল হইত, দেই ব রূ 
 গ্রতিচ্ছায়া আমরা -দেবতাগণের নিকট তাহাদের বহু আবেদন-দিবোন রঙ 
্‌ চির প্রার্থনায় পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি। বূপকথাগুলিতে নি জার 
০১০ ছক্গিপারঞন সিজ যজুমদার সঙ্কলিত শ মালার গল্প জস্টবা। 








রস্ঞন আলিপনা রা পা রি করিতেন নাবিকগণ কি 
ভাবে বণিককে জিজ্ঞাসা করিত, 'পরিবারবর্গের জন্ত সংস্থান করা হইম্মাছে কিনা, 
- প্রত্যেকের নিকট অস্থমতি লওয়া হইয়াছে কিনা, তাঁহারা সকলে আহ্লাদ 
সহকারে সম্মতি দিয়াছেন কিনা, দেবতাগপের ভোগের ব্যবস্থা ও দেবমন্দিরের 
“অষ্টচূড়া” অলঙ্কৃত করা হইয়াছে কিনা+_সেই সকল বর্ণন| পড়িয়া মনে হয় 
যেন একটি 'অতীত যুগের থাযথ চিত্রপট আমাদের চক্ষের নিকট উদঘাটিত 
হইতেছে। ভিঙ্গাগুলিকে তৈল সিন্দূর ও চন্দন পরান, তাহাদের মধ্যে “মধুকরেশ্র 
বিশেষরূপ অঙ্গরাগ করা, দিনরাত জালিয়া রাখিবার জন্য পঞ্চদীপের ব্যবস্থা ও 
মণির ঝালর ও বণিকের নামাঙ্কিত পতাকার অজনর ব্যবহার-_এ সকলই যেন 
প্রকৃত এতিহাসিক তথ্য বলিক্সা মনে হয়। বণিকগণের কপটতা৷ ও প্রতারণার 
_নিয়লিখিত বর্ণনার মধ্যেও যেন অনেকটা সত্য আছে বলিয়া! বোধ হয় £ টি 
| কোন হ বেনে দারচিনি দিতে দরমূজ বাহির করে। 
কোন হে বেনে কাহনের বস্ত বেচে সিক্কার দরে ॥ 
কোন যে বেনে থাগ্ডারা” পাথর ঝা পিতে ভরিয়। থোয়। 
ওরে মহামাপিক্য, সাহা মাঁণিক্য কয়ে লোকেরে বিকোয় ॥” 
(ঠাকুরদাদার ঝুলি, প্রথম সংস্করণ, ২৯০ পৃ.) । 
প্রত্যেক জাহাজের গুলুয়ে এক একটি চামর থাকিত। বহু ঘু্টিতে বাধা 
ফাছিগুলির দৈর সম্বন্ধে এই সকল গল্পে অনেক কথ পাওয়। যায়। সমুদ্র- 
যাআআাকালে সাগরের পুজা এবং বহ ছাগ বলি দিতে হইত। . 
এই ষুগে রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র সামাজিক মধ্যাদায় প্রায় সমবক্ষ। 
জাতিভ্দে খুব প্রবল ছিল বলিয়া মনে হয় না, কারণ বিবাহ-সময়ে জাতি-সন্বন্ধে 
কোন কথাই উঠিত না ভাগ পাপাজীর চি ইয়া বেশ বিদেশে * আনা- | 
টিনার রা 
তৃতীয় রাগ ুলমানী ডি: যায়। বাঙ্গাল! দেশের 
বুসলমা গণের পূর্ব পুক্কষেরা৷ অধিকাংশই হিন্দু বা বৌদ্ধ 0: না 
কে জযোবশ- রশ শতানী কিংবা তাহার অব ৪ 
খুসলমান ধর রিরহ'গ করেন। কিন্ত 4: চর করার ৭ পরেও অনেকে 




















“শ্রাকালে ছড়া দেয় রে সঁজ চলে বাতি। ল, ৷ বলে সেই ঘরে আম 
ৰসতি।*) রানির অসতির পতি যেমন ভাত 
নায়ের গুড়া |” প্রভৃতি গান অনেকেই মুসলমান ফকিরের মুখে শুনিয়া 
থাকিবেন। এই ছড়াগুলিতে অনেক স্থানে খুব প্রাচীনভাষার নিদর্শন আছে। 
ইহা৷ কখনই সম্ভবপর নহে যে মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহের পর এই সকল ফকিরেরা 
লক্ষ্মীর পাঁচালী শিখিয়াছিল ৷ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী থাকার সময় যাহারা 
এই পাচালী গাহিয়া জীবিকা অঞ্জন করিত, তাহাদেরই বংশধরগণ সেই বৃত্তি 
এখনও অব্যাহত রাখিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, হিন্দু বা বৌদ্ধাবস্থার সমস 
তাহার! যে সকল পুজা করিত ও বূপকথ। শুনিত-_তাহার চষ্চা এখনও কতক 
পরিমাণে তাহাদের মধ্যে বিদ্ঞমান আছে। এখনও তাহার! “জরান্থুরের” গাথা 
গাইয়৷ থাকে এবং সাপের মন্্গুলি তাহাদের একরূপ একচেটিয়া ;. এই সকল 
ন্ত্র-তন্ত্র এবং গাথা হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবতাগণের স্ততিবাদে পূর্ণ, কিন্ত হইলে কি. 
হয়? এগুলি এখনও মুসলমানগণেরই একরপ নিজন্ব হইয়া রহিয়াছে। সেই 
প্রাচীনকালে যে সমস্ত ূপকথ। এদেশে প্রচলিত ছিল, মুসলমান হইয়াঁও রমণীগণ 
তাহাদের মাধুর্য ভুলিতে পারে নাই, তাহা তাহাদের শিক্ষার অস্থিমজ্জার মধ্যে 
ঢুকিয়াছিল, তাহাদের প্রভাব তাহার! এড়াইবে কিরপে? ্‌ 

একথা যদি বলা হয় যে, মু্লমান হওয়ার পর সেই সকল রমণীর! 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে হিন্দু মহিলাগণের নিকট হইতে এইবূপ কথাখুলি 
শিখিয়া লইয়াছে, সে কথা৷ কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।: কারণ' 
নিষিদ্ধ মাংস, পিয়াজ, রম্থণ প্রভৃতির ব্যবহার হিন্দু ও মুসলমান রমণীগণের 
মধ্যে এমন একটা ছুর্লজ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয় রাখিয়াছে-_ষে তাহাদের পরস্পরের 
মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের কোন সভাবন। এখনও হয় না। এই সকল 
রূপকথার মধ্যে দেবদেবীর কথা অনেক আছে এবং নায়ক নায়িকারা সকলেই 
হিন্দু, এরূপ অবস্থায় মু্লমান মহিলারা কেনই বা হিন্দুর নিকট হইতে এগুলি 
_শিখিতে যাইবে? মুলমান হওয়ার পর তাহাদিগকে মোল্লারা হিন্দুর নিকট 
হইতে কোন ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করিতে দেয় নাই। তাহাদের গৃহের পার্ে 
খোল কর্তান জী টি ৫1৬ শত বৎসর র যাবৎ হিন্দুরা যে পৌরাণিক টা 











তিক, থা তাহারা মাতুতাছে বনি এ এখনও ও শুনি থাকে। | 'এ সমত্ত রূপকথ। . 
পৌরাদিকধরথের অস্থ্যদয়ের ৮০৮ রে রি 
হ্থত্রে পাইয়াছে। আমরাও যে পাইয়াছি, তাহারা 
রা এ সমস্ত বিষয়ই রামতন্থ লাহিড়ী রিসাচ্চ' সন 
বিবিধ প্রবন্ধে পুণ্থানুপুত্খরূপে দেখাইয়াছি। এন্থলে তাহা অতি সং 

মাত্র। 
৬০ মধ্যে ষেএই সক অভি-প্রাচীন গীতিকথা এখনও গ্রচলিত 
তাহ। নিম্নলিখিত মুক্রিত পুস্তকের তালিক1 হইতে জানা যাইবে £__ 
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বলীর পুঁথি_মুন্সী মহাম্মদ আবেদ মা 
১৫৫ নং মসজিদ বাড়ী সীট: দরজিপাড়া৷ হইতে প্রকাশিত । 


 মধুমালার কেচ্ছা খোন্দকার জাবেদ আলি কর্তৃক বিরচিত। 


১৫৫ নং মসজিদ বাড়ী স্ত্রী হইতে প্রকাশিত। 
ঃ বিরচিত। 
ঞ কন্যার কেচ্ছা-_মুন্দী আয়জদ্দিন 
নর ৩৭৭ নং চিৎপুর রোড পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। 


"জরান্থবার পু'খি_মুন্দী এনাতুন্লা সরকার কর্তৃক বিরচিত। 


১৫৫ নং মসজিদ বাড়ী স্াট হইতে প্রকাশিত । 


সতীবিবির কেচ্ছা মুন্সী আয়জদ্দিন বিরচিত। 


৩৩৭ নং আপার চিৎপুর রোড হইতে প্রকাশিত। 
মালা-_মহান্মদ মুন্সী বিরচিত। 
যত ১৫৫ নং মসজিদ বাড়ী গ্রীট হইতে প্রকাশিত। 


কাঞ্চন-মালার কেচ্ছা মুন্সী মহাম্ম্দ বিরচিত। 


১৫৫ নং. মসজিদ বাড়ী স্ত্রী হইতে প্রকাশিত। 


সধীসোণা_মহাম্মদ কোরবান আলি বিরচিত। 


১৩৮ নং মেছুয়া বাজার স্ত্রী হইতে প্রকাশিত ৭ 


ু যামিনীভান-_মহাম্মদ থাতের মরহুম বিরচিত। 


১৫৫1১, নং মসজিদ বাড়ী সরা হইতে প্রকাশিত। 


ক পপ আমানত মরহুম কর্তৃক বিরচিত । 


৩৩৭. ) নং ং আপার চির রোড হইতে ্রকাশিত। 





ক হি ও হে ৃ 
্থ। শের রনী খাম আদ বিচিত। ০ 
রর | গাকপলপৃন্ধুবিসিদি তা রে 

্তরাং দেখা যাইতেছে, যে সকল-বূপকথা বাঙ্গালার পল্লীর নিজন্ব তাহা 
ফির জা নান রফটও রা রি দিতেন ২ 2 

_খুষটীয় ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ শতাব্ীতে বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম 
পরিগ্রহ করে। কিন্তু এই সকল কাহিনী অরয়োদশ কি চতুদ্শ শতাব্দীর নহে 
ইহারা বহু প্রাচীন। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুযদার মহাশয় ইহার অনেক-. 
গুলি সম্ধলন করিয়া! বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছেন। তিনি 
মালঞ্চমালার গল্পটি একটি একশত বৎসরের প্রাচীন স্ত্রীলোকের মূখে শুনিয়া 
যথাযথভাবে এমন কি স্থানে স্থানে ডিক্টাফোন দ্বারা রেকর্ড করিয়া লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। তাহার বাহাছুরী এই যে, তিনি প্রাচীন গল্পগুলিকে নিজের বিদ্যা 
বুদ্ধি দ্বারা অলঙ্কত করিতে চেষ্টা করেন নাই ; তিনি স্বয়ং কবি ও স্থলেখক, . 
সুতরাং তাহার পক্ষে এ লোভ সম্বরণ করা সহজ হয় নাই। প্রাচীন গল্প যেকোন 
লেখক সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই তাহাতে বিদ্যা ফলাইতে যাইয়া 
এঁ্তিহাসিক তথ্য ও গল্পের মৌলিক লৌন্দরধ্য ও মূল্য বিনষ্ট করিয়াছেন। এ. 
কথ! সত্য যে ষোড়শ শতান্ধীর কবি ফকিররাম কবিস্বৃণের হস্তে প্রাচীন 
সখীসোণার গল্প এবং কাঙ্গাল হরিনাথের হস্তে “শীত বসন্ত” _বূপাস্তরিত হইয়াও 
সঙ্কলগলিতাগণের কবিত্বগ্রভাবে কতকট! নৃতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। কিন্তু 
দক্ষিণাবাবুর স্থান ইহাঁদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্ে, কারণ তিনি প্রাচীন যুগের 
_ একটা অধ্যায়কে যেন মূকুরে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি এই 
সকল রূপকথার মধ্যে আপনাকে এরূপ ভাবে ডুূবাইয়া রাখিয়াছেন-_যে ভাহার 
শ্রতিলিপিতে মৌলিক জিনিষটিই প্রতিফলিত হইয়াছে। . ৫ 

 একথ। অবন্ঠ স্বীকা্য নহে ষে তাহার ঙ্বলিত এই গলগুনি ৯ম কি ১, তম 
শতাব্দীর রচনাকে অবিকৃতভাবে দেখাইতেছে; ভাষা! কালক্রমে অবস্তই 
 বূপাস্তরিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় পল্লীর অবরোধ-কুদ্ধা মহিলাগণের 
ভাষার পরিবর্তন পুরাকালে অল্পই হইত। বাহিরের প্রভাব, বা' রের আলো 
বাতাস সেই নিভৃত নিকেতনে অস্লই ঢুকিতে পারিভ। . স্থতরাং বাণিজ্যাকেন্ে 
ও নগরাদিতে ভাষার যেরূপ দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়া সই সহি 
কি রাখা ভাবায় ভাত যার ঘটতে খাবে াই। 
ঠাকুরদাদার, ঝুলির যখন প্রথম সংস্করণ বাহির হইয়াছিল, 















শন 





ই 
কেকমিবাণ ইআাছি। ৮৬৮০০০ রগ 
ঠাকুরদাদার ঝুলির প্রথম সংস্করণ পাঠ করিতে যাইয়া পাঠককে বন্ধুর ভাষা; 
জালা জা ছুর্ভাগ্যের বিষয় এই ফে, 
সমালোচকগণের তাড়া খাইয়! দক্ষিণাবাবু পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ঠাকুরদাদার 
ঝুলির ভাষা কতকটা৷ সহজ করিয়াছেন। তাহাতে জিনিষের আদত যুল্য 
কতকটা কমিয়া গিয়াছে, যদিচ গল-তৃক পামারশিক্ষিত পাঠকবর্গের পক্ষে 
অনেকটা স্থবিধা হইয়াছে। . 
র ঠ্রখকিল্ডস নটি িতিরটিন্কিনিন 
বীর জুলবানগণের গাথা ও মত হইতে শব] ও ভাবের ছুই একটি নমূনা? 
টিনা যথা সাপের মন্ত্র 
, শহস্ত সারম্‌ গল। সারম্‌ আর সারম্‌ দুখ 
[লট পিট চরণ সারদ আর সারমবুক। 
| পেট পিঠ চরণ সাতি মনসার বরে। | 
লক্ষ লক্ষ বাণ অমুকের কি করিতে পারে ॥ 
কাঙরের কামিক্ষি দেবী দিয়া গেল বর। 
বালির বিন্দ রাজী বলে অমুক হিল! অমর ।” 
বিনা! অংশের মধ্যে প্রাচীন কতকগুলি শব্ধ আছে। “কার” কামরূপ 
কথার অপন্রংশ।: কামাখ্য। তীর্থ হইতে প্রাচীন মন্্রতস্ত্ের শ্োত এক সময়ে 
এদেশে বহিয়া আসিয়াছিল। “কাঙুর” শব্দের সহিত ধর্মমঙ্গল ' পাঠকগণ' 
স্থপরিচিত | বালী উত্তরপাড়ায় কোন্‌ অতীত যুগে বিদ্দ নামক রাজা সর্পাঘাতের 
চিকিৎসা ও মনত্-তনতর দ্বারা যশ অর্জন করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না__ 
কিন্ত এই উল্লেখ যে কোন প্রাচীন পবাদের উপর ধড়ায়-তাহা সন্দেহ 
বার কারণ নাই।, রি 
| - দক্ষিপাবাবুর সংকলিত গুলির : মধ্যে  ঠাযার ঝুলিই রি 
রানা ও উল্লেখযোগ্য । এই ঝুলিতে “মধুমালা” “পুষ্পমালা*, ক্কাঞ্ন- 
মালা”, “মালক্মালাস, ও. “শব্ঘমালা” এই পাচটি র্পকথা ছে। ষেপ 
রহ টার বা বে্এই গল্প পঞ্চকের মধ্যে সেই়প মালালা 














টপ জীউ নিব'র বহিত, তাহাদের অঙসত চেষ্টার ভিতর প্রেমের 
কথা কিরূপ সিন্দুররাগ্গের উজ্জ্লতা ললাটে পরিয়। শোভা পাইত-_তাহা এই 
গল্পগুলিতে যেরূপ পাওয়! যায়, বোধ হয় এই সাহিত্যের কোথাও তাহার 
তুলপন! নাই__ইহার! বঙ্গসাহিত্যের কিরীট। পৌরাণিক যুগের সাহিত্যের মত 
ইহাদের মধ্যে রূপ বর্ণনার বাহুল্য নাই,_আধুনিক দাহিত্যের মত ইহাতে 
প্রেমের কথ৷ মুখে প্রকাশ করিবার চেষ্টা নাই। রমণীগণের প্রত্যেক কথায় 
নারীজনোচিত সংযম দৃষ্ট হয়_তাহাদের প্রত্যেক উদ্যমের, প্রতিটি ত্যাগের 
ভিতর পল্লী-লম্্মীর প্রেম অফ্ুরত্ত সুধা, বিতরণ করিতেছে-_কিস্ত' অধথা 
মুখরতা। ছারা সেই প্রেমকাহিনী বৃথ। ক্ষীত হইয়া পড়ে নাই। সাহিত্যিক 
লিপিকুশলতা। এই নকল গল্পে অত্যন্ত আশ্চধ্যরপে দৃষ্ট হয়। রচগ্িতাঁ 
বিশেষণ পদ প্রায়ই ব্যবহার করেন নাই, তিনি নিজে কোন কথা কহিয়া 
পাঠকের রুচি ব মানপিক ভাবকে কোনদিকে প্রবত্তিত করিতে আদৌ চেষ্টা 
করেন নাই,__শুধু ঘটনার পর ঘটনা বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন__-তাহাতেই চরিত্র- 
গুলি এরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে যে কোন সমাসের ঘটা, রূপবর্ণনার আতিশয্য বা 
লেখকের বক্তৃতায় তাহা হইতে পারিত ন1। মালঞ্চমালা যখন মালিনীকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সে দেশে কোন বিষ্ভালয় আছে কিনা যাহাতে বালক 
চন্দ্রমাণিককে তিনি পাঠাইতে পারেন, মালিনী বলিতেছে_-* “রাজার বাড়ী 
পত্ডিত কত পড়া়া পড়ায়, কু'জো, আছে, হজো আছে, গেঁজো৷ আছে, ছুই ঠাং 
ম্যাংরা আছে, আবার রাজার রাজপুত্র আছে, দিন রাত হিলিমিলি 
_কিলিমিলি কাকহাটা না বকহাটি। * এরূপ অন্ন কথায় পাঠশালার চিত্র 
কোথায় কি দেখিয়াছেন? এই কথাটি মনে মনে রাখিতে হইবে, গল্পের 
শ্রোত। শিশুমণ্ডলী, তাহাদিগের কৌতুক বজায় রাখিতে হইবে, তাহাদের 
স্থকুমার মুখ কথায় কথায় হাসিচ্ছটায় দীপ্ত করিতে হইবে__গল্পের স্তর সর্ব! 
সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে। যখন মালঞ্চমালা তাহার আশুয়দাতা৷ বাঘকে' 
: বলিল, শিশু বড় হইতেছে, তাহার প্রড়াশুনার দরকার-_এ সময়ে জঙ্গলে পড়িয়া. 
থাকিলে চলিবে কিরূপে? তথন বাঘ বলিতেছে_* “তা লেখাপড়া শিখাও। 
কত পণ্ডিত আছে, সাব কালে ঘোরে; হোকা। হয়। করে, বল একটা ঘর পরে: 
 দেই।” * এই নকল কথায় ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। পৌরাণিক যুগের 














্ঞ ইজ ক বরুণকে সাক্ষী করিতে. হ্য়। বু পয়াল 
 কোটালের পুত্র শপথ করিতেছে পৃথিবীকে সাক্ষী মানিয়া, কার পৃথিবী 
পবিভ্র- এখানে ফুল জন্মে |” কি সুন্দর কথা, ফুলের মত পরিক্রত। কোন্‌ ইন্দ্র 
বা চন্দ্রে কলঙ্কিত জীবনে পাওয়া বাইবে? মালঞ্চমালাকে তাহার স্বামী বড় 
হইবার পর এক দিনও দেখেন নাই, কিন্তু যেদিন স্বামী ঘোড়ায় চড়িয়া পরীক্ষা 
দিতে চলিলেন-_সে বড় বিষম পরীক্ষা প্রাণদণ্ডের সম্ভাবনা আছে-_সেদিন 
মালঞ্চ তাহাকে দেখা দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না, “সেই সময়ে 
মালধ, সোয়ামীর হাতে ঘোড়ার রাশ তুলে দিতে গিয়া সোয়ামীর মুখের দিকে 
চাহিলেন, জুতার ধূলা ঝেড়ে দিতে গিয়া সোয়ামীর পায়ের ধূলা। নিলেন ।” 
এই রমনী যে প্রেমের কত তপস্া। করিয়া সংযম রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা না 
জানিলে সোয়ামীর মুখের দিকে চাওয়া ও পায়ের ধুল৷ নেওয়ার মূল্য পাঠক 
কিরূপে বুঝিবে? জীবন দান করিয়৷ দৈববলে জীবন পুনঃ লাভ করিয়া 
যাহাকে কত কষ্টে মান্য করিয়াছিলেন, সেই স্বামী যেদিন রাজকন্যাকে বিবাহ 
করিয়। পর হইয়া গেলেন, -ধাহার জন্ প্রতি পদে তিনি জীবন সমর্পণ করিতে 
প্রস্তত ছিলেন, তিনি যখন তাহার পরিচয়টিও পাইলেন না, তখন 
অশ্রভারাক্রাস্তচস্ক এই সহিষ্ণুতার দ্েবীমৃত্তিকে আমরা রাজ-দম্পতীর বাসর 
গহে নীরবে প্রবেশ. করিতে দেখিতে পাই। রাজদম্পতীকে দেখিয়া মালঞ্চ 
প্রার্থন। করিলেন_ 
: “হ্থখে থাইকো+ স্থথে থাইকো, রে রাজ পুত্র 

স্থখে থাইকো! রে রাজ কন্তা 

. যদ্দি সতীর মুখের কথা স্প্রভাতে ফলে রে। 
বাসরের বাতি যেন সাত পুরুষে নেহালে, 
1... রাজ-ছত্র যেন চৌদ্দ-পুরুষের মাথায় ছত্র ধরে। 
জল থল বন বৃক্ষ যেন সজাগ হইয়া থেকো রে। 
... চখের পাতা পড়তে যেন উঠে রে আইসে।। . 

রাজ মন্দিরের চূড়া যেন অজ হইয়া থেকোরে। 
চক কয ষেন রে মঙ্গলে হাসে। 
এরা ক মার বে আমার লোয়ামীর গড়ি 








নী হরি 
_.. বাজ কন্ঠার আয়ত ষেন হাতে গায়ে ক্ষয়ে রে 
তুমি আমায় দেও এই বর। 

চৌন্দ ভর৷ পূর্ণ কর আমার স্বশ্তরের সংসার 

ওরে আমি জল মাটা হইয়। থাকিমোরে 

আমি ভূজিমো কত সুখ । 

ওরে আমি পণ্ু-পক্ষী হইয়া থাকিমোরে 

আমি ভূ্মোরে কতই স্থথ।” 
অথচ যে শ্বশুরের রাজ-মন্দিরের ও সংসারের বিজয় প্রার্থনা করিয়া তিনি 
এই গীতি গাহিতেছেন, সেই শ্বপ্তর অশ্রতপূর্বব অত্যাচার করিয়। তাহাকে সেই 
রাজ-মন্দির হইতে তাড়াইয়। দিয়াছেন এবং যে সতিনীর আয়ত ভিক্ষা! করিয়! 
'তিনি ভগবানের নিকট কার্দিতেছেন, চিনির ০০০৪ রাজ-গৃহে 
রাখেন নাই। | 
_ বন কষ্ট ও নির্যাতনের পর রাজ-্বস্তর মালঞ্চের মহিমা বুবিতে পারিলেন, 
তখন রাজ-প্রাসার্দে নহব্ৎ বাজিয়া উঠিল। মাঁলঞ্চের অভ্যর্থনার জন্য পুষ্প- 
তোরণ নিম্মিত হইল। চন্দ্রমাণিক তাঁহাকে আদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু 
মালঞ্চ নিজ হস্তে মালা গাঁথিয়। রাজকন্যাকে পরাইলেন এবং স্বয়ং তাহাকে 
পাটরাণীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। কারণ তিনি ভোগ করিতে সংসারে 
আসেন নাই, ত্যাগ করিতে আসিয়াছিলেন-_-তাই প্রজার! তাহাকে পাটরাণী 
হইতে উচ্চতর আসন দিয়াছিল। “মালঞ্চ কাঞ্ধীকে (রাজকন্যাকে ) করিলেন 

পাটরাণী ; রাজ্যে মালঞ্চ হইলেন ঠাকুরাণী।” 

বৌদ্ধহিন্দুর্থে নারীর যতরূপ আদর্শ ও গুণ বণিত হইয়াছে, মাল সেই 
গুণরাশির সমন্বয় । এই উচ্চ কল্পনা নানাবূপ অগ্রারৃত ঘটনার মধ্যে প্রত 
নারীমুত্তিকে দেখাইতেছে। দ্বাম্পত্যভাব ও মাতৃভাবের মধ্যে যে বিভিন্নতার 
রেখা, তাহা! এই গল্পে যেরূপ স্স্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে-_ বোধ হয় জগতের 
সাহিত্যে তাহার তুলনা! নাই। অসীম কথা-দমৃত্রের মধ্যে মালঞণ যেন পত্মাসনা 
লক্মী। এই পাঁচটি গল্পের মত গল্প কোথাও আছে বলিয়া জানি না)ইহারা। 
শিশুর আমোদের উৎস, যুবকের প্রেম-পিপাসার অমৃত এবং বৃদ্ধের শান, ইহা 
্ঘ ও গঞ্জিত উভয়েরই টু ৮48 রা আমরা নদীর 
সহজে যে. আলোর প্রভাবে আমরা পথ রেজি খাছ আয়া ররর, 








লি এরি জিনিষ যেকত বড়, তাহা আমরা অনেক ক সময়, 
ভুলিয়া যাই। হবাহারা বেদ-বেদাস্ত হইতে ধর্মকে গ্রহণ করিয়৷ তাহা। 
সাধারণের আয়তাধীন ও স্থখবোধ্য করিয়াছিলেন এই সকল গল্প তাহাদের 
দান--এইগুলি অবজ্ঞার জিনিষ নহে-_বাজারের অল্পমূল্যের মাছুর নহে-_ 
পারম্যের গালিচার গ্ভায় মহার্ধ এবং হুমম কলা-শিল্পের পরিচায়ক | 
_ শহখ্খমালার গল্প হইতে যে কতর্দিকে কতরূপ কবিত্ব ফুটিয়া আছে তাহা? 
দেখাইবার স্থান আমাদের নাই। নদীর হত্তে বছ বিনা! সহ করিয়া 
শক্খমালা বলিতেছেন_ | 
“ঠাকুর বি কি জন্ত এমন কর রে ঠাকুর বি 
ও সাধু বহিদ আমি কি দোষ হরিনাম 
আজ তোমার কাছে। 
একই খেলা খেলেছিলাম ঠাকুর ঝি গো 
এরা 
দাড়িম্বের গাছে রে। 
আমি তুমি জল আনিতে গিয়াছিলাম 
_ যেঠাকুর ঝি সাধু-দরোবরের জলে 
একই ছুধের বাটীতে ঠাকুর ঝি তুমি আমি 
7. খাইলাম ঘে তোমার দাদার পরসাদ রে। 
একই আচল গায়ে দিয়া ঠাকুর ঝি আমরা 
কইলাম মনের কথা মনের সাধ রে। 
একই বিছানে শুয়ে যে ঠাকুর ঝি 
তোমার আমার নিশির রাতি গেছে রে'ঠাকুর ঝি 
আজ আমারে এ তুমি কেমন দেখা দিলা রে | 
সাধুর বহিন এ কেমন বেশে ।” 


এই কাজি ছু বয় গৃহ-স্খী চিরন্তন ক্ষমার গরচারক। 
ছু বৎসরের পর স্বামী রাজ-প্রাসাদে আসিয়াছেন। শঙ্খমালা যে. সেখানে 
আছেন সাধু তাহা জানেন না, কিন্ত শ্খ বছ যত সাধুর জন্ত পরিপাা করিয়া 
অন্-ব্ঞজন রীধিয়াছেন। সাধুর পরিবেশন তিনিই. করিতেছেন, কিন্ত 
অবঞুঠনবততীকে ; সাধু দেখেন মাই। তথাপি অন্ন আহমাদ করিয়া াধুর 
চস্ জলে ভরিয়া আসিতেছে-_-.* “যে রন্ধন খেয়েছি আমি বার বৎসর আগে 1 








হিন্দু ও বৌন্যুপ ক রর ২8৮ 
আজ কেন বিরান লাগে” *. সহসা; ্ পরি বশনকারিণীর 
ছুইটি হস্তের উপর তাহার দৃষ্টি গড়িল, ০ 
পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন_- * “কে দাও বান, কে দাও ভাত। সাধুর 
ভিটায় যেন দেখিয়াছিলাম লেই ছুখানি হাত"... 

এই কথায় দাসী বাদীর! হাসিয়৷ উঠিল, রিনিনাউরিনা | 
কিন্ত বাতাস কৌতুক করিয়া শঙ্খমালার সিঁির অবগ্ুঠন এই সময়ে একটু 
সরাইয়া দিল। সাধু তাহার কপালখানি দেখিয়া আবার আত্মহারা হইয়া 
বিয়া উঠিলেন-__ * “সেই কপাল সেই টিপ। সাধুর ভিটায় সোণার দীপ ।” 
* শব্ধের ধৈর্যের বাধ ছুটিয়া গেল; তিনি আর রহিতে পারিলেন না, সাঁধুর 
পায়ের কাছের মাটা তাহার কপালের সিন্দংরের রং দিয়! রাঙ্গাইয়। দিলেন। 
এই প্রণাম বছ করের পর মিলনের শুত চিহ-বধাপ হইল | 





এই সকল গল্পে অনেক গীত আছে; তাহার ছুই একটির নমুনা আমর! 
দিয়াছি। কিন্ত পাঠক যাহা গঞ্ের মত পড়িয়া! যাইবেন তাহার অনেকাংশও 

কতকগুলি মেয়েলী ছড়ার সমষ্টি। পাঠক পড়িবার সময় সেগুলি যে কবিতার 
অংশ তাহা! একেবারেই মনে করিবেন না। কিন্তু তলাইয়া দেখিলেই এই 
সকল ছড়। ধর। পড়িবে । সম্ভবতঃ এসকল গল্প মেয়েরাই রচনা করিয়াছিলেন, : 
এত ছড়া কাটিয়া কথা কওয়া পুরুষের অসাধ্য । গীতগুলি বাদে এক 
শঙ্খমালার গল্পেই আমরা ২০৩টি ছড়। বা কবিতার চরণ পাইয়াছি। ডাঃ 
ওয়াসবার্ন হপৃকিন্স্‌ দেখাইয়াছেন-_ব্যাসের সঙ্কলিত মহাভারতে বেদ ও 
উপনিষদের শত শত চরণার্ধ বিদ্যমান । পূর্ববর্তী মেয়েলী ছড়াগুলি পরবর্তী 
যুগের মেয়েরা! মুখে মুখে রক্ষা করিয়া আনিয়াছেন ) স্বতরাং এই সকল গল্পে 
যে কত যুগের বহুদশিত। ও স্্রীস্থলভ প্রবাদ স্থান পাইয়াছে, তাহা কে নির্ণস় 
করিবে! আমরা এক শঙ্থমালার গল্প হইতে এই সকল চরার্ তুলিয়া. 
'দিতেছি। পাঠক দেখিবেন, এই গল্পগুলি কিরূপ আশ্র্য্য াততর্্ের নদে 
প্রাচীন ছড়া ও পরবাদ-বচন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এ 


| অপরাপর বঙ্গীয় গল্পের অনেকগুলি বহু গ্রামীনকান হইতে নিয়া 
 আসিয়াছে। শ্রীমন্ঙ্কলিত সুরোপ-প্রচলিত প্রাচীন গনগুলির সে ইহাদের 
অনেকগুলির আশ্ষরষ্য সৌসাদৃশ্ঠ আছে। যত দূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে 
ন্তাহাতে আমাদের দেশ হইতেই সেই গল্পগুলি বিদেশে গিয়াছে এরূপ অঙ্থমান 











| সর । এ সনবদ্ধে আমরা [7৩ 011 710580৩ ০ ৪৩ নামক কে 
রি বিশ্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। | | 


ূ 2 


১ : মূল ধন উবে, দিনে দিনে ডুবে। ২। শঙ্খ না মানিক, দিনে দিনে 
খানিক। ৩। আগে ছিল শঙ্খ মাণিক সমুদ্রের ধার। গালি মন্দ খাইয়া 
দে জলের সেপার। ৪। ধন রত্ব কড়ি, না বিয়ালেই বুড়ি। ৫। ধনরদ্ব 
কড়ি, পাখা পেলেই উড়ি। ৬। পয্স ভাঙ্গে ক্ষীর খায়, নাক ভাকাইয়া৷ ঘুম 
খায়। ৭। দিন হেলে, রাত তটলে। ৮। রাজপুত্র হাসিয়া উড়ান, গোঠে 
গোঠে ধনুকের বাণ ফুরাণ। ৯। চোখের মণি, ছুঃখের খনি। ১০। মা 
চোখ ভরিয়া! দেখিলেন, চোখ ভরিয়। গিলিলেন। ১১। ওরে পুত্র আজ কয়ে 
বুঝাই তোরে, তুই না বাণিজ্যে গেলে ও যে তোর বংশের লক্ষ্মী ছাড়ে। 
১২। ঢেকি বেনে তুষ খান, তুষ কেটে ভূষি খান। ১৩। এক রাজার বেটা 
মোহনলাল। তার সঙ্গে চলে ভেড়ার পাল। সেই রাজার বেটা পক্ষী মারে। 
এক এক তীরে ষোলশ গণ্ডা পক্ষী ঝুরে পড়ে ॥ ১৪। রাজার বেটা! মোহন 
কুমার, ভেড়া চড়াও সায়েরের পাড়। রাজার বেটা তুমি পক্ষী মার। 
সদ্বাগরের বেটা শঙ্ঘমণি--তার কথা কি বল্‌তে পার ॥ ১৫। তুমি জেলের 
বেটা নওরে সাধু জাল বেয়ে না খাবি রে। সওদাগরের পুত্র তুমি রে সাধুঃ 
তুমি বণিজ করিতে যাবি রে॥ ১৬। মাঝি মাঝি কর্ণধার। তুমি হুন 
খেয়েছ কার? ১৭। সে সওদাগরও নাই, দিন আনি দিন খাই, ঘর গৃহস্থালী 
হাল বাই। ১৮। নাতিপুতি কে বা আছে, কে বা দেয় বাঁতি। কার ভর 
কার ঘাটে -ব। উঠে কে দেয় বেসাতি॥ ১৯। এই কপালে ঘাট অধ্থাট, 
_আঘাট যে সেই হ'ল ঘাট। ২০। আছে কি নাই, ঢেকি ছাই বলতে পারে 
শেওয়। কীদায়। থাকি অথা, বল্তে পারে পন্মের পাতা । ২১। ভোগ 
দিবে রাগ দিবে । যদি নৌক। জাগে ত জাগ দিবে ॥ ২২। এক পা হাটেন 
এক পানা হাটেন। ২৩। বেছে বেছে সার দ্দিলেন। তিল সিন্ুরের আক. 
দিলেন ॥ ২৪| এক কড়ি করিয়ারে উনো, পুত্র পঞ্চ কড়ি কর্বি দুনো৷ | খয় 
খরা , ছয় ছরাতি, কাহন নিস বান গুনে। ২৫1 ঘাটের ভরা ঘাটে বুঝাবি 
বান তুফান দিয়া পাড়ি। ওরে মুখের আগুনে ছেড়ে রে বানের মাথার মণি 
_কাড়ি॥ ২৬। সঙ্দাগর- আইল ম। তোর ঘাটে। আতাল পাতাল হইয়া 








বৈস তোর জোড় আসনের পাটে। জোড় পৃজ্জা তোর কালীর সাগর, আমার 
চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর, সারি দেন! দহের কুলে সওদাগরের হাটে ॥ ২৭। গহিন 
জনে নিয়াস কাটে। কালী সাগর ফেটে উঠে ॥ ২৮। রাগ রঙ্গে তেল দিল 
আর দিল মিন্দুর কাঞ্চম। কালী কালী বলিয়ে কর্ণধর ডিলা করিজ বন্দন ॥ 
২৯।. ঝালর মোতি, প্রদীপ বাতী। হাল সাজ অঞ্তাত। ৩০ | না নড়ে 
বাতাস ন। নড়ে দিক, উজান ভাটির বাতাস ঠিক। দেই বাতাস পবন তখন 
নায়ের গমন। ৩১। ওরে পাল কামলা আসে পাটহ্‌ মজুর। গায় গব্য 
নিয়ারে চৌদ্দ ভি করে পুর॥ ৩২। নৃতন পালের দড়ি, হালের মাথায় 
কড়ি। ৩৩। দহের জলে ঢেউ খেলে না খেলে । কমল পাতের জল হেলে 
কিনা হেলে॥ ৩৪। চোখের জলের মাল! গাঁথিয়ারে শক্তি পরে আপন 
গলায়। বছর পরে সেই ম্বামী দর্শন দিয়া পলায়। ৩৫। লক্ষ ফোঁটা 
চক্ষের জলে পতি একেক শঙ্খরে পিয়াইলাম। শত আট শঙ্খ যে স্বামী আমি 
এই মাল! বসি গাঁথিলাম । আমি বুকে করিয়। রাখিলাম পতি তোমার নামের 
নিদ্শন। এহি শঙ্খের মালা পতি আজি নাও দাসীর দর্শন। ৩৬। মা 
আলপনা খুইয়। কাদেন, বোন আলপনা দেয় হাসে । মা চৌদ্দ ডিঙ্গ। বরণ 
করেন হাত কাপে, বোন চৌদ্দ ডিঙ্গা বরণ করেন হাত নাঁচে। ৩৭। উড়ে 
পুড়ে ধূলা য়ে ধূলাতে পড়ে। কুলের বউ কুলনারী, আপন যদি রাখে তো৷ কে 
মারে ।॥ ৩৮। এতে! গোলার জিনিষ নয় যে গোলায় ছেঁদে রাখিব । বাণিয়ার 
নয় যে সিন্দূর কৌটায় ভরিয়া রাখিব ॥ মন্ুম্যের ছেলে আমি কেমন রাখিব । 
৩৯। ফুটুলে! কি ছলে! ? মায় পবনে ছুটুলো। ৪০। পালে পালে দিল 
টান, পবনের বেটা হনৃমান। ৪১। জানি কি জানি, মানি কিমানি। 
৪২। ভাতে দানা ছুধে ছানা। ৪৩। ঘুমের আম্ধি, ঘুমের সা্ধি। ৪৪। দশের 
কথা, বেদের পাতা । ৪৫। এক বছর রাখিলাম রে ভাত কাপড় দিয়া । ভাত 
কাপড়ের ছুঃখ হইল রে রাখিলাম সঙ্গ দিয়া । ৪৬। প্যাক প্যাক ডাক ছাড়ে, 
রাজহংস পাখ। নাড়ে। ছয় মাসের পথ দণ্ডে গেল যেম পুষ্পকের রথ। 
৪৭। শুন শুন শক্তি হ্ন্দর আমি এলাম রাতে প্রহরে । কবাট খুলে দেও 
গোঁ শক্তি আসি আমি আপন ঘরে॥ ৪৮। সত্যের সন্ধি, ঘর বন্দী। 
৪৯ না৷ ছুইও কবাট রে আমার যাবৎ আছে রাতি। পতির আজ সাগরে 
বাতি আমি জেলে মোমের বাতি॥ ৫*। মাথার কেশে সাপ গর্জে ছুইও 
চোখে খারু, খড়া যে ঘুরাইয়! শক্তি উঠে দিল হাক। ৫১ গতির অঙ্গ শক্ত, 

















পতি, গায়ে, র্ত। ৫২1 খা হাতে, মোমের বাতি ও জলে নারা রাতি। | 
বাতি যদি না থাকিত বধ করিভাম পতি ॥ ৫৩। পতি যে আইলে পতি 
কহে যেও মায়েরে। পতি যে আইলে পতি কহে যেও বোনেরে ॥ ৫৪ | উঠ 
উঠ মালা মাঝি কত নিজ যাও। বাণিজ্যের ভরা আমার উঠে ছাড় নাও ॥ 
৫৫1 বিকিমিকি দেখে সাধুর বোন পক্ষীরা ছাড়ে রা। আঙ্গিনায় ছড়া দেয় 
না.কেন বৌ কুজি আত্মে তুলে গা॥ ৫৬। ইতল বিতন। চেতন চিতল। 
৫৭। ছুই কাকলে হাতে কাকন, ননদের গলায় কাসর বাজন। ৫৮ ঘ্বর 
ব্যস্ত, পাড়া ব্যত্ত। ৫৯। বুকের পাটা না মুড়ো। ঝাঁটা। ৬*। আহা 
ছি ছি কোথায় যাই, কার মাথা চিবিয় খাই। ৬১। শঙ্খ যে বহিয়া কেল 
বাতাসের কথ! বাতাসেই মিশিল। ৬২। সাঁধু হুন খায় পাস্তা থায়। বাসি 
ব্যঞ্নের সোয়াদ ন্যায় ॥ ৬৩। ননদী না যমুনা, যমকেও অত ডরাই না। 
৬৪। অভাগীর বিটি অভাগীর মা। তোর বউয়ের কীতি দেখে য|॥ 
৬৫। কোন জলে ডুবি, কোন্‌ কোনে থুবি। কিসের আগুন খর কুটাঁ় 
ঢাকবি॥ ৬৬। একচায় আরপায়। ৬৭। তিন ঝাকর ঝাকনা, তিন 
থাকর থাকনা। ৬৮। যাঁযাঁ ঘর ছেড়ে বনের ডালে, বার খেতে তেল 
আইলে। ৬৯। তোমার মাল! যে আমি পরাইয় ছিলাম ঠাকুর বি দাড়ি্বের 
গাছে। আমি তুমি জল আনতে গিয়াছিলাম সাধু সরোবরের জলেরে। একই 
দুধের বাটাতে ঠাকুর ঝি তুমি আমি খাইলাম দাদার প্রসাদ । একই আচল 
গায়ে দিয়ে ঠাকুর ঝি আমরা কইলাম মনের কথা মনের সাধ। ঠাকুর ঝি 
একই বিছানায় শুয়ে যে তোমার আমার নিশির রাত গেছে। আজ আমারে 
তুমি এ কেমন দেখা দিলে, সাধুর বছিন, এ কেমন বেশে ॥ ৭*। বুক খান, 
না৷ পাষান খান। ৭১। আমি বুঝিলাম এত দিনে। আকাশ বাতাস 
বৈরি হ'ল আমার কপাল গুপে॥ ৭২। ছয় মাসের পথ উজান আসিষে 
আমার ভাঙ্গিল বাসর। হায় বুঝি না কহিয়া মা বোনেরে গো রাতের 
পোহাইতে পহর/॥ ৭৩। তোমার কুলের পাস কুল আমি কুল নারী, যা বল 
তাই করি।. ৭৪। আবার দহ, নাসহ। ৭৫। পোড়া মুখ পোড়, বনে 
গিয়া পড়। ৭৬) খ্যাংরার দাগে মাস কেটে উঠে, ও অভাগী ঘরের ঘুটে। 
৭৭1. বীশ বনে আচর গেল, কাটা বনে বিচর গেল।. 4৮1 তিন পা 
যাইতে ঠ হোঁচট খান, ম্টক, ফেবুতে বেলা, বাড়ান। ৭৯। পালানের গাছ 
হেলে পড়িল, তাল সুপারি ভেঙ্গে পড়িল ॥ ৮*। কোন বা জন্মে আমি 
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ক্ষার খৈল দ্িলাম। ৮১। পুত গেল বাণিজ্যে, বৌ গেল আন রাজ্যে। 
৮২। তালু কণ্ঠা শুকায় ছাতু ভিজাইতে জলে শুকায়। ৮৩। মা খিদের 
সময় খাইতে পারেন না, নাইবার সময় নাইতে পারেন না। ৮৪। মেয়ে 
পাত কাটেন, হাট করেন, কুজ নাড়িয়া! নাড়িয়। ভাত বাড়েন। ৮৫| মায়ে 
উপবামী ; তার কথা ভাবুক গিয়ে পাড়া পড়নী। ৮৩। সাত গোষ্টি ঝার 
দিয়াছেন, কুজি আমার কিসে নাচেন। ৮৭। নীলমাণিক যে জন্ম নিবে 
তোমার লাধুর ঘরে, না মর মর সাধুর বউ নীলমাণিক তোমার উদ্ররে। 
৮৮ বাড়ন্তটুকু ঝরে, পড়ন্তটুকু পড়ে । ৮৯। মায় আনে মাংস আনে, জল ভেজে ৷ 
মল আনে। ৯*। এক নল ভাঙ্গে শক্তি এক নল খায়। আর এক নল হাতে 
নিয়ে শক্তি রাত্রি যে কাটায় । ৯১। পেঁচার কোটরে, পেঁচা রব করে। ৯২। কৃত 
দিনের অনাহার, দীন দুবল! গায়ের ভার। ৯৩। পথও পান না, রথও পান 
না । ৯৪। হাতে আমার নল সতীর কোলে অনল। ৯৫। বাঘ মহিষের রাজ্যে 
থাকি, মনের আগুন মনে রাখি। ৯৬। রাতের বাতাস ছাড়ে, মশাল হাতে নিয়! 
কাঠুরিয়৷ মৌচাকে খোঁচা মারে। ৯৭। বনে কাট কাটে, তার মৌ লোটে। 
৯৮| কত জন্ম তপস্যা হোল ! কোন ছলে বা দেখা নেল। ৯৯। তোমার 
রনে কাট কাটি। সংসারের কামাই খাটি॥ ১,*। পাখীর গানে স্থর 
উঠল, গাছের পাতায় ভোর উঠন। ১০১। সাত মশাল জালিয়া মাগে। 
তোমার মশ! মক্ষী খেদাইমৌ। যত মধু খাইতে পার গো৷ মা আমি ঝর 
ভরিয়া! দিমো। ১০২। পাতা পাত শালের পাতা৷। বাঁশের বজ্জর তালের 
পাতা । ১০৩। সাত পর্তে ছাউনি দিলাম। আলোকলতার বাধন 
দিলাম। ১০৪। কুঁড়ে বান্ধম কুঁড়ে বান্ধম আমি মা জননীর বরে। সোণার 
যাছু যেন এই কুঁড়েতে হাসিয়া খেলা করে॥ ১০৫। চৌকাঠের উপর. 
গঙ্গাজল, ধূমোর ধূমায়. দিক পাগল। ১*৬। দুয়ারে দুয়ারে ছড়ায়। সকল 
 বেনেতে ভাড়ায়। ,১*৭। কোন বেনে বা! দারুচিনি দিতে দরমূচ বাহির 
করে, কোন কোন বেনে কাহনের বসত বেঁচে সিক্কার দরে॥ কোনহ বেনে 
 খাগ্ডারা পাথর ঝাঁপিতে ভরিয়া খোয়। মহা মাণিক্য সাহা মাণিক্য কোরে 
 ধলোকরে বিকোয়॥ ১০৮। বেলা পড়ে বেল! উজায়। গাছের পাতা মর্দরিয়া 
পুকায়। ১০৯। ময়ূর যহুরী পাখা ছাড়িল। শালিক শারী দি ৃ রা রর 
 করিল॥ ১১*। পুবে পশ্চিমে যায়, কাখের কলসী নামায়। ১১১। পদ্মের 














শী পঞ্নাই, পাতার ভ'টে পাতা নাই। মাধ নদে নাই ফল শেওয়ালা 
ঠাই ঠীই॥ ১১২। পাড় পন্থারী কুড়ে, চার কোণ ঘুরে। ১১৩। ছালা; 
বলে পরণ ছাল! খোলে গায়, অঙ্গের আভায় বন জন্ত মুচ্ছী যায়। ১১৪। যেন 
মুক্তার ঝিশ্থক খান, সোনার কর্দলীর মোচা খান। ১১৫। নড়ে না হরিণী 
চরে না, ঝরে ঝ"রে পল্সের দল পড়ে না। ১১৬। ভয়নাই ভয়নাইবনে 
তোমায় দেখতে পাই । ১১৭। তুমি কার ঝিয়ারী কার বৌ, কার চাকে ভরা 
মৌ। ১১৮। হাতী দেখে নড়ে নাই, বাঘ দেখে সরে নাই । ১১৯। সেচ করে 
না সঞ্চয় করে না, আপন ঘর কন্ায় মন উঠে নাঁ। ১২০। কাঠুরে বনে 
আসে বনে বেড়ায়, নিত্য নয়৷ কুটির বানায়। ১২১। সাপের হাঁচি বেদের 
বুঝি। ২২২। যদ্দি পাঁ'প সতীনের না, কলে বলে পার হয়ে লাথি মেরে যায়। 
১২৩। বন কুড়নীর বাধ, একর ঘরের বাঁদ। ১২৪। ও কাঠ্রাণী মাথার 
নিক, যা ভাবলি তাই ঠিক। ১২৫। চার্দের নিছন হাতে পাবি। সতীন ফে. 
সত্তরের সত্তর তার মাথা চিবিয়ে খাবি॥ ১২৬। তিন আাটি সরু কাঠি। 
চল দিব আঠার মুঠি। ১২৭1 হাড়ী যেন তবে। সরল যেন পৃবে। ১২৮। 
কুল ছিল কাল কেশর কুল হল হ্থড়ি, চিতার কাঠায় মাজিয়া দিয়া আড়াইকে 
দেড় বুড়ি। ১২৯। ফাত নড়ে থর থর, তা বেয়ে পড়ে তাম্বলের রস। ১৩০) 
কাঠুরাণীর হাতের ফাকি, দাই বুড়ির মাথায় ঝাকি। ১৩১। সন্ধ্যার বাতি 
দেখবে | রাতখানি থাকৃবে!। ১৩২ । নীলমাণিক জগ্ম নিল পূর্ণ টাদের কোলে, 
পশু পক্ষী ছুটে আসে: বনের কাঠ বিড়ালে। ১৩৩। চাদের কোলে টাদ ভয়ে 
পড়েছে, সারা বন ভেঙ্গে পড়েছে । ১৩৪ । এ যে সাত স্বর্গের নিছনি কপালে জলে 
টাক! । কোন বা রাজার আলোক নড়ি কপাল জোরা লিখা ॥ ১৩৫। এক পাতা 
শিখানে খুইলেরে এক পাতা ছোয়াইল পায়ে। আর এক পাতা! নিয়েরে শ্বপন 
ঢাঁকিল নীলমািকের গায়ে ॥ ১৩৬। এত এত মোহরের ধাঁন আঙ্গিনায় হৈল 
তল। ভাল ডাকিনী দাই এর দেখ কলিজা ভরা খল ॥ ১৩৭। সেই সময় 
বন দিয়ারে সাতাইশ চোর যায়, মঙ্গল বাতি জালাইয়া শক্তি বার বৎসর ঘুমায় । 
:১৩৮। কৌচড় কৌচড় মোহর কুড়ায়, আর কুঁড়ের বাপে কাণ ঠেকায়। ১৩৯। 
পা টিপি পা টিপি কান নাড়ে। কার বাছারে নদীর ধারে ॥ ১৪*। মায়ে 
থে ইহার পাগল হবে, ধরণী কি ভর সহিবে। ১৪১। কত স্বপন হাসে, কত স্বপন 
ভাষে। ১৪২। শর নিন কাপে বন, বাহির হইল বাধিনী অরগের 
আজন। ১৪৩ এক যে-আঁগুনের শিখা, সগ্তদিক। ১৪৪। আমি 
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| | হিনু ও স্বযুগ | 
কোন বা ঘরে বিনা! বারের দুখের ছু কাড়িলান: রে। আমি কোন: 
বা পক্ষীর ডিম সাপ হইয়| খাইলাম রে। (কচিলা-কচি )। ১৪৫। দেও 
দেবতা স্তত্তিত, দিক পৃথিবী কম্পিত। ১৪৬। শৃন্ত আকাশ জল 
বাতাস। ১৪৭। আমার মাথার মাণিক ভাসাইয়! দিলি, আমার বুকের 
মাণিক থভাইয়া নিলি॥ ১৪৮। পুত হোল গে। পুত হোল, রাজার রাজ্য 
আলে! হোল। ১৪৯। যা নাই রাজ ভাগ্ারে_-তাই দেখি ধুলার ঘরে। 
১৫০। আগে ছিল যে সমুদ্র ক্ষারে সরে, এখন হল সমুদ্র নূন পাঁথরে। ১৫১। 
গঙ্গার জল সিনান কর্বে শক্তি ছুঃখের গেল দিন। উঠিয়! তুমি ঠেসরে শক্তি 
সমুদ্রের পুলিন ॥ ১৫২। চন্দন দেখিতে সাধু দেখে দরশনে, 'শ' অক্ষর লেখা 
আছে সেহিরে চন্দন। “শ' অক্ষর পড়িয়! সাধু শক্তি নৈন্না মনে, ওরে সোণার 
হাতের আখর দেখিয়া সাধু হৈল অচেতনে ॥ ১৫৩। বন দেবতার ছল, মায়ের 
, মন খানি উতল। । ১৫৪ | বৈল ছেড়েছে আমের গাছে মাম্ের আমার তারি: 
তলে বাস।। শালের পাত কু'ড়ে বীধিলাম আমি কাঠের ব্দলে আশা ॥ ১৫৫1 
চৌদ্দ পালের খুটি তুলি নদ উজার নদী উজার যদি হয় পথের চুল ভাটি তৈলে 
সমূজে যায় ॥ ১৫৬ । হার চন্দনের শোভা আরে। রত্ব পাঁটের শাড়ী । বৃক্ষের তলে 
আলো করে কার বা! নব নারী ॥ ১৫৭। গায়ে কাটা, মন্তকে ভাট । ১৫৮। এক 
দিন দেখিলাম বন কুড়ূনী পরণে দেখিলাম ছালা, আজ এসেছে শাড়ীর ঘেরণ 
গলায় ঢুলিয়! মাল ১৫৯। বাঁদি দাসী রাণীর রাণী, আমি হৈলাঁম চৌধুরাপী । 
১৬০ | দাপী বাদীর ঝাঁক, মৌমাছির চাকৃ। ১৬১। দাই বুড়ী খুন খুনে। 
পড়ে থাকে ঘরের কোণে ॥ .১৬২। কটা মাথ। কার ঘাড়ে, রাজার ঘাটে ভঙ্কা 
মারে। ১৬৩। বেটা বড় মর্দানা, কয়টা ঘাড়ে গর্দীনা। ১৬৪। যত বেসাতি 
আটক দাও, সাধুকে ফাটক দাও। ১৬৫। দিক দিশা হাপিয়া উঠে, গায়ের 
ঘামে ঝরণা ছুটে। ১৬৩। রাজার যদি নাই স্থখ» সকলেরই তাতে ছুঃখ। 
১৬৭। গা জুড়ে ঘুম এল চোখ ভরে জল এলো । ১৬৮। ঢোক গেলে, দিকৃ 
তোলে+ ১৬৯। আল ডিজ্গাইয়া কে খায় খাস, মায়ের কথায় প্রত্যয় চাস্‌। 
১৭০। জন্ম হল গহন বনে, আজ বসেছিল সিংহাসনে । ১৭১। কাকের 
বাসায় কুলির ছা, জাত স্বভাবে করে বা। ১৭২। একি কথ! একি তুল, কার 
মাথার কটা চুল। ১৭৩। পথে পায় জননী, সে জননীত ভাইনি। নন 
কাপিস না ঝাপিস না, দুধ যেনঠিকৃরে না। ১৭৫। সিঙ্গি মাছের ঝোল 
চড়ায়। কালো৷ জিরা আর মশলা বেটে খায়।- ১৭৬। হাড়ি ভাঙে সরা) 





ছা নার হাজি বনে জাগে ১৭৭। ফজিন হানে কিহয়কে 
ছানে। ১৭৮। 'না চুল পাঁচড়, না পরনে ভাল কাপড় । ১৭৯। দেব আছে 
খধর্দশ আছে। সত্য হ্র্ধ্য সাক্ষী আছে। ১৮০। পাতাটি পড়ে না, কুটাটুকু 
নড়ে না। ১৮১। পূর্ণ চাদের কিনিক জোছনা চাদ পাখীকে পাইল। ১৮২। 
সভা হৈহৈ, ভঙ্কারৈ রৈ। ১৮৩। ছিলাম আমি রাণী এখন হলাম পথ 
বেড়ানী। ১৮৪। আকাশের কথ! দেবের বারতা । ১৮৫। স্থ্্য কিরণ 
হাসে, নদীর হাওয়া আসে। ১৮৬ জল জৌলনের ঘিরে সোণার পাগড়ি 
শিরে। ১৮৭। সাজ পরণ ছেড়ে, আপন গা হেচড়ে। ১৮৮। নদীর ঘাটে 
চৌদ্দ তরী চৌদ্দ নিশানে উড়ে। শঙ্খ সাধুর নাম লেখ! সোণার আখরে ॥ 
১৮৯। চন্য যদি সাক্ষী, সাক্ষী যদি বনের পাখী। ১৯০। যে রন্ধন খেয়েছি 
আমি বার বৎসর আগে । আজ কেন জিভে আমার সেই রন্ধন লাগে। ১৯১। 
বার বাটী তের ব্যগ্তন সেই রন্ধন খাই। বার বার বৎসরেও তে! সে রন্ধন তুলি 
নাই। ১৯২। সাধু জল খেতে ভাত খায়। পলকে ভাত ব্যঞ্রন সাপুর স্থপুর 
ক্ষরায়। ১৯৩। যে দাও ব্যঞ্চন যে দাও ভাত, সাধুর ভিটাঁয় যেন দেখেছিলাম 
সেই ছুই খানি হাত। ১৯৪। সেই কপালে সেই টিপ, সাধুর ভিটায় সোণার 
দীপ। ১৯৫ এর বাড়ী খান, কচিৎ ছু এক কড়ি পান। ১৯৬। কুজের 
উপরে তেল মাখে, আয়নার আরশীতে মূখ দেখে । ১৯৭। বনে বনে বেড়ানী, 
ছিলাম কাঠুরাণী, হলাম রাজরাণী । ১৯৮। দাই কাঠুরাণী মরে গেল। 
শিয়াল কুকুরে টেনে নিল। ২৯৯। গান বাজনা, সাজ সাজনা। ২০০। 
আপন মুখে অন্ন ছোয়ান নাই, তবু বংশ চেয়ে ধন খোয়ান নাই। ২০১। তুল 
না হয় যূলনা হয়। ২০২। বকৃঠেঙ্গী পায়ে, কুজ হুন্দরী গায়ে। ২০৩। 
হিরা রর রালিলারারগ উনার ও 


(৪) ডাক ও খনার বচন | 


এই নকল বান রানার বম বৌখ আজাব বালে হইছে উপপা্টিতহইযা 
ছিল বলিয়া বোধ হয়না। ইহাতে পুফরিণী খনন, বর্নিষ্দাণ, বৃক্ষরোপণ, 
ইত্যাফি সাধারণের উপকারজনক ধর্ম যে 'অবস্থপালনীয়, তাহা অনেকবার 
৭৭০ 

 পোখারি দ্র! রাখিব পানী ॥" . 





৬ | চিতা 
রে হৃেনি পালন করিতে আহ্বান বয় হয মাই বার রিতার এই 
সব বচন মাণিকাদের গান হইতেও অনেক পূর্ববস্ভাঁ বলিয়া বোধ হয়। 
খনার বচনের প্রচলন অতত্ত অধিক, এই অন্ত কালক্রমে তাহার্দের ভাষা ক্রমশঃ 
সহজ হইয়! গিয়াছে, কিন্ত ডাকের বচন ততদুর প্রচারিত হয় নাই, এই জন" 


সেগুলি ভাষার গ্রাচীনতা। অনেকাংশে রক্ষা করিয়াছে। দিরলিখিতচরগ্তলির, 
ভাষা খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।১ 


১, বৃদ্ধা বুঝিয়া এড়িব লুণু। 
আগল হৈলে নিবারিব তুগ্ড। 


২, আদি অস্ত তুগ্তসি। 
ইষ্ট দেবতা যেহ পূজসি ॥ 
মরণের যদি ডর বাসসি। 
অসস্ভব কতৃ না খারসি ॥ 


৩. ভাঙ্গ। লিড়ান বান্ধন আলি। 
তাতে দিও নান। শালী ॥ 


গাছ রুইলে বড় কর্ম 
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম 
যে দেয় ভাত শাল! পানী শালী। 
সে ন যাক মের বাড়ী ॥ 
বর্ণ ভূমি কন্যা! দান । 
বলে ডাক হর্গে স্থান | 
বৌদ্ধধর্মের সম্পূর্ণ অবনতির সময় উহা নাস্তিকতায় পরিণত হইন্াছিল। অনেক প্রস্থ 
বৌদ্ধ ও নাস্তিক একার্থ বাচকরপে ব্যবহৃত দেখা যায়। 'বিদ্যোশ্মদতরজিণী' নামক সংস্কৃত 
পৃস্তকে বৌদ্ধগণের ঘে সকল যুক্তি অবতারিত হইয়াছে তাহা চ্াকের মতাবনধী।. 
টানাসাা হানা রা গা ৃ | 
“ভাল দ্রব্য হখন পাব। 
_ কালিকারে তুলিয়া না খোব |" 
_ দ্বধি হুগ্ধ করিয়া! ভোগ। 
. ওধধ দির! খণ্ডাব রোগ ॥ 
বলে ডাক এই সংসার । 
7 . আপন! মইলে কিসের আর ॥ - | 
... ঈখর-প্রসঙে ষে “ঈখরের স্ত্রী সনে করে পরিহাস" তাহায় নি! ডাক রাজা 
 ইশবরের শ্রী কে? গুরুপরী নন ত?. ছিরা শিবের এক না, তাং বর 
'তবানী'কে বুধাইতে পারে। প্র | রঃ 
১০ বেখীমাধৰ দে-র সংস্করণ, ১২৯৪ সাল। 
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বাটাহুব বোল পড়ি দাথি। 
- মধ্যন্থে যবে সমাধে গ্তায়। 
বলে ডাক বড় স্থখ পায় ॥ 
মধ্যস্থে যবে হেমাতি বুঝে। . 
বলে ডাক নরকে পচে ॥ 
ডাক নামক জনৈক গোপ “ডাকের বচন' প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া কথিত 
আছে। যে বংশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার হইয়াছিল, সেই বংশে বজের 
সক্রেতীস্‌্-_-ডাকের জন্ম কল্পনা করা কিছু অনুচিত হয় নাই, তবে মিহিরের 
ডাক ও খনার বচন পরী উদ্জযরনীর ভাষা ছাড়িয়া বাঙগালায় নীতি ও 
রা জ্যোতিষতত্ব সঙ্কলন করিতেছেন, এ কল্পনার দৌড় আর 
একটুকু বেশী। ডাক ও খন! ছুর্ভেন্ঠ অস্ধকার-জাল হইতে 
জ্ঞান-রশ্মি বিকীরণ করিতেছেন। তাহাদের জীবনের উদয়-অস্ত পর্বতগ্রমাণ 
আড়ালে পড়িয়াছে। আমরা সেগুলির কিছুই প্রত্যয় করিতে পারিলাম ন1। 
কর্পনা-প্রিয্ পাঠকগণ বটতলার সারসংগ্রহ হইতে তাহাদের সস্তোষার্থ বিবিধ 
'সদনুষ্ঠানের আয়োজন খু'জিয়। বাহির করিবেন। সম্প্রতি আসামীয় সাহিত্যের 
বুরুদ্ধী লেখক উক্ত প্রদেশের “লোহি ডাঙ্গরা” নামক স্থান ডাকের বাসস্থান 
বলিষ়] দাবী করিয়াছেন। এই গ্রামের বর্তমান নাম “লোছ”। ডাক শব্ধ 
সম্ভবতঃ ডাকিনী শব্ষের পুংলিঙগ এবং ব্যক্তি বিশেষের নাম নাও হইতে পারে। 
শ্চলিত কথা” অর্থে ডাকের বচন ব্যবহৃত হইতে পারে। বঙ্গীয় ডাকের বচনের 
কোন কোম স্থানে উ্িখিত আছে, ডাক গোপ জাতীর কিন্ত অসমীয়া ডাক 
কুম্ভকার। 
বোধ হয় বাধা: ক্ষুরপের এইগ্লি গ্রাক-চেষ্টা। ভাষা ও ভাব ৃষ্টে বোধ 
হয়, ৮**--১২০* থু. অব্দের মধ্যে এই সকল বচন রচিত হইয়াছিল, যুগে যুগে 
ভাষার সংস্কার হওয়াতে সেগুলি বর্তমান সহজাকারে পরিণত হইয়াছে উহারা 
একজাতির সম্পতি ; হয়ত প্রাচীনকালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই অজ্ঞাতসারে 
উহাদের রচনায় সাহায্য করিয়াছে। কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বার! এ সমস্ত বচন 
রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।১ কালিদাস ও গোপালগাড় যেমন 


১, ডাক অর্থে প্রচলিত বাঁকাও হইতে গারে। “এখন ডাকের কপায় বলে” টি 
কথার কোন কোন স্থানে ডাক অর্থ-প্রচলিত বাক্যরপে ব্যবহৃত হয়। এ. এটি | 


রী রর 


দু ও নৌ 
বাঙ্গালার পাড়াগীযের সমস্ত রসিকতা একচোটি়া করিয়া রাখিযাছেন, বঙ্গদেশের 
জ্জানেও সেইরূপ লে্ালে ছাক ও খমা'ামধের গত কিছ কমিত ব্য 
একাধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। রী ও ও 
এই লব বচনে কবিত্ব কিছুই নাই, জনি ভাষা 
উহাদিগকে সাজাইয়। বাহির করে নাই, স্বতরাং সাহিত্য-সেবী্দিগের প্রীতিকর 
হইবে কি না জানি না। অনাড়ম্বরে অতি: সংক্ষেপে কথাগুলি গ্রচারিত 
হুইয়াছে। বহু পুস্তক খুঁজিলে যে জ্ঞান লাভ হয়, এ সব বচনের ছু'ছত্তরে তাহা 
আছে ;_উহারা এতদূর সত) যে, বরেখা-গণিত কি অঙ্ক-গণিতের প্রশ্নের মত 
রস টা 
খনা ও ডাকের বচন ছুইরূপ সামগ্রী। খনা কৃষক ও গরহাচার্য্ের 
নজির। ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্র-তত্বের কথা আছে সত্য, কিন্তু 
তাহাতে মানব-চরিত্রের ব্যাখ্যা বেশী। আমরা নিম্নে 





থনা ও ডাকের বচনে 


প্রভেদ। কতকটি উদ্ধত করিতেছি ; বাঙ্গালী পাঠক, আপনারা 
হামাগুড়ির সজে যে পাঠ অভ্যাস করিয়াছিলেন এগুলি 
"তাহার পুনরারৃতিমাত্, কিছুই নৃতন নহে। 
১. খাটে খাটায় লাভের গাঁতি। 
তার অর্ধেক কাধে ছাতি ॥ 
ঘরে বসে পুছে বাত। 


তাঁর ভাগ্যে হাভাত ॥১ খন 
২* খনা ডেকে বোলে যান। 
রোদে ধান ছায়ায় পান ॥ 
৩. দ্বীতার নারিকেল, বখিলের বাশ। 
কমে ন। বাড়ে না বারমাস ॥ খনা। 
৪" দিনে রোদ, রাতে জল। 
তাতে বাড়ে ধানের বল॥ 
. কাতিকের উনজলে। 
খন বলে ছুন ফলে ॥ 
রি ৫. ঘরে আথা বাইরে রীঁধে। 
অল্প কেশ ফুলাইয়। বাধে ॥ 
বিল সি তুলনা করুদ। 





ডাক বলে এনারী দর উর রি রন 
৬. নিয়ড় পোখরি দূরে যায়। ... 
_ পথিক দেখিয়ে আউড়ে চায় ॥ 
পর সস্ভাষে বাটে ধিকে। .. 
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে । 
:** রীধে বাড়ে গায় না লাগে কাতি। . 
অতিথি দেখিয়া মরে লাজে। 
তবু তার পৃজার সাজে ॥ 
সুশীল? শুদ্ধ বংশে উৎপতি। 
মিঠা বোল স্বামীতে ভকতি ॥ 
রৌদ্রে কাটা কু'টায় রীধে। 
খড়কাট বর্ধাকে বাঁধে ॥ 
_ কাথে কলসী পানীকে যায়। 
হেটমুণ্ডে কাকছে। না চায় || 
যেন যায় তেন আইসে। 
বলে ভাক গৃহিণী সেই সে ॥ 
 বঙ্গভাষার মুখবদ্ধেই এইবূপ সারগর্ভ কথার শ্ছচনা হইয়াছিল, ইহা 
আমাদের সৌভাগ্যের কথা। ঘরের বউ ও কৃষকগণ এই সব চরণ কষ্ঠনথ 
করিয়াছে বলিয়া উহাদ্দিগকে অবজ্ঞা করিব না। প্রতি বনে বন-কুহ্থম, প্রতি 
এটা নি যাগৃসিনার, রর রি কিন্তু তাহাদের মত 
সুন্দর কি? : 
এই লব বচন পড়িতে পড়িতে আমাদের ক্র একটি কথা মনে হয়: এখন 
আমাদের ভিক্ষা, করিতে হইলেও বিলাত হইতে ঝুলি কিনিয়া আনিতে হইবে। 
কিন্ত ঘখন এ সব বচন রচিত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালী ভালরূপ গৃহস্থালী 
জানিত ও পরদুখাপেক্ষী ছিল না। কৃষক সারা জীবন পরিশ্রম করিয়া, রৌন্র 
বৃষ্টি সহ করিয়া যে সত্যের আভান পাইয়াছিল, সেই জান 
এ এসব বচনে প্রচুর আছে। কৃষক জানিত, জ্যষ্ঠে খরা, 
০ | ও আহা ধারা হইলে শশ্যধারায় আটে না। আবাঁড় 
মাস ভরিয়। দক্ষিণা বাতাস বহিলে দে বৎদর বন্তা হয়। ফাল্ন মাসে বৃষ্টি 
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4 হ্য়। “ধান্যের োড় ২ রিলে, এক মাস, সথলিলে 
অর্থাৎ গর্ভে শীর্ধ জন্মিলে ২* দিন, ঘোড়ামুখো অর্থাৎ, শর্বভরে অবনত হইলে 
১৩ দিন মাত্র পরেই কারটিবার উপযুক্ত হয়। অগ্রহায়ণে কাটলে পূর্ণ ফসল 
হয়, গৌষে কাটিলে স্থানে স্থানে ফপল, মাঘে কাটিলে অল্পমাত্র ফসল এবং 
ফান্তনে কাটিলে কৃষকের কোনরূপ ফসল হয় না।”১ এগুলি তাহাদের পুস্তক : 
শিক্ষার ফল নহে, তাহারা হাল কীধে করিয়া প্রকৃতির নিকট এই শিক্ষা [ও 
পাইয়াছিল। বড় বড় অধ্যাপকও ইহার অতিরিক্ত তাহাদিগকে কিছু শ্রিখাইভে 
পারিতেন না। এখনও বঙ্গের কৃষক এই সব তত্ব জানে, কিন্ত পূর্বে ঘরে ঘরে 
সকলেই ইহা জানিত। আমরা শুধু জুলিয্পেটের বিরহ ও ওখেলোর অন্দেহ- 
বিষয়ে প্রাজ্ঞ হইতেছি ও পোপোকেটিপেটল্‌ কোথায় তাহ! মানচিত্রে দেখাইতে 
শিখিয়াছি ; কিন্ত আমর] এতদূর শ্বাবনস্বনশৃন্ত হইয়! পড়িয়াছি যে, ভূমি এবং 
তছুৎপন্ন শস্তাদি সংক্রান্ত অতি সাধারণ কথাগুলি শিক্ষা করিতে তৃলিয়া গিয়াছি 
এবং গৃহস্থালীর বুদ্ধিটুকু একবারেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই ০ ছি 
এই সব বচনগুলি বড় প্রিয় বোধ হয় । | 

কিন্তু এই সব বচনের অপর একট! দিক্‌ দেখিবার আছে। দৃষ্ট হইব, | 
বাঙ্গালী গৃহস্থালী করিতেছিল সত্য, কিন্ত টিকৃটিকির ভয়ে, হাচির ভয়ে, 
আকার ভয়ে, বাঁকার ভয়ে, কুঁজোর ভয়ে স্বীয় কুটারে 
ৃ তি থাকিয়া জড়মড় হইয়াছিল। পা বাড়াইতে, ই! করিতে 
| বঙ্গীয় বীর পাঁজির দোহাই দিত; তাহারা কাকমুখে 
জ্যোতিষের বার্তা শুনিয়৷ কার্যের ফলাফল নিরূপণ করিত। এই সি 
শব্ার্থের কিঞিৎ ৃষ্াস্ত উদ্ধৃত হইল। পি এও 
শব ফল ফল রী 
ক-ন্যাপদাভ । 0 | লে লীলা | 
কঃ করাজোপতরব। | | গেছ জমা যাগ 














ক কনর সহি রা জং জেংজে ২ ্যলাভ। 
নে সাক্ষাৎ: 8 কক ঃ ক দর্শন রি 








৯৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 


কেতংকেতং রত্বহানি। 
করকো। করকো-_-কলহু। জ্যোতিষরত্বাকর, ৪৪৫ পৃ. 
জ্যোতিষ শাস্ত্র বিজ্ঞানর্ূপে অধীত হইতেছিল না” _সংসারক্রিষ্টের হতে 
পড়িয়া এইরূপ ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। যে জাতি এরূপ ভীরু তাহাদের জীবনে 
স্বাধীন চিন্তার স্ফুত্তি কিরূপে থাকিবে? এইরূপ জ্যোতিষে ভক্তি জাতীয় 
প্রতিভা বিকাশের প্রতিবন্ধক। তাই এঁ সব বচনে একদিকে বাঙ্গালীর 
অস্তর্দষ্টি দেখিয়া সুখী হই, অন্যদিকে তাহার্দিগের জড়তা দেখিয়া দুঃখিত হই । 
কিন্ত শঙ্কর-প্রণোদিত হিন্দুধ্মের ঢেউ বঙ্গে প্রবেশ করিল__-অনড় টলিল ; 
যাহা নড়ে না, তাহা নড়িতে শিখিলে দৌড়ায়। যে বঙ্গদেশের প্রতিভা 
কুসংস্কারে ও জড়তাঁয় মলিন ও নিশ্রভ হইয়া গিয়াছিল, তাহা কয়েক শতাব্দীর 
মধ্যে খাড়া ধরিয়া ব্হুযুগ-সঞ্চিত কুসংস্কারের তুপ ছেদন করিতে দীড়াইল। 
আমরা পরবস্তা অধ্যায়গুলিতে সেই প্রতিভার ক্রমিক বিকাশ দেখাইব। 
আমরা “বৌছযুগে'র রচনায় যে সব অপ্রচলিত শব্দ পাইয়াছি, নিয়ে 
তাহার তালিকা দিলাম ।৯ 


শব অর্থ পুস্তকের নাম 
অন র্্য শ্‌.পু. 
অকইবের ** পণ্ডিতের এ 
অন্তান্য অস্ভিক্ষ -- অনন্যচিত্ত এঁ 
অস্স্‌ / অশ্ব ঁ 
অহন্তেক ++ অনেক এ 
অন্ুহিত ্ অন্থষ্িত এ 





১, এই সব শবের সকল অর্থই ষে ঠিক হইল তাহা বলিতে পারি না। কোন 
কোন শব্দ কেবল সুলবিশেষে একবার পাইয়াছি, সেই স্থলে যে জর্থে তাহা 
বাবহত হইয়াছে বলিয়া ধারণা হইয়াছে তাহাই দিয়াছি। একই শব্দের 
ব্যবহার অনেক স্থলে না লক্ষ্য করিলে তাহার প্রকৃত অর্থ বোধ হয় ন1| ইহার 
কোন কোন শব্ধ সম্পূর্ণ প্রাদেশিক, তাহা বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচলিত ছিল বলির বোধ 
হয় না। প্রাচীন বঙ্গলাহিত্যের শব্দার্থবোধ-মৌকযার্থে কোন অভিধান রচিত হয় নাই, 
কিন্ত তাহার রচনা! আবগ্তক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যাচ্য বিষয়ের গ্ভায় বাঙ্গাল! চলিত ও 
অপ্রচলিত শব্দের অভিধান প্রণরণ বিষয়ে জনৈক কৃতবিদ্ক সাহেবই অর্বপ্রকার হস্তক্ষেপ 
করেন । ত্যরি গ্রেভিস্‌ লি হফটন্‌ মহোদয়ের বাঙ্গালা অভিধান ১৮৩৩ %ুঃ অব লগ্ন 
হইতে প্রকাশিত হর, এই পুস্তক নির্জান্ত অমপ্পূর্ণ হইলেও এই শ্রেণীর অভিধান বাঙ্গালা 
আর বিরচিত হয় নাই। আছি এইপুস্তকে সেই বিষয়ের কিঞিৎ অবতারণ! করিলাম 
মাত্র। এস্থলে বল! উচিত শ্রীধুজ রবীন্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'গহ' ও "মিনি" শবের অর্থ 


জং ও লী 


| র্‌ 
2 


৪৪ পি ভাসি তা ৪ জজ ৪ ভি কি কি তি শিপ 


তল 


শন 
আপাঁবন শেষ পৰি 


ককচি .. ৮ তি 

কনকচুর রি 

কি "" লেখক 
কাঙ্দ ০০ ধান্তভেদ 


7 এ ৪৪৪ 


_ ইয়া “সাধনা' পত্রিকায় এরং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্র রায় চৌধুরী মহাশয় বাহিত পাকা: 
প্রাচীন অপ্রচলিত শন্দার্থের কিঞ্ চর্চা করিয়ান্েন। *অগবন্ধু ভদ্র মহাশয় তৎকৃত 
_বিদ্তাপতি ও চণীদাসের, সংস্করণে কতকগুলি হিন্দী শবদার্থের তালিকা দিরাছিলেন ও তাহাই. 
মুলত: অবলম্বন করিয়া *অনাধথকৃষণ দেব মহাশয় সাহিত্য-পরিবৎপত্রিকার বিস্তাপতির 
. গদমমুহ্র ছুরহ শব্দের একটি বিস্বৃত অর্থ-ভালিকা! প্রকাশিত করিয়াছিলেন। : পণ্ডিত 
-. 'অতুলক্ব্ণ গোম্বামী মহাশয় তত্মম্পাদিত চৈতন্য: ভাগবতের টাকায় এবং শ্রীযুক্ত হীরেত্রদাধ 
 -স্বত্ত মহাশয় তৎ্সপপা্িত কৃততিবাসী রামারণের টীকায এ স্জে কিছু শ্রমস্বীকার করিরাছেদ।.... 
ি কিন্ত জু ২ বসনবরন রায়, ভাহার পার টাকার : এভৎ সে বে গিরি খাদ 











বজভাষ। ও সাহিত্য. 
অর্থ 


রুষাণ 
ধান্যভেদ 
কেদে! 
শৃন্গামী 
ধান্তাভেদ 
চু 
ধান্াভেদ 
ধান্াভেদ 
কীলক 
মেবক 
গাস্ভারা বৃক্ষ 
গৃহস্থের 
ধান্যাভেদ 
ধান্যভেদ 
ধান্যভেদ 
অস্ত্রভেদ 
চাদোয়। 
ধান্যভেদ 
শ্রীহত্ত 
জগদ্দল, ভারী পাথর 
জিহ্ব। 
নিভ 1জ ধান্ত 
ধান্তাভেদ 
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি 
ডাঙ্গল 
জলাতৃমি 
শৃঙ্খলবিশেষ 
পাল্লা 


গে 
নিনিহিদিা বাদি রদ বারা রলাালিরানাবের ম্লান রানা 


নত 


“দন্বদার 


খুদ্ধকার 


পর্ব্বতজির! 





৫ দির র্নরি 


*  বারদিনব্যাগী ধশ্মোথ্সব *** 


বিশ্রাম 


হাটে বিকষের জধযাদি তি 
ব্বি গু. ক ক? রঃ 
ও পল নদ ৯ সা সা ্ স্ব ক্ষ; 


দেব-মনদিরে আশ্রয় গ্রহণ করিত। .. 


| -০০ 9 2৮ 7 8 ৪ ৪ $ 8 & 2 & 2 & & 2 &৮ &৮ &/ &/ ৮ 2 £ ৪ প৯ 


বঙ্গভাষা ও সাহিত্য . 
অর্থ 


মহীপাল, ধান্তভেদ 


সন্ধ্যায় আলোকদান 


বাছ্যন্ত্র বিশেষ 


০ 
সিরা র্লারারিলকনিালারাানাস নূর বারালাদরাদ 4. 


শর 
৯ 
এই 


সরা £ ্‌ £ ্ হিনু ও বৌদ্ধয | র্‌ : র ৃ ্ রঃ সু ৃ | 


উপস্থিত 





কাটেকা: সু নর দক খাও বাই এব 


এলোমেলো 
আমু 


যেকোন প্রকারে 


৯৭. টস 


সে পু 


নী? 
টা 
এ 
গাব 


-2০০8০০০০০০০৭০০০০৫৭ 





১০৪ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য 


শক অর্থ পুস্তকের নাম 
কুশলানী “* মঙগলাকাজজী .... ডাক 
কৈতর*১ ১ পায়রা »**. মা. চ. গা. 
খপরা ***  কুটার 2 ঙ 
খোচা *.*. তৃণ পল্লব সু র্‌ 
গাভুরং *** যুবক, বলশালী এ ডাক 
গাবুরাণীও ***.. যৌবন ১. মা, চ. গা, 
গিরি .*” গৃহী পি 
গোবিন -** গভীর ০. , ১ 
গৌঁধল। “** গোময় ,.. ডাক 
ভরজুয়ান ও পূর্ণ যৌবন ১১১. মা. চ. গা. 
চাত্বর ** চামর এ 
চরিচর উপায় ডাক 
ছামুর সম্মুখের মা. চ. গা. 
ছ্ছ শ্ন এ 
জীউ জীবন এঁ 
জ্ঞান্তা জ্ঞাতি এঁ 
ঝোলাঙগ। ঝুলি এঁ 





১* এখনও পূর্ববঙ্গ প্রচলিত । 

* বিত্রপুর অঞ্লে এখনও চলিত। 

৩. প্রৌয়ার্সন 'গাবুরাশী'র অর্থ করিয়াছেন £-_“1311801700”- বেঙ্গল এসিয়াটিক্‌ 
সোসাইটির জারস্ভাল্‌, ১৮৭৮, প্রথম সংখ্যা, ওর থণ্ড, ২১৩ পৃঃ) কিন্ত পূর্বববঙ্গে কোন 
কোন স্থলে গাতুর, গাতুরাণী, এই উভভয়বিধ রূপই প্রচলিত আছে ও ইহার অর্থ যৌবন 
বুঝায়। পাঠক এই পুস্তকের ৬২ পৃষ্ঠার উদ্ভৃত স্থলে গাবুরালি (পাঠস্তর গাবুরাণী ) শব্দ 
দেখিবেন, তাহাতে যৌবন অর্থই সঙ্গত দৃষ্ট হইবে । এই শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে জ্রীধুজ 
গ্র়ার্সন সাহেব আমাকে লিখিরাছেন,_-ড/10) £56506005 00 60৩ ছা0/ 
40382015101) 8৮০০০ 13190 1 1015 60 500 1009 01161 095, 21089 81005 
10000 ০0 0086 005 010. «“09008৮ 08 5015 50100090010 05011688228, 
6 108908 55900108”5 21580 “৪ 6০১৮ 00005 ৪ 9008100৮206 আ০ 
53980018019 006151075, 106808 500600010698”5 8100 1085 006 88006 
/83625106 ৪9 4558058082৮ 08510010108 00 ৫০0 ছা] 1৮০ 55081071 
50321 855, হ 


এ ঙ.. 


ভাঙ্গাইবার 


ঢেবা ভোর! 
ঢলমল 


'. নিক্ষেপ করিয়া 
প্রহার করিতে ৷ 





ঢোলের ছারা ঘোঁষণ। 
৭ 


শাণিত কর! হয় 

ডাক 

করঙ্গ 

ঢোঁল 

ছুই 

স্থবির 

ধরিও 

জি 

নষ্ঈ 


নিদ্রা 


প্রলেপ 
প্রত্যয় করে 


_পুক্করিণী 


যে খাড়াকে তৈল নিষেকে 


মাংচগাণ 


প্র ও প্ে  প্র. ূ এ | 
৮” & বি পরল & পর ৪ ৪ & & 1 পা জি &া & ৪ ৪ ২ 
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১, হক উন-কৃত তিনে ডা শব্ধ সংস্কৃত দত্ত শব হইতে রি এইরপ তি 


হইয়াছে। 


টস হি প্রায়” শহদ পূর্বে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইত। মাদিকটাদর গান আছে. 


রে এরুক ইভাছি। 


“ষেন মতে কলাই বেচি রাজাকে দেখিল, 
| ...... খবর শ্তামক আইল বাপ দায় দিয়1।" ৪ চারা 
রি রাজার রপে মু হইয়া ঘরের স্বামীকে বাপ বলিয়া আনিল। অন্দেক পরে চত 
তাখবতে পানি ভারি বদর অস্ঠের কথা, ৮ 





নিউ বঙ্গভাব। ও সাহিত্য, 
৮ অর্থ | পুস্তকের নাম 
পাহাড় পার ডাক 
পাকের ঘুরাইয়া '** আচ" গান 
বাবন ব্রা্ষণ ৪ এ 
বারণ বাটা এ 
বাদে জন্য এ 
বেঙ্নামুখ মুখ ফিরাইয়া এ 
না ৃষ্টি-িনদ 
তুসঙগ ভ্ষ্ম এ 
বেআলি অনৈক্য ডাক 
মাও মাতা *** মা" চ* গা: 
মধুকর+ নৌকা বিশেষ ৮৮ এ 
মালি পথ এ 
মাড়াল পথ এ 
মিঠ মিষ্ট এঁ 
মুচ্ছল বাছ্যন্ত্রবিশেষ এ 
যেটে যে স্থানে এঁ 
যোগ্যবান্‌ *** যোগ্য এ 
যেনমত *** যখন মাত্র এ 
লহড় ( লড়) ***. দৌড় এ 
সমাধে "বোঝে ডাক 
সাধে "** সংগ্রহ করে, লয় মা. চ' গা' 
সানে *** ইঙ্গিত এ 

এ 


সরুয়া :-* সরু 
১, “মধুকর” নৌকা-বিশেষের নাম। পগ্মাপুরাণে সৌকাক্স অনেকগুলি দাম দৃষ্ট হয়, 
তন্মধ্যে 'নধুকর' দৌকাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত দেখ! যায়; ব্বরং চাদসদাঙগর 'নধুকরে' 
বাইতেন। বিভ্রদপুরবাসীদের সুখে শুমিয়াছি, এখনও 'মধুকর' অর্থে একরপ নৌকা 
বুঝায়। , 
২, “এক্ল রামাই পত্ডিত সম অবধাম |” 





লাগ. শি সাপ ক মাচ গা. কঃ 
র্ সৌওয়ালী টন, সারাদিন ৮ 5 
হীন 0. শত শৃন্,বিষ্বোগ | ০ খনা 
| টিনটিন প্রভাব একেবারই দহ না.. তাহ পূর্বে 
লিখিয়াছি। মাণিকটাদের গানে রাজা ভাল হইলে তাহাকে “সতী+ এবং দুষ্ট 
হইলে তাহাকে 'অসতী' বল! হইয়াছে। খনা শনিকে “ভাগ্গৃতনজা” আখ্যা 
| প্রদান করিয়াছেন। বহ-পূর্ব-রচিত মেয়েলী ছড়াক্ষ 
০০ 'গুণবতী ভাই” শুনিয়াছিলাম, সেও বুঝি. এই যুগের রচনা 
হইবে। মাণিকাদের গানে ক্রিয়ার গুরু লঘু ভাব এখনকার প্রচলিত ভাব 
হইতে স্বতন্ত্ররপ ছিল। * 'যাইস না ধশ্মি রাজা পরদেশক লাগিয়া । (মা. 
চ, গাঁ ২৯২ শ্লোক ) * প্রভৃতি পদে সম্মানীয় পাত্রে লঘু ক্রিয়া প্রযুজ' 
হইয়াছে; অথচ ভূত্য নেঙ্গাকে রাণী বলিতেছেন, * “কেন! কেন নেক্গা 
আইলেন কি কারণ” (৪৯ ক্লোক)১* মাণিকটাদ রাজ। তাহার গ্রহারক যমদূতের, 
প্রতি জিজ্ঞান্থ হইয়াছেন, * “কে মারেন আমারে বিস্তর করিয়া (৭২ স্োক)।৯ | 
কোন স্থানে আধুনিকমতে নিতাস্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন * তুমি চাহিলেন ছুধঃ 
(৩** শ্লোক )|। * প্রতৃতি রচন1 দৃষ্ট হয়। 
এই সময়ে রাজারা সোনার খাটে বসিয়া রূপার খাটে পদ স্থাপন 
:€৩*৭ শ্লোক) ও স্বর্ণ থালে ৫০ ব্যঞ্জনসহ অস্ন হার (০৬৭ স্লোক) করিলেও | 
নিত্য জীবনযাত্রা-ঘটিত ভ্রব্যে খুব উচ্চ অঙ্গের বিলাসের ভাব প্রদর্শন করিতেন . 
বলিয়া বোধ হয় না। 'ইন্্রকম্বল+ (৫৫৫ ঙ্লোক ), দৃগুপাখা, (২৪ আক) 
ও পাটের সাড়ী' (৫৮০ শ্লোক) বিলাসের করবা মধ্যে 
শাবি বা গণ্য ছিল। পরবর্তী এক অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে, কৃতিবাস : 
পণ্ডিত গৌড়েশ্বরের নিকট একখান! 'পাটের পাছড়া” পাইয়াই ধন্য হইতেছেন। 
কিন্ত কবিকল্ণ "মেঘ ডর কাপড় ও 'জগমাধী থান' নামক একরূপ বস্ত্র 
_কথ। গর্বের সহিত উল্লেখ করিতেছেন।৯ চৈতন্ত_ প্রতুর সময় তিন টীকা 
মুল্যের ভোট-কথ্বলই মহার্থ বলিয়া গণ্য হইতেছে (5. চ. মধ্যমখণ্, ২ প্‌. 9৮. 
লি দ্ব রা সময়েরও, অনেক পরে। ডি মধ্যে শিজষিঠা" ডি জানি, 














১, রাদার অন্ত সাধূ "নিল অগমাখী খাল রশ ঝোড়া। " ক. কংচ.। রি 
টি টা জি! যা সির কাপড় " রি রা রী রি ৃ ই, রর 





সা চ.গা. ১ নামক একরূপ লিউ, উপাদের কি . হরির লা 
(২৫৭ গ্লোক ) খাইয়া মুখ শুদ্ধি. করা হইত। 'বংশহরির গ়! খাইয়া” দন্ত 
নর হইয়াছে বলিয়া গোপীটাদ স্বীর মুখের প্রশংসা করিতেছেন। ... 
| মাণিকটাদের গানে এবং ডাক ও খনার বচনে ৃষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ ভক্রলোবগণও 
ক্কষিব্যবসা! করিতেন এবং স্ত্রীলোকগণ পর্য্যস্ত অক্ষক্রীড়াসক্ত ছিলেন। 
স্ত্রীলোকগণের অক্ষক্রীড়াসক্তি কবিকন্কণের সময়েও বিদ্যমান ছিল । 
_ অন্তান জফ্মিলে সাতদিন পরে “নাদিনা”, দশদিন পরে “দশা”, এবং ভ্রিশদিন 
পরে 'ব্রিশা, নামক উৎসব করা হইত। | 
. শৃন্ত-পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে দৃষ্ট হয়, এই শন্তপ্তামল৷ বঙ্গতৃমি নানা 
প্রকার ধান্তের ভাগ্ারম্বরূপ ছিল। কুষকগণ তাহাদিগকে আদর করিয়া 
নানাবিধ প্রিয় নামে অভিহিত করিত। সেই “মহীপাল”, “লালকামিনী", 
*মৌকলম” “খেজুরছড়।”, “রাজগড়”। “মুক্তাহার* “মাধবলতা”, “সোনাখড়কি" 
প্রভৃতি অসংখ্য নামধেয় ধান্যের কথা এখন আর আমরা জানি না। বঙ্গের 
আদরের সামগ্রী মহীপাঁলধান্ত এখন মহী-পালন করিবার ভার ছাতিয়া 
দিয়াছে। | 


পঞ্চম অধ্যায় : 


| ১। চিল জিরিসজসর 
২ প্রাচীন বঙ্গপাহিতোর মা তঙ্ছণ 


বঙ্গে গে হিন্র্দের উথানে নানা মতাবলম্বী অধ্যাপকগণ স্বীয় স্বীয় মত প্রচারে 
নিয়োজিত হইলেন। ইহাদের তর্ক-যুদ্ধ অতীব কৌতৃহল-উদ্দীপূক। গোৌড়বাসী 
চিল ্ প্রাচীন পণ্ডিত চিরপ্রীব ভট্টাচাধ্য এই কলহ ব্যাপারের 
একখানা চিত্রপট রাখিয়া গিয়াছেন ; সে চি্রধানি 

স্বাক্গন্ন্দর হইয়াছে__তাহার নাম *বিস্োনাদতরক্গিণী”।১ 
হিন্দুধর্দের অভ্য্খানকালে বোধ হয় শৈবধশ্মই সর্বপ্রথম মস্তক রি 
করে। শৈবধশ্ম-কীর্ভনোপলক্ষ্যে ভাষায় কোন বৃহৎ কাব্য রচিত না হইলেও 
“ধান ভান্তে শিবের গীত” প্রভৃতি প্রবাদ বাক্যের দ্বারা অঙ্মান হয়, শৈবমতের | 
ররর রি অধ্যাপকগণ সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। 
চণ্ডী ও পীতলা ।' চট্টগ্রামের প্রাচীন “মুগলুন্ধ? পুঁথিতে২ শিবমাহাত্য বণিত 
| _. হইক্াছে এইরূপ ছু,একথানা প্রাচীন পুঁথিই শৈবধর্খের 
ভগ্র-কীতিস্বরূপ বর্তমান আছে। উহার! ক্ষুত্রকলেবর হইলেও জে সেগুলি জলে 
কুড়াইয়! পাইয়া আমর! সাদরে রক্ষা করিয়াছি। | 
যদিও শিবের গান বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বৃহদাকার ছড়া বা পালা পাওয়া যায় 
নাই, তথাপি প্রাচীন সমস্ত মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রস্তুতি পুঘিতেই শিবের 
আখ্যায়িকা অতি বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে,_এততারা! শিবের. গাঁনই ফে 


১. প্রায় ৬. বৎসর অতীত হইল, শোভাবাজারের স্বর্গীয় রাজ! কালীর বাহাছুর ূ 


নিজকৃত একটি ইংরাজী অনুবাদসহ এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন । 
২০ ১৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে গ্রন্থকার রতিদেব সন্ধে এ বর 
পাওয়া যায ₹ টি ২ ৮৫০ টিন 
_.. শপিতা গোপীনাথ বন্দম দাতা! বহুদতী 
_ জন্মস্থান হন্দদণ্ডী চক্রশাল! খ্যাতি ॥ 
ত্োষ্ঠ দুই ভ্রাতা বন্দম রাম লারায়ণ। 
_ ধরণী লোটায়ে বন্দম হত গুরুজন ॥ 
| অন্নপূর্ণা শাশুড়ী ঘে শ্বশুর শঙ্কর | 
.. অন্ত্রদাতা। দয়াশীল মোক্ষদা ঠীকুয় ॥ 
. ক্োলীনাথ দেব গত রতিদেব গায় । 
| ৬৯০ গর ার)” 





১১০ ব্জভাষা ও সাহিত্য 


সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহাই প্রতীয়মান হয়,__-এই গানকেই অবতরণিক। করিয়া 
অপরাপর দেব-দেবীর প্রসঙ্গ বিরচিত হইত। সম্প্রতি গোরক্ষ-বিজয়ের একটি 
প্রাচীন পাল আমার হস্তগত হইয়াছে,_-শিবের প্রসঙ্গ তাহারও মুখবন্ধ। এই 
সকল গানে শিব কৃষকরূপে, ভাঙভরূপে, কথনও বা নানারূপ তন্ত্রের গুরুবূপে 
বণিত হইয়াছেন । বঙ্গীয় কৃষকেরা তাহাকে কৃষকরূপে অধিকাংশ স্থলে 
সাজাইয়াছেন। বাঙ্গালী তাহার দেবতাকে সব্বর্দাই তাহার ঘরের লোক 
বানাইয়। হৃদয়ের অতি সন্নিহিত করিয়। পূজার অর্ধ্য দান করিয়াছেন । 

শৃন্ত-পুরাণ এবং রাষেশ্বর ও কবিচন্ত্র প্রণীত শিবায়ন গ্রন্থে শিব সম্বন্ধে এক 
একটি এরূপ অধ্যায় আছে যে, তাহ! প্রাচীনতম শিবগীতের নিদর্শন বলিয়া 
গ্রহণ করিতে আমর] কিছুমাত্র দ্বিধ। বোধ করি নাই। তাহাতে শিব বৃদ্ধ 
রলুষকবেশে কুবেবের নিকট কিছু ধান্ত মূলধন গ্রহণ কবিয়! ক্ষেত্র কর্ষণ ব্যাপাবে 
নিষুক্ত হইয়াছেন। তাহার সঙ্গী ভীমভূত্য তাহার নির্দেশে হলকর্ষণ করিয়া 
ক্ষেত্র চৌরস করিয়া! চষিতেছে। শিবঠাকুর ক্ষেক্েব মশা এবং জৌঁক ধ্বস 
করিবার জন্য বিবিধ অনুষ্ঠান করিতেছেন । এই প্রসঙ্গে কষিতত্ব সম্বন্ধে নান! 
প্রকার তত্ব অবতারিত হইয়াছে । ধান ভান্তে শিবের গীত'_এই প্রচলিত 
কথার সার্থকতা এই অধ্যায়ে পাঁওয়। যায়। শিবের সঙ্গে বাগ্দিনীরূপিণী 
ভগবতীর শীলতাহীন রসসন্দর্ভও প্রাচীন শিবগীতের অংশ বনিয়] গ্রহণ করা 
যাইতে পারে । পৌবাণিক শিবের সঙ্গে এই কৃষকক্পী কামিনীলুব্ধ শিবেব 
কোন সম্বন্ধ নাই। 

প্রাচীন ব্গসাহিত্যের পুষটিসাধনে পল্মাবতী ও চণ্তীই বিশেষরূপে সাহায্য 

করিয়াছেন। সংস্কৃতির বচন স্পর্শমণি-তুল্য, তাহার 
লঞনী বে প্রভাবে লোষ্ট্ও দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, এই জন্য 
প্রতি আক্রমণ। ব্রদ্ষবৈবর্তপুরাণে মনসাদেবীর মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীত্তিত 
হইয়া এবং বৃহঙ্বর্শপুরাণে১ কালকেতু ও শালবাহন 

প্রভৃতির উল্লেখ ছারা বঙ্গীয় পদ্মাপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যের ভিত্তি দৃঢ় করা 
হইয়াছিল । 

শৈবধর্দের উপর এই সকল পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্মতরঙ্গ উপর্যুপবি 
আঘাত করিম্াছে। শিবোপানসক ধনপতি সাগর “ডাকিনী-দেবতা” চণ্ডীর 
১, তং কালকেতুবরা। ছলগোধিক্াসি। 

ঘা তং শুভ! ভবসি মলগলচগ্ডিকাখ্যা ॥* ইত্যাদি। 


কচ পারার ভগ্ন সরি “মেয়ে : -পর-লেধিকা:? খুলনাকে ভরলনা 
/ মঃ৯ বিষহরিদেবীকে শিবোপাসক চাদ সাগর শু; রক্ত চ্্ছ 
চিএ জা হন নাই) হেতালের বাড়ি দিয়া কক্ষদেশ ভগ্ন. করিয়া! 
' দিয়াছিলেন।২ শিবোপাপক চন্্রকেতু রাজাও শীতলাদেবীর প্রতি সেইরূপ 
তীব্র অবজ্ঞান্থচক উদ্ধত ভাব দেখাইয়াছিলেন।৩ কিন্তু বঙ্গীয় কাব্য-. 
“গুলিতে চণ্ডী ও মনসাকে স্বীয় স্বীয় উপাসক ভ্তগণের জন্য যেরূপ কাধ্যতৎপর 
দর্শন করি, সে তুলনায় শিবঠাকুরকে নিতাস্তই নিশ্টেষ্ট বলিয়া মনে হয়।, 
খুলনার বিপদে, শ্রীমস্তের থেদে, লাউসেনের ছুঃখে চণ্ডীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। 
স্বীয় পূজা প্রচারের জন্য চণ্ডী ও বিষহরির দিনে শাস্তি ও রাত্রে নিক্রা। ঘটে 
নাই। স্ন্দর দেবীর প্রসাদে কাব্য অপেক্ষা চৌর্যেও কম কৃতিত্ব লাভ. করেন, 
নাই। বিষহরিদেবীকে পৃজা করিয়া বিপুলা ( বেহুলা) কতদূর কৃতকার্ধ্য 
_হুইয়াছিলেন তাহা কে না জানে? ভক্তের স্মরণমান্র ইহার! কখনও সাশ্রনেত্র, 
কখনও খঙ্গাহস্ত। কিন্তু প্রায়শঃ ইহারা সামান্য মানবীর গায় রাগ, হিংসা! ও 
_ছুঃখের পরিচয়, দিয়াছেন | ছু'এক স্থলে শ্রধু বর্ণনাগুণে চণ্ডীদেবী মহত্বর প্রভাব 
'দেখাইয়াছেন। মূকুন্দরাম ক্তদ্ধ চণ্ডীর বর্ণনা প্রদ্ধান করিয়াছেন, তাহা গাভীধ্যে ৃ 
 মা্কণ্ডেয়-চত্তীর একখানি সমুন্নত প্রতিলিপি। সমস্ত দবগণের তেজোরাশি- 

সমুতূত চণ্ডীকে বকুণ পাশ, যম কালদণড, ইন্দ্র বজ্জ, শিব শৃল, ্ষা কমগলু 
| বি ক্র; হয রশ্মি ও লোকপালগণ তাহাদের স্বীয় স্বীয় গ্রহরণ উপহার দিয়া 
প্রণত হইতেছেন। ব্রিলোকের এই ভীতিকর শক্তিপুগ্জ একক্র সংগ্রহ করিয়া 

সংহাররূপিনী সিংহের উপর দ্রাড়াইলেন। ইজিপ্টের পিরামিড কি ব্যাবিলনের 
এ ধাহারা প্রস্তত করিয়াছিলেন, তাহারা ভিজ এ দিগ্রহ স্টন 














১৯ ধনপতির সিংহলঘাত্া, ক, ক. চ.। ৮8 

-২* *হেতালের বাড়ি দিলগে! আগে তাতে বাথা নি ৮ 
|  জালুযা মটপে গিরা কাকালী কৈলাম দড় ॥' বিজ গাপুণ। 

্ টা “জন্মেও না ছাড়িব মহেশ ঠাকুর।  . ই 

শুন রে অজান বুড়ি এখা হৈতে দুর॥” | 

টাকি  তৎগর শীতলাদেবী ঘখন ভাহার রাক্্ে মহামারী উ্থিত করিল, তখনও নি রি 





এ | প্রা বব তন বরেহ মি বদ। ূ ৬ 
তলান্বল, সাহিতা পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫ লন, ১ম সংখা, ৬৯ »পৃ টা 





১0 বষভাবা ও সাহিত্য. 2 
দি চতী কপার উদ্ধমশীলতা মহাদেবে হানা: চাদ সাগরের 
লাতখান? মধুকর ডিঙ্গা” খান খান হইয়া! সমূজরে পড়িল। চাদবেণে গশিব শিব” 
ঠক বলিয়া সপ্তবার ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল,৯ (কিন্তু 
. শিবঠাকুর নিশ্টেষ্ট। নিশ্মম। ধনপতির অশ্রু মোচন 
করিতেও তিনি হস্ত উত্তোলন করেন নাই ! স্থৃতরাং বিষহরি দেবী ও চণ্ডীর 
প্রতিপত্তি যে বজদেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে; তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 
চৈতন্তভাগ্বতে দেখা যায়, উক্ত দেবতাদ্বয়ের র প্জা বিশেষ অর্থকরী ২ ও অন্মানিত 
ব্যবসায় ছিল।২ 
_ শৈবধর্শের শেষ কথ! “শিবোহহং?| জীব মাত্রই পাশমুকত হইলে শিক 
গজল শিব গুণাতীত, আনন্বন্বরূপ। ইহার নিকট কামনা করা 
বৃুখা। ভগবানের পৃথক সত্তা এবং সগুণ-ভাব, উন্নত শৈবগণ ্বৈতবাদীরদের 
যায় প্রত্যক্ষ করেন না; স্ৃতরাং লৌকিক কাব্যসমূহে শিবের এই 
নিশ্চেষ্টতা কেন হইল, তাহা অনায়াসেই বুঝা! যাইতে পারে। এদিকে 
জনসাধারণ *শিবোঁহ্হং” বাক্য উচ্চারণ করিতে কখনও সাহস করে. নাই। 
ভগবানকে পিতৃর্ূপে এবং মাতৃবূপে তাহার! প্রত্যক্ষ করিতে চায়। বোধ 
হয় শত্তি-আরাধনা এই জন্য তাহাদিগকে অধিকতর আকর্ষণ করিয়াছিল । 
ভগবতী মাতৃরূপে শ্রীমস্তকে বা স্থন্দরকে মশানে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া। 
বসিয়াছেন, কিংবা বিষহরিদেবী বেছলাকে ত্তাহার মৃত স্বামী ফিরাইয়া 
'দরিতেছেন,_এই সচেষ্ট দয়ার ভাব এবং গুণবত্তার পরিচয় তাহাদিগকে নববল- 
সন্পন্ন করিয়াছিল। বিশেষতঃ, যখন মুসলমানগণ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে জলস্ত 
বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছিল, তখন তাহার! নিপুণ ব্রন্মোপাসনা লইয়া নিশটে্ 
থাকিতে. পারে নাই। মুসলমানবিজয়ের পর এইজন্য শাক্ত এবং বৈফবধস্ম 
_বিশেষরপে পু্টলাভ করিয়াছিল। | | 
 এস্বলে বলা উচিত, ভারতচন্ত্র শৈব ও শাকের যে কলহ বর্ণনা করিয়াছেন 
ও দ্াশরথি যাহার আভাস দিয়াছেন, তাহ। তাঁহাদের সময়ের সামগ্রী নহে » 
১* “ভেলায় চাপিয়। সাধু পাইল গিয়া ভড়।.. 
* টি রাভার কেতকাদাস। এর 
পু খা করেল শিবু, -: বার পাইল কল, 
মনসায় যধিব পরাণে।" 'ফেতকামান। - ৃ 


রা এও বির ৯ ও 
_. কেন! ঘরে থায় পরে বসন গরিয় * চৈ, ভা., আছি। 











ডাহারা অভীত- ছি ্‌ ক পর নি / রা 
উজ কলহ বর্ণনা করিতে যাইয়া নানা মতের সামনের চিজই অঙ্কিত 
| | (করিয়াছেন) তদ্বারাই ষ্ট হয়, শৈব, শক্তি প্রভৃতি 





ৃ চর সাহিত্যে 


বিভি একতা সম্প্রদায় সে সময় পরস্পরের বিরোধ ভূলিয়। সকলেই বে 
| এক পথের পথিক, এই সত্য ধারণা করিতে সমর্থ 


হইছিল: সুতরাং তাহার! ধন্ধবিদ্বেষের সীম! অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল ) 
_ শৈব শাক্তের কলহ ভিন্ন এক সম্প্রদায়েও নানারূপ মতভেদ ও তজ্জনিত 
চিনা হি বিদ্বেষ বর্তমান ছিল। এখনও এক এক সম্প্রদায় হইতে 
ভাষার পুতি ও শান্তর কতরূপ বিরুদধ- প্রচারিত হইয়! ধর্দবিশ্বাসের ইতিহাস ্‌ 
চর্চার বহলিস্তার। জটিল করিতেছে! বিষ্লোন্মাদতরঙ্গিণীতে রামোপাসক ও 
শ্তামোপাসকের ছন্দ বণিত আছে, বটতলার কতিবাসী রামায়ণে সি গ্ 
কলহের অল্প মাত্রায় আভাদ আছেন ্ 


এতেক মন্ত্রণা করি বিনতানন্দন । 
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন ॥ 
 ভকতবৎসল রাম তাহার ভিতরে। 
দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ ধরে | 
ধন্থক ত্যজিয়। বাশী ধরিলেন করে। 
হন্মান দেখে তবে ভাবিছে অস্তরে ॥ 
হন বলে প্রাণপণে করি প্রতৃ-হিত। 
পক্ষীর স্দেতে এত কিসের পীরিত ॥ 
দেখিলেন হনৃমান মহাযোগে বসি। 
 ধঙ্ছ খসাইয়া ক্ষী করে দিন বাশী। 
হনুমান বলে পক্ষী এত অহঙ্কার। . 
ধন্নু খসাইয়। বাঁশী দিল আরবার ॥ ৯ 
যি ভৃত্য হই মন থাকে শ্রীচরণে। 
 লইব ইহার শোধ তোর বিমানে ॥. 
বাঁশী খসাইযা দিব ধঃশর করে। : 2 
লইব ইহার শো ধ্‌ কফ-অবতারে |! /” রে টু ও 








৪8 সি কহ বগ্র এই তোমার কোন্‌ শা ছ্‌ন ॥ কি ক 
পর্বে তুমি নির্তর লৈতে রামনাম। 
রা এবে কেন নিরস্তর লও কষণনাম ॥ 
_... বিপ্র বলে এই তোমার দর্শনপ্রভাবে। 
রঃ তোমা দেখি গেল মো মন বাবে 
সেই হতে ক্কফনাম জিহ্বাগ্রে বসিল। 
৭ & ঈ; ০০০ | 
. চৈ, চ? মধ্যমথণ্ড নম পঃ। 





এই বিভি উপাসকগণ তাহাদের মতান্যায়ী শান প্রস্তত করিয়াছেন 
ও অঙ্ক্রূপ রস্থ ভাষায় বিরচিত করিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে ধর্ম্মতত্ব পৌছাইতে 
যত্রপর হইয়্াছিলেন। আমরা অগ্রিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, কালিকাপুরাপ, গরুড় 
পুরাণ, এইরপ প্রায় তাবৎ পুরাপেরই অতি প্রাচীন বঙ্গানুবাদ দেখিয়াছি। 
ধর্্থ ভিন্ন কোন জাতি বড় হয় নাই, ধর্ম ভিন্ন সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। 
্‌ প্রাচীন, শান্ত্রোক্ত ধন্ম লইয়া দেশময় ভাবের বন্তা ছুটিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্টে 
 জীব-হনন ব্যাপার একাত্তরূপে নিষিদ্ধ হওয়ায় ভারতবর্ষে যুদ্ধস্পৃহা। ক্রমে হ্রাস 
পাইতে লাগিল। হিন্দুধর্মের পুনরত্যুদয়ে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ববাদিত 
হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বৌদ্ধভাব হিন্দুধর্ের একাদীতৃত হইয়া হিন্দুসমাজকে 
| সাংসারিক উন্নতিবিষয়ে মিশ্েষ্ট ও জিথাংসাবৃত্তি-বিরোধী করিয়া তুলিল। 
ও আায়াবাদে একাত্তরূণে আশ্রয়পরায়ণ, বিষয়বিমুখ হিন্দুর শিথিল মুষ্টি হইতে 
ৃ পাধিব-সথখসভ্তোগে ব্রতী রণপটু মুসলমানগণ অতি সহজে তাহার্দের দেশ 
সি জানি অবশ্য শেষ সময়ে বৌদ্ধ ষেআকার 


| ৯২ বৌ লেখ সর সাতবার হই পড়িল খিত্স্মাতরফিসতে 
ও, কে), বর্গ দৈব জন্ান্াপি দ নরক শাগধর্দোন এ কর শা কিং 
পা নৈৰ জা ু হর্ধী। মাপং দন. সকলফলভুগ দেহতিযোহদি 
অথ তে ৃ দাই, বন্মান্র পি নরক ই, ০ দাই, তি £ গাই, এ অগতের | 
হিক্তী কে. নাইএসংহারকর্তা, নাই, পরতাক্ষ তি প্রমাণ নাই লহ ড্র রা সা 














ধর্মগতে ক্ষতিগ্রস্ত নহি। ভারতবর্ষ অন্তদিকে লাভালাসের : গণনা করে 
নাই। প্রাচীন বঙ্নাহিত্যে শাস্ত্রের দোহাই ভিন্ন অন্ত কথা নাই। পুরুষ- 
_দিগের ত কথাই নাই, স্ত্রীলোকগণও প্রতি কথায় শানে নজির দেখাইতেন। 
পরা ছন়্বেশিনী চত্তীকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্ত শাস্ীয় প্রসঙ্গ উখাপন 
করিতেছেন (ক. ক. চ.); লহন! দ্বেষপরবশ হইয়া খুল্পনাকে স্বামীর গৃহে 
যাইতে নিষেধ করিলে খুন্পনা কতকগুলি শাস্ত্রের নজির দেখাইয়া অপত্বীর, 
তরকৃহক দূর করিতেছেন (ক. ক,চ.)। বিপুলাকে যখন তীহার ভ্রাতা 
ম্বামীর শবত্যাগ করিতে বলিতেছে, তখন বিপুল? তথ্বিরুদ্ধে শাস্ধীয় নজিরসহ 
অকাট্য প্রমাণ দেখাইতেছেন (হস্তলিখিত পদ্মাপুরাঁণ ); কর্ণসেন যখন রঞ্জা- 
দেবীকে সস্তান না হওয়ার কষ্ট বিস্বত হইতে অন্থুনয় করিতেছেন, তখন তাহার 
রী শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্বরণে পরাধুখ হন নাই (ঘনরাম প্রণীত র্থমদল, 
18 

এইরূপ অসংখ্য স্থলে দেখা যাইবে, শাস্্রচ্চা অমাজের নিতম স্তর, এমন 
একি, মহিলাগণের মধ্যেও প্রসারিত হইয়াছিল। নিরক্ষর কালকেতু ব্যাধ 


পাল চা ৯ পা ৬৯৮4০ 


মস্ত কম্মের ফলভোগী কোন আত্মাদি নাই। টি যাগ নংসারে জীবগণ 
 মোহবশতঃ এই কল অনুভব করিয়া আসিতেছে। . 
খে) “অহিংস! পরমে! ধর্মঃ পাপমাত্তপ্রগীড়নম্‌ 
 অপরাধীনতা মুক্তিঃ র্গোইভিলবিতাশনমূ॥ 
 স্বঘারপরদারেযু ষথেচ্ছং বিহরেৎ সদা। 
রা রি _ গুরুশিক্বপ্রণালীঞ্চ তযজেৎ দ্বহিতসাচরন্‌।" 
৪৬4 রং ফিলাইও খরম ধর্ম, আত্মপীড়দই পাপ, গরাধীদ মন] হওয়াই রবী অভ্রিধিত 
করব, তোজনই হর্গ। . নিজ পত্ীতে ও পরদারে সততই যথেচ্ছ বিহার উজ? আপনার. 
রর হিতরক আচরণ । করিয়া খরশিক্গগালী ত্যাগ করিবে। রঃ 
৮ বি হি পু 






















০১৭, রি ফিরল হর তা চর সহ ই 0 রি ্ ৯ ১. 
ক্ষয়ার প্রয়োজন কফি? ০ 








কালবদের'অনপান বরিকা ছাখতারাকানাযে ..ভাগবণ র. কথা উল 


করিতেছে, উহ? কবির অদ্বাভাষিক বর্ণনা হয় দই? প্রাচীন সামাজিক 
ভি শান্তর এবং প্রাচীন ব্বসাহিতোর জলি সহ গা 
কি রাগ পূর্বের জার রই কে ঈ্থান স্থাপন করিয়া, 
উত্থিত হয়নাই। যদ্দিও ভাষাগ্রস্থগুলিতে অজ ব্রাঙ্মণ-স্তব দৃষ্ট হয়,৯ ধাহারা' 
নব হিন্দুদের নেতা হইলেন, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কবির 
1. জোলাতাতি, রাইদাস চর্মকার, দাদুপস্থীপ্রবর্তক প্রসিদ্ধ 
টির দাঁছু ধুনরী, পীপা! রাজপুত, ধন জাট এবং সেনগ্রস্থী- 
5 প্রবর্তক সেন২ নাপিত ও তুকারাম শূদ্র.ছিলেন। চৈতন্য 
স্পদায়ের অধিকাংশই ব্রাহ্মণেতর এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ নিষ্ক্ জাতীয় 
ছিলেন।* ব্রাহ্মণের ব্রদ্মনিষ্ঠা সমন হিন্দুজাতি হরণ করিয়া লইয়াছিল, তাই 
চর্মকারও ধর্দব-নেতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। প্রবাদ এই, মিস্‌ প্যারিজটন্‌: 
্বীয়্ কুটীরের দিকে আটলার্টিক মহাসাগরকে অগ্রসর দেখিয়া .সন্মাজ্জনী হত্তে 
পা গতি রোধ ধ করিতে দাড়াইয়াছিলেন, সেইরূপ সমাজের গৌড়াগণও এই 


১, বার ক্রোধে ষছুকুল হইল নি্বংশ | 
ধার ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ ॥ 
ধার ক্রোধে কলঙ্কী হইল কলানিধি। 
ধার ক্রোধে লবণ হইল সলিলধি ॥ 
ধার ক্রোধে অনল হইল সর্ববতক্ষ । 
ধার ক্রোধে ভগাঙ্গ হইল সহশরাক্ষ॥" কাশীদাস। 
্রা্মণের ক্রোধ এইরূপ ! ্ 
পরা্গিৎ রাজা বলিতেছেন ;- 
“এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ। 
দংগুক আমারে রক ব্রা্মাণ-বচন ॥” 
রন ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি এতদুর | | 
১:২০: পুর্বে বন্ধগড়ের (গন্দোয়ানার অন্তঃপাতী ) রাজাদিগের রুললাপিত ছিলেন। শেষে: 
ধিগতে স্বাহার প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনি ও তাহার পুত্রেপৌত্রাদি সন্তানেরা 
উক্ত রাজবংশের কুলগুরু হইয়া! জতিশর খ্যাতি ও প্রভূত্ব লাত করছিলে বাদী | 
গরিকা .দ্বিতীর, ভাগ, ৬৫ সংখ্যা, ১৭৭০ শক, ১*৯ পৃষ্ঠা। ৯ 
হিরা রা লেখক (পক সহে) গো দাস কামর ছিলে। | 
| . ২. বর্ধমান রাঞচননগরে মোর ধাষ। 18 
শ্থাহ্দান পিতৃদাম, গোবিন্দ মৌয় নাম" 7. 
অস্ত্র হাত৷ বেড়ি!গডি জাতিতে কামার. 
আমরা, নামেতে হয় জননী আমার | "চান, . 











কু ৮  ধরথকলছে ভাষার শরর্ধি 7 ১৭ 
্র্মপ্রবাহে  সরধষেধীর মধ্যে শাস্জানবিস্তারের ৫ সাড়া লে 

তাহারা শান্তাহুবাদকারীদিগকে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন,_. * “কতিবেসে 
_কাশীদেশে, আর বামুন ঘেষে, এই তিন, সর্ধবনেশে”৯ * এবং সম্্তে এই 
ভাবস্থচক শ্লোক রচন। করিয়া ভাষা-সাহিত্য অস্কুরে নষ্ট করিতে চেষ্টিত ছিলেন, 
“অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্ত চরিতানি চ। ভাষায়াং মানব; শ্রত্থা রৌরবং 
নরকং ব্রজেৎ।” * কিন্তু তথাপি এই শাস্থাহথবাদ ও শিক্ষার ল্বাতঃ প্রতিরুদ্ধ 
হয়নাই। 12 রি ক 


পূর্বে এক অধ্যায়ে উক্ত  হইকাছে, টন সমস্ত প্রাচীন কাব্যের প্রায় সমত্তই 
গানের পাল। ছিল। বঙ্গের বৈভবশালী ব্যক্তিগণ এই সব 
গানের আদর করিতেন; প্রত্যেক রাজমভাতেই সভা-কবি 
নিযুক্ত থাকিতেন; তিনি স্বীয় পৃষ্ঠপোষক উৎসাহ- দাতার 
ধর্মাবিশ্বাসান্কূল কাব্য রচনা! করিতেন। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখাইতে 
চেষ্টা করিব, গৌড়েশ্বরগণ বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবুদ্ধিসাধনার্থ অন্থবাদ-গরন্থগুলি 
প্রণয়নে শাস্তরজ্ঞ কবিদ্িগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চশ্তীকাব্য, অন্নদামঙ্গল ও 
শিবসংকীর্তন-রচকগণও তদ্ধপ উৎসাহ লাভ করিয়াই কাব্যরচনায় নিষুক্ত 
হুইয়াছিলেন। 
কিন্ত স্ববিক্রমে যাহা! জড়ায়, তাহার তুলনা নাই। বিষহরি ও চতীপজার 
যায় বৈষ্ণবগণের কীর্তন ও ভজন অর্থপ্রদ, কিন্ত সন্মানাস্পদ ছিল নাং । 'নিষ্ন- 
শ্রেণীর মমাজই নবভাবের প্রশস্ত কার্ধ্যক্ষেত্র। যে ভট্টাচার্যের দূল রাজা 
বামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে দড়াইয়া ছিলেন, 
ও  তাহাদেরই পূর্বপুরুষগণ চৈতন্তপ্রতুর প্রবর্তিত নবধন্ের 
জর শে প্রতিকলে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। চত্তীদাস জীবনে 
সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, ঢক্কানাদে তাহার কলঙ্ক প্রচারিত হইয়াছিল এবং 











'পাজসভার বঙ্গভাষার 
আদর। 


তি টরএআ2৩0র)05 মি টি280 টা ৪ ৪ 1৩0 0. 01৫. 
850851 [১106190016 0. 13. এ | | রে 
দিন ধরে বলিতেছেন, ডা 2 

এ  "জক্মীকাস্ত সেবন করিয়া হক নি: 
থয টা অন্ন বসে ছ্খ গাও কহ দেখি শুনি". দহ 
এষং বং লাতরদক বিষহ্রি ও চণ্তীপুজা। অবলম্বনের উপদেশ তে ছন ৬.৮, হী ] 








_ নদ কথা তে গেলে প্রাণ কাদি উঠ। 
-... মুখ কুটে বলতে নারি মরি বুক কেটে ॥ 
: এ-8০২পৃদ্ঞপৃস কিনল এ 
চক্ষে ন! দেখিয়ে মিছে করম্ক প্লটার় হে ॥” কি 
৯ বিকুপ্রিরা-পত্রিক!, ৪০৬ গৌরাজাব, ১৪ই মাধ) .. 
২০ "কেহ বলে এগুলোর হইল কি বাই। | | 
ফেহ বলে রাত্রে নিদ্রা াইতে দা পাই।। 
কেহ বলে গোবাঞি রুধিবে এই ডাকে । 
' এগুলায় সর্ধবলাশ হৈবে এই পাকে ॥ 
কেহ বলে জ্ঞানযোগা এড়িক়া! বিচার । 
পরম উদ্ধত পাল! কোন ব্যবহার ॥ 
 ঙনে মদে বলিবে কি পুণ্য নাহি হয়। 
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয় ॥" 

_ ভটাচাধ্যগণ সর্বদাই চৈতগ্যপ্রভুকে বিদ্বেষ করিতেন ; তাহারা পণ্ডিত হইয়াও প্রভুর; 

বা কি পা ই বৃন্দাবন দাস তাই আক্ষেপ করিয়া বলিরাছিলেন 3 
"মুরারি গুপ্তের দাস ষে প্রসাদ পাইল। 
ৃ সেই নদীয়ার ভট্টাচার্য ন! দেখিল ॥২_-” চৈ, ভা, মধামথও। 

. উত্প্রতুকে শাহের বচন ছারা গরাতৃত করিবার আশার, এই মহাস্মাগণ ততররতবাকরে 
কতকগুলি লোক ঘোজন! করিয়া! দিয়াছিলেন। তাহাতে আছে “বটুক তৈরব একদা 
: স্তগযান্‌ গণদেষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নি হত ই: তাহার আনহুর তেজ নষ্ট 
রে কি 'কোনরূপে বিদ্তান ছিল?" | 
উরি ই রিতা 

রি "এষ বিুরো সভো নিহত শুগাণিনা। ৃ 
আয়া পরয়াবিষ্ট আত্মানমকরোত্রিধণ | ্‌ 
| -শিবধর্মবিনাশার লোকামাং মোহহেতবে | 








টি: আগ ছা বি মি |) রা | ক টা 









কে দিন (৬৮ শক) সত ভাষা অনাধারণ পি, অতি 
ক্কফদাস কবিরাজ নয় বৎসরের চেষ্টায় চৈতন্তচরিতামৃতের স্তায় অপূ্দর্শনাত্মক 
০৯১৭ রচনা: করেন, লই দিন বঙগভাষার এক হা আবার জি 
কা প্রণয়ন করেন, ব্সভাষার ধুগিং আর এক পা _দেবভাষা ব্ভাবার 
পরিচর্যায় নিষুক্ত হইলেন, ইহা ্াজি নেই যুগে এভাষার আর অধিক 
গৌরবের কথা কি হইতে পারিত? | 


২ 77775 


সাহারা টেন, ডাউন পড়িয়া বঙ্গভাষার সমালোচনায় রনি রর 
তাহারা একটি বিষয় মনে রাখিবেন; বিলাতী লিলি 

ই আর দেশী পদ্ম, জেসমাইন আর জু'ইএ একটা প্রভেদ 
আছেঃ ইংরেজী ও বাঙ্গালী চরিত্রে সেইরূপ একটা 

প্রভেদ আছে, জাতীয় সাহিত্যেও সেই প্রভেদের গ্রতিবিষ্ব পড়িয়া্ছে। 
ইংরেজ কবি চসার যে গীতি গাহিয়াছেন, ম্পেন্সার তাহা স্পর্শ করেন 
নাই; আবার র১৪০২378প সৌন্দর্যের ছায়াপাভ 








ও মজা ফোর্ড, বেন জনসন, চ্যাটারটন্‌, ্ট, শেল রতি কবগণ 
যত । রঃ 

্ স্বত্ত্ব আদর্শে কাব্য রচনা করিয়াছেন) একনের 
রাণিনীর সঙ্গে অন্যের রাগিণী জড়িত হইয়া যায় নাই। মান | টা | 
জাতির ব্যজিগত স্বাবলঙ্বন একটি বিশেষ লক্ষণ | সি 
_.. কিন্ত বাঙ্গালী কবিগণ পূর্ববর্তী কোন কবির পথ না দেখিয়া রাই অবসর 
হাননাই।, অঙ্গবাদ-গ্রস্থের আদি লেখক কৃত্তিবাস, মঞ্রয় কি মালাধর বন্থু_ 
হইতে পারেন, কিন্ধ' মৌলিক গ্রস্থগুলির তাবংই পূর্ববর্তী কবির চেষ্টার রা 
রা কচ দেই চেষ্টার বিকাশ। আর্দি-কবি বলিয়া কাহাকেও নিশ্চিতরূপে চিকিভ 
০ কর 1 যায না ১ কির রা পূর্বে 




















টু পন আছিংলেখক কে, আমর জানি না। জ্ঞাত: ম্গল- 
চভীর । তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; আমরা ছ্বিজ জনার্দন নামক. | 
অতি প্রাচীন এবং সংক্ষিপ্ত চ্তীর উপাখ্যান পাইস্বাছি। বোধ হয়, 5 
কোন মাল-মসল! লইয়া! মাধবাচার্য কাব্য রচন! করিয়াছিলেন, মাধবাচার্য্ের 
উদ্ধম মুকুন্দরাম পূর্ণ করিয়াছেন । তিনি পূর্ববর্তী কবিগণের তপস্তার বলে 
নিজে অমর বর লাভ করিয়াছেন, কিন্ত তাহাদের যশঃ হরণ করিয়াছেন। 
কবিকন্কণের পর লালা জয়নারায়ণ আবার সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। 
আমরা কান! হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয়প্তগ্ত হইতে আরস্ভ করিয়া শতাধিক 
মনসাদেবীর গীতি-লেখক পাইয়াছি। সর্বপ্রথম বিদ্যানুন্দর বাঙ্গালায় রচনা 
করেন কবি কঙ্ক, তিনি চৈতন্তপ্রভূর সমকালবর্তী। তৎপর কষ্করাম বিদ্যাক্ন্দর 
রচনা করেন, পরে রামপ্রসাদ এবং তাহার পরে ভারতচন্্র সেই উপাখ্যানটি 
উৎকৃষ্ট কাব্যে পরিণত করেন। ভারতচন্দ্রের পর প্রাণরাম নামক এক কবি 
তাহার দৃঢ় যশের ছূর্গ বিজয় করিতে চেষ্টা ০০৪ তিনি প্রতিম। 
গড়িতে পারেন নাই, ভেক গড়িয়াছিলেন। 

_.. দক্ষিণরায়ের উপাখ্যানের প্রথম কবি মাধবাচার্্য, দ্বিতীয় কবি নিমতা- 
নিবাসী কৃষ্ণরাম। মৃগলুব্ধ রতিদেব দ্বারা বিরচিত হওয়ার পর, পুনশ্চ রঘুরাম 
রায় কবি সেই প্রসজে কাব্য রচনা করেন। ধর্মমমঙ্গলের কবি অনেক পাওয়া 
াইতেছে, যথা,--ময়ূর ভট্ট, মাণিক গাহ্ুলী, সহদেব চক্রবত্ব্ণ, খেলারাম, 
ক্বপরাম, ঘনরাম, শ্যামপপ্তিত প্রভৃতি । অন্গবাদ গ্রন্থগুলিতেও এইরূপ বিবিধ 
হস্তে ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। সয়ের পর কৰীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্ীকরণনন্দী, নিত্যানন্দ 
_ ঘোষ, ও পরে কাশীদাস প্রভৃতি আরও বিবিধ কবি মহাভারতের অন্গুবাদদ 
. প্রগয়ন করেন। রামায়ণের কবি অসংখ্য, কিন্তু কৃতিবাসের আর্দিগৌরব কেহই 
বিনষ্ট করিতে পারেন নাই।  গুণরাজ খার পথ অনুসরণ করিয়া মাধবাচার্ধ্য ও 
_লাউড়িয়া রুষণদাস প্রভৃতি অনেক কবিই ভাগবতের অন্ধবাদ রচনা করেন 1 
এইবূপ সমস্ত কবির নাম উল্লেখ করিতে গেলে বঙ্ীয় প্রায় সমূদায় প্রাচীন 
ক্ষবির কথাই বলিতে হয়। পরবর্তী কৰি প্রায় সব. ছলেই বু গজ 
রচনা; খত বাহির করিয়া কাব্য রচনা 'ারস্ভ করেন। আমরা 'ভেলুয়া 
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"পুস্তকের কথা এই মবগতি । 
যেরূপে রচিল এই ভেলুযার পি ॥ ॥ 
 ভশ্বীস্থৃত নাম এক তজস্মুল আলি। 
আছিল আমার যেন সবাঁকারে বলি ॥ 
অল্পবৃদ্ধি শিশু-মতি ছিল শিশুজ্ঞান। 
নী ছিল পণ্ডিত গুণী না ছিল বিদ্বান্‌ ॥. 
লোকমুখে ভেলুয়ার গীত কথ শুনি । 
রচিল পুস্তক প্রায় সেই সে কাহিনী ॥ 
অল্পমাত্র সেইরূপে পুস্তক রচিল ॥ 

না ছিল পুস্তকে সেই পদের মিলন । 
পিউ কাহিনীরূপে আছিল গাঁথন ॥ 


নি রা রর বনি স্থান। 
হেনকালে বন্ধুগণ আসি বিদ্যমান ॥ 

কহিল আমাকে সবে করিয়। মান্ততা | 
ভেলুয়ার খগ্ডকাব্য রচিবার কথা ॥ | 
আর্দি অস্ত ভেলুয়ার যতেক কাহিনী । 
বিরচিয়া! কহ মিন্র আমি সব শুনি ॥ 
গীতরূপে গায় সবে শুনিতে ছুফর। 

না হয় সংযুক্ত কথ। না মিলে অক্ষর ॥ 
আর যে রচিল খণ্ড অল্প বাক্য তার। .. 
্পষরূপে নাই তাতে সমস্ত প্রচার ॥. | 


অলভ্ব্য ত। সব বাক্য টি নি শি 5. 
'ভিলুয়া। নামেতে এই রচিল পুস্তক 1৮-*-** 
দানি রণীত লা পরী বৃ 


৮ 'শুনহু নকল লোক পর কখন ) 





১২২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


থাঁসপুর পরগণ| নাম মনোহর । 
বড়িস্যা তথায় একতগ্াা বিশ্বাশ্বর ॥ 
তথায় গেলাম ভাত্রমাম পোমবারে । 
নিশিতে শুইলাম গোয়ালের গোলাঘরে ॥ 
রজনীর শেষে এই দেখিলাম ত্বপন। 
বাঘ পীঠে আরোহণ এক মহাজন ॥ 
করে ধস্থঃশর চারু সেই মহাকায়। 
পরিচয় দিল মোরে দক্ষিণের রায় ॥ 
পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার । 
আঠার ভাটার মধ্যে হইবে প্রচার | 
পূর্ব্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য্য । 
ন। লাগে আমার মনে, তাহে নাহি কাধ্য ॥ 
চাঁষ! ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষ!। 
সমান নাহিক তাহে, সাধু খেলে পাশা ॥” 
কষ্ণরাম-প্রণীত “রায়মঙগল” | 
মনসামঙ্গল-লেখক বিজয়গ্গও উক্ত মঙ্গল-লেখকগণের অগ্রবর্তী কাশা 
হরিদত্তের গানের অনেক দোষের উল্লেখ করিয়! স্বীয় কাব্যরচনার সমর্থন 
করিয়াছেন । 
এই পুচ্ছগ্রাহিত1 বাজালার জাতীয় জীবনের সত্র। নৃতন পথে লেখনী 
প্রবত্তিত করিবার অধিকার আছে, প্রাচীন কবিগণ, বোধ হয়, একথ। ক্বীকার 
করিতেন না। তাই তাহার কল্পনার পুষ্পকরথারোহী হইয়া মেঘ হইতে নৃতন 
নৃতন হ্যাইডি কি ডোন। জুলিয়। সংগ্রহ করিয়া বেড়ান নাই। ধর্মের বন্ধনীর 
মধ্যে আবদ্ধগতি করনা অন্য জগতের পুষ্পপক্পবৰ লক্ষ্যে ধাবিত হইতে পারে 
নাই। একথ। প্রশংসনীয় হউক, কিন্তু যখন বিগ্যাস্ুন্দরের মত কাব্যকেও 
বিষপত্র ও তুলসীদল দ্বার শোধন করিয়া লওয়ার চেষ্টা দেখিতে পাই, তখন 
ধর্শের গপ্তী অনেকদূর প্রসারিত হইয়াছিল, একথা। অবশ্তই মানিতে 
হইবে। 
বাঙ্গাল প্রাচীন কাব্যের এখনও ভালরূপ খোঁজ হয় নাই। আমরা 
বাহা্দিগকে আদ্লিকবির যশোমাল্য'দিতেছি, তাহারাই আর্দি কি না, ঠিক 
বলা থায় না, ইহা। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্বতত্ববিদ্গ্রণের ছার] এই 





রা না ই 
বড় নদীতে যে নিয়ম, ক্ষুত্র জল-রেখায়ও তাছাই 
গৃহনরবস্থ অলাবুলতার চক্রের সেই নিয়ম দৃষট হয়; কেবল বড় বড় ড় ফাহাগুলিতে 
নছে, কাব্যের অংশগুলিতেও সেই অন্থকরণবৃত্তির পরিচয় লক্ষিত হয়। একটি 
নর  উৎকষ্ট ভাব পাইয়া কবিকে প্রশংসা ক্রার পথ নাই; 
| অনুকরপনাহল্া। কোন্‌ কবি সেই ভাবের আদিপ্রণেতা, সে প্রশ্ন সহজে 
| _ মীমাংসিত হইবার নহে।, আমরা প্রতি চণ্ডীকাব্যে ফুল্পরা 
ও খুরনার 'বারমাস্তা' পাইয়াছি। এতহ্যতীত বিজয়গুপ্রের 'পদ্মাপুরাণে 
পল্মাবতীর 'বারমাস্যা”, “পদকর্পতরু?তে বিঝ্ঃপ্রিয়ার 'বারমান্তা” (১৭৮৩ পদ ), 
বিগ্যাস্থন্দরগুলিতে বিদ্যার “বারমাস্যা”, সৈয়দ. আলাওন কবির পল্মাবতীতে 
নাঙ্গমতীর “বারমাস্তা” “মুরারি ওঝার নাতি? শ্রীধর-প্রণীত রাধার 'বারমান্তা 
সেখ কমরালী বিরচিত রাধার 'বারমাস্া” সেক জালাল প্রণীত সখীর 
'বারামাশ্তা»১, এইরূপ রাশি রাশি 'বারমান্তার+ সঙ্গে প্রাচীন ব হিত্যের 
পথে খাটে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। যেখানে একটি হন্ধর ভাব পাওয়া 
গিয়াছে, তৎপরেই উহ উপর্যুপরি কবিগণের চেষ্টায় তন্তপার হইয়াছে। কবি- 
বন্পভের * “না পুড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাঁও জলে । মরিলে রাখিও বাঁধি 
তমালের ডালে | কব সে পিয়া যদি আসে বুন্দাবনে। পরাণ পারব হাম 
পিয়া দরশনে ॥ * এই কবিতার ভাবটি রাধামোহন ঠাকুর।_ * “এ সখি কর 
তন্ছপর উপকার । ইহ--বুন্দাবনে দেহ উপেখব, মৃত তু রখেবি হামার ॥ 
কবছ শ্তাম তন্থ পরিমল পাওব, তব মনোরথ পুর ।” (পদক, ৪৬ পদ)? ) 
যছুনন্দন দাস,-* “উত্তর কালে এক করিহ সহায়। এই -বুন্দাবনে যেন মোর 
তঙ্থরয়। তমালের কাধে মোর ভুজলতা দিয়।। নিশ্চয় করিয়া, নি রাখি 
বাধিয়া || কৃষ্ণ কত্‌ দেখিলেই পূরিবেক আশ ।” ( পদ্কল্পতরু, ১৮৬ পদ)) 
 নরহরি-_ * “করিহ  উত্তরকালে ক্রিয়া । রাখিহ তমালে তু ধতনে 
বাঁধিয়া | লেহ এ জলিতা। মণিহার। অঙুখন গলায় পরিহ আপ [ার। রিল 
'মন্জিকা নিজ করে। : গাখিযা থলের মালা পরাইহ তারে ॥ ভোমরা, কুশলে 
সা): বরে রেক আসি তারে দৈহো। ॥. নরহরি কৈ রো এই 
রে ডি "বারা" বলসাহিত্যে প্রি সখ শন শা শা 























কাম। রঃ সে সময়, কাণে রে জন তার নাম” চতি ০৪০ ১৩ ভাগ, 
-হ্ঠ সখা, ১২৯৯)$ * ক্ঞকমল,__ * “দেহ দাহন কার না দহন দাহে। 
_ ভাসা"ওনা তাহা যসুনা প্রবাহে । আমার শ্ামবিরহে পোড়া তন্, আমার 
শ্রীক-বিলাসের দেহ-_-সব সহচরী, ছুটি বাহু ধরি, বাধিও তমালের ভালে । 
যদি এই বৃন্দাবন ম্মরণ করি, আমে গে! আমার প্রাণের হরি, বধুর শ্রীঅসমীর 
পরশে শরীর জুড়াইব নেই কালে ।”; * কবিশেখর, __ * “কহিও কাহ্রে সই 
কহিও কাহুরে, একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে। নিকুঞ্জে রাখিন্থ এই 
মোর হিয়ার হার, পিয়। যেন গলায় পরয়ে একবার ॥* (প. ক. ত, ১৬৭৯ 
পদ, সতীশবাবুর সংস্করণ, ১২১৪ পৃষ্ঠা )3) * অজ্ঞাত আর একজন কবি, 
*“সথি প্রাণ যদি দেহ ছাড়ে, ন। দহ বহ্ছিতে মোরে, ভাসায়ো। না যমুনা! সলিলে। 
_তুলসীদল বিছাইয়ে, চন্দন তাহে লেপিয়ে, লিখিয়ে! তাহায় হরির নাম ? বাঁধিয়া 
রেখো সখি তমালের ভালেশ (সাহিত্য, মাঘ, ১৩০২, ৬০৬ পষ্ঠ। ) * এবং 
ত্রিপুরার প্রাচীন এক কবি, * "আমি মলে এই করিও, না পোড়ায়ো। না 
ভাসায়ো” * ইত্যাদি পদে নকল করিয়াছেন । জয়দেবের,__ * “হৃদি বিসলতা- 
হারো নায়ং তুজনগম-নায়কঃ1” * ইত্যাদি ক্লোক হইতে বিগ্তাপতি,_ * “হাম 

নু শঙ্কর হু বরনারী” * ও রামবন্থ * “হর নই হে আমি যুবতী । কেনে 
জালাতে এলে রতিপতি॥ করো না আমার ছুর্গতি। বিচ্ছেদে 
লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ, ধরেছি শঙ্করের আকৃতি ॥ ক্ষীণ দেখে অঙ্গ আজ 
অনঙ্গ, একি রঙ্গ হে তোমার । হর ভ্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ বার বার। 
ছিন্ন ভিন্ন বেশ, দেখে কও মহেশ, চেননা পুরুষ প্ররূৃতি। কে কালকৃট নহে, 
দেখ পরেছি নীলরতন। অরুণ লোচন, ক'রে পতি বিরহে রোদন। এ অঙ্গ 
আমার, ধুলায় ধূসর. মাথি নাই বিভৃতি।” (বিষ্াপতি, ৬জগবন্ধু ভ্রের 
সংস্করণ, ১৫৫--১৫৬ পৃ.) * গানের ভাব অন্থুকরণ করিয়াছেন। অপর একটি 
অংস্কত, শ্লোক হইতে কবিশেখর,__ * “নিজ কর পল্গব-দেহ না পরশই শঙ্কিত 
পঙ্কজ ভানে। মুকুরতলে নিজ মুখ হেরি সুন্দরী শশী বলি হেরই গগনে ॥* 
( পদকল্পতরু, ১৮৭১ পদ) ঞ চ্রি করিয়াছেন; চোরের উপর বাউপাড় 
কক্ককমল উহা হইতে * “প্যারি হেরি নিজ ঝরে, নখল নিকরে, ভেবে শশী 
করে | আবরণ করে" (দিব্যোন্মাদ) : ক ইত্যাদি গানটি প্রস্থত  করিয়াছেন। 
র * “এখন ..€ আাসিয করুক গান, ভ্রমর বক বি 
তান, লয় পবন বক মন্দ, গগনে উদ হউক চন্দ * (মনীমোহন মযিকের 











সংস্করণ, ২২২, পা), পরে বিদ্াপতির- * “সোহি কোকিল অব লাখ 
ডাকউ.. লাখ উদয় করু চন্দা। পাঁচবাপ অব লাখ বাগ হউ, মলয় পবন বছ 
মন্দা ॥৮* এবং পরে মাধবাচার্্ের চণ্ডীতে-_ * “আজি মোর মন্দিরে আওবে 
কালা, কি করিবে চাদ পবন অলি কোকিলা । ( মা" ৮. ২৪৬ পৃ )* প্রসৃতি 
পা ওয়া যাইতেছে | ইহ] ইংরেজীর 18181161 0859955. অর্থাৎ ০১ রঃ 
নহে, ইহা সাহিত্যের ঘরে দিন- -ছুপুরে ডাঁকাতি। | 
আমরা এই প্রবন্ধাংশে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কতকর্ুলি রসের 
সীমাবন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। যে পর্যস্ত কোন 
একখানি কাব্যের সম্পুর্ণ বিকাশ না হইয়াছে, মে পর্যস্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের 
কবিগণ ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিয়া তাহা প্রস্ষুট করিয়াছেন । সম্পূর্ণ কাব্য এবং 
কাব্যান্তর্গত বিচ্ছিন্ন ভাবরাশি উভয়ই এইরূপ ক্রমে ত্রমে বিকাশ পাইয়াছে | 
কিন্তু বিকাশই সর্বত্র প্রকুতির নিয়ম নহে। উদ্ভানের কতকগুলি ফুল ফোটে, | 
আবার কোন কোনটি কোরকেই শুষ্ক হয়। সেইরূপ কবিকন্কণের চণ্ডী, 
কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান, ঘনরামের শ্রীধশ্মম্গল প্রভৃতি 
সম্পূর্ণ কাব্যগুলির পার্থে সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাচালী, . ধান্ত 
পৃণিমা, ব্রতগীতি প্রভৃতি অসংখ্য খণ্ডকাব্য দৃষ্ট হয় ; সেগুলিতে উদগম আছে, 
বিকাশ নাই | আকরে খাটি বর্ণের পার্খে, ঈষৎ স্বর্ণে পরিণত ধাতুখণ্ড যেরূপ 
দেখায়, চশ্তীকাব্য, পদ্মাপুরাণ প্রভৃতির পার্খে এইগুলি সেইরূপ দেখায়। 
.. কাব্যগুলির সম্পর্কে এই অন্থুকরণবৃত্তি নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয় ঠিক বলিতে 
পারি না। তবে বোধ হয় ক্রমে ক্রমে গঠিত প্রাচীন বঙীয় প্রত্যেক কাব্যেই 
নিপুণতা৷ ও অভিনিবেশযুক্ত সৌন্দর্য্য অধিক লক্ষিত হয়| 
দোষ এই, এই সকল কাব্যে স্বাধীনতার বায়ু বহেনাই, 
কল্পনার উন্মাদকর স্বপ্ন কিম্বা উদ্দাম ও সহজ ্ৃত্তিময়ী 
চিন্তার আবেশ নাই।. কাব্যগুলির প্রায় সমস্ত পুরুষচরিত্রই সমাজের কঠিন 
নিয়মের বশবর্তী, বিপদের সময় স্বীয় চেষ্টা ব্যবহারে অনিচ্ছুক-_-অলৌকিক 
_ দৈবশক্তির উপর অনুচিত বিশ্বাসপরায়ণ। যেজাতির শাসনে দাসত্ব, স্তাং রর 
দাসত্ব, সমাজে দাসত্ব, তাহাদের সাহিত্যে অন্তরূপ হইবে কেন? আমরা যাহা, 
আহা ভুলিব কিরূপ? প্রকৃতি হইতে তাহা মুদছিয়া ফেলি কিরূপে ?. 
_. কিন্তু সগ্ঘঃগ্রন্ফুটিত-পুষ্পবাসের ন্যায় ৬১ একটি ্বাহী, নস 
মুন্ধকর ভাবজাত।  মেই ভাবের নাম প্রেম ।  “লখোদর', “নাভি স্থগভীর', ও, 








অনুকরণের দোষ 
রা 














| টুন ফরিহার না” (বি পা তি যি 'ভূতি 
পরিচিত ছুলনামূলফ কথা জাগাইয়া দিল। জয়দেব ্রহরিকে দিয়া যে দিন 
*প্দেহি পদপলপবমূদারং* * গাওয়াইয়া ছিলেন, সেদিন সমাজ-সংস্কারে প্রাণ-হারা 
ঙ্জ-পরায় মান্য দাতে জিভ কাটিয়া একটি দৈবঘটন। দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা 
করিয়াছিল ) কিন্তু বলরাম দান থে দিন * “নিট. যায় টাদবদন শাম অজে 
দিয়া পা” ( পদকল্পতরু, ১১০ পদ ) * ও কৃষ্ণকমল * “অতুল রাতুল কিবা 
চরণ ছুখানি, আল্তা পরাত বধু কতই বাখানি* (দিব্যোন্মাদ) * রচনা করিয়া- 
পছিলেন, সেদিন আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। জাতীয় জীবনে প্রেম 
ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, এই অধীনত্ব-গন্ধী প্রাচীন 
লা পলা লা সি | 

_: জশ্্রতি পূর্ববঙ্গের পল্লীগাথা প্রকাশের পর আমাদের এই অধ্যায়-লিখিত 
পর ধারণার অনেকটা পরিবর্তন: হইয়। গিয়াছে। ব্রাক্ষণ্য-ধর্শের পুনরত্যুখানে ষে 
জাহিত্যের হৃষ্টি হইয়াছে, ত্সমবদ্ধেই এ মন্তব্য প্রযোজ্য । মললগানগুলি পুজা- 
'অগ্ডপের জন্যই রচিত হইত। চণ্ডীদেবী, মনসাদেবী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবতা- 
_দ্দিগের উৎসব উপলক্ষ্যে এই সকল মঙ্জলগান-রচনার প্রয়োজন হইত, স্থতরাং 
কবিগণ উপধূুপরি একই বিষয় লইয়া কাব্য প্রণয়ন' করিতেন। ক্রান্মণ্য 
প্রভাবের পূর্ববর্ভাঁ সমস্ত কাব্যের বিষয়ই ভিন্ন ভিন্ন। আমরা একটি মাত্র 
মহুয়া, একটি মাত্র মলুয়া, একটি মাত্র চন্্রাবতী পাইতেছি এবং প্রত্যেকটি পালা 
শান এক একটি পৃথক বিষয় লইয়া লিখিত, দেখিতেছি। একথা নিশ্চয় যে 
আব প্রভাব বঙ্গসাহিত্যের গণ্ডী কয়েকটি নিঙ্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ করিয়া 
০ নিয়াছিল। পূর্ববর্তী সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হয়। 
টং | শ্ীনীতিকাগুলি মধ্যে শামরায়? 'আধাবধু' ও 'ধোপার পাঠ অয়োদশ- 

















বাণিজ্যের অন্ত সমূর-পথে নিশঙ্কভাবে যাতায়াত ও তান্িক অঙঠান_-এ 
জনয এই সাহিত্যে রাস্ণ্য-গ্রভাব ও জাতি- 
97 ররর এই লাহিতো দৃষ্টহয়। পরবর্তী ব্রাশ্ষণ্যপগ্রং 
(সাহিত্যের মূলনীতি হইল-_আচার ও ্রাস্বণ্যজয় ঘোষপা। হাতে রামায়ণ, 
মহাভারতকে নৃতন াচে ঢালিয়া লওয়া হইল,_কালিদাসের কবিদ্ব আড়ালে 
পড়িল এবং মহ ও যাল্ঞবন্যকে নৃতন টাকার সাহায্যে দাড় করাইয়া নমাজ 
সংগঠন করিতে কুন্স[কতট্ট ও রঘুনন্দন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়। গেলেন। স্ৃতরাং 
এ যুগের সাহিত্য ত্রাঙ্মণ্য অন্থুশাসনে কতকটা কবিত্সম্পদ্‌ হারাইয়া ফেলিল। 
এই শাসনের অতল জল হইতে মন্সত্বের প্রকুত দাবী উদ্ধার করিবার জন্ত 
বৈষবেরা! যে “বেদবিধি-বহির্ভূত” ধর্প্রচার করিদেম_্তাহা! নত দৌরব 
বুগটকে পুনরায় উদ্জ্ল করিয়া দেখাইল। 


ছারা 











অথবা টি, 
রী সাহা 
১0 পঞ্চগড় ২। অন্ুবাদ-শাখা ৩।. লৌকিক ধর্মশাখা 
৪ । পদাবলী শাখা ৫। কাব্যেতিহাসের সূত্রপাত শাখা 
অুলনমান -বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ববপর্য্যস্তও বিশ্ব্যপর্বতের উত্তরবর্তা ও, 
| প্রাগজ্যোভিষপুরের পশ্চিমস্থিত বৃহৎ ভূভাগ__সারম্বত, কান্কুজ, গৌড়, 
মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত ছিল এই পঞ্চবিভাগের সাধারণ নাম 
0 ছিল পঞ্চগৌড়'। এই নাম গৌড়দেশেরই প্রভাব-ব্যঞ্নক, 
: পঞ্চগড় | ১ 
বস্তুত: গৌড়দেশ অতি প্রাচীনরাজ্য।১ পূর্বোক্ত পঞ্চরাজ্য 
ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের শাসনাধীন ছিল, কিন্তু সমধিক পরাক্রান্ত রাজা, স্যাকৃসন্- 
দিগের “ব্রেটওয়ান্ডার' ন্যায় গর্ববপূর্ণ “পঞ্চগৌড়েশ্বর” উপাধি গ্রহণ করিতেন। 
খৃষটীয় স্ঘম শতাব্দীতে হিউএন্সাঙ শিলাদিত্য মহারাজকে এই 'পঞ্চগৌড়েশ্বর” 
উপাধিবিশিষ্ট দর্শন করিয়া যান।২ গৌড়দেশীয় রাজগণ অনেকবার এই গবিবিত 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ; খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারস্তে কর্ণন্বর্ণের রাজা 
শশাঙ্ক গুপ্চ কান্তকুজ্জাধিপতি রাজ্যবর্ধনকে যুদ্ধে জয় করিয়! নিহত করেন। 
বৌদ্ধরাজার্দিগের মধ্যে গোপাল, দেবপাল ও জয়পাল “সমস্ত আধ্যাবর্ত' জয় 
করেন। ইহারা এতদূর ক্ষমতাশালী ছিলেন যে, পঞ্জিকায় কলি-যুগের রাজ- 
ক্বর্তীদিগের মধ্যে যুধিষ্টিরের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের নামও উল্লিখিত দেখা যায়। 
বলা বাহুল্য, ইহারাই “পঞ্চগৌড়েশ্বর উপাধির গ্রকৃতরূপে বাচ্য ছিলেন। এই 
গৌড়েস্বরগণের উৎমাহই বঙ্রভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রথম কারণ। বঙ্ভাষার প্রাচীন 
১৮ শৌড়ের রাজধানী "৩৯ খু. পু: অন্ধ স্থাপিত হয়। ইহাকেই বোধ হর টলেমি 
গংগারিডাই সংজ্ঞায় বাচ্য করিয়াছেন । : উক্ত সময়ে এই দেশ করতোরা ও গ্গা দ্বারা 
বিভক্ত হইয়া পশ্চিদাংশ গৌড় ও পূর্বাংশ বঙ্গদেশ -বলিয়! খ্যাত ছিল। একরাজার 
 শাসনাধীন থাকা। হেতু এই ছুই অংশ কালে 'গৌড়দেশ'--এই সাধারণ নামে অভিহিত. 
 হইত। মোগল রাজাদিগের লয় গৌড় ও ব্দেশ 'বাঙ্গালা' নাম গ্রহণ, কযে। রথ 
উপ 1122 0£ চ100009690 ড্রটব্যে। জি ও রি 


, বিন (8৩০) সাহেব-কৃত হিউএনসাঙের অত্র অনথবাদে পগীযর ন দে 
স্থলে $ শর 91 ৩ ঢ1%৩ 10068 ষট হ়্। ( উত্তর, মধ্য, পূর্ব, দ্দিণ ঙ পশ্চিম ভারত?) . 





ীতিসমূহে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' সংজ্ঞা অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইস্সাছে? কিন্তু বোধ হয়, 
কালক্রমে কবি ও স্ভতিজীবিগণের দ্বারা এই উপাধির অর্থচ্যুতি ঘটিয়াছিল। 
কিন্ত আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ষে, ব্রান্ষণগণ প্রথমতঃ ভাষা-গ্ন্ প্রচারের | 
বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইহারা 'র্বনেশে" উপাধি প্রদান 
করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অন্থবাদ কগণের জন্য ইহারা রৌরব নামক 
নরকে স্থান নিদ্ধারিত করিয়াছিলেন । এদিকে গৌড়েস্বরগণের সভায় সংস্কৃত 
পুরাণ পাঠ ও “লিলিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে'-র ন্যায় পদাবলী 
প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত। সেখানে “তৈলাধার পান্জ' কিংবা। 'পান্্রাধার 
তৈল, প্রভৃতি ন্যায়ের কূট মীমাংসিত হইত ; এবং নৈষধাদি কাব্যের অলঙ্কার" 
রহস্য ও দর্শনের ্থম্র্থি মোচনের জনয বুদ্ধিজীবিগণ সর্বদা তৎপর থাকিতেন। 
এই সমৃদ্ধ সভাগৃহে বঙ্গভাষা কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল? ব্রাহ্মপগণ 
ইহাকে কিরূপ দ্বার চক্ষে দেখিতেন তাহা পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে। এরূপ 
অবস্থায় তাহার! কি কারণে এই ভাষার প্রতি সদয় হইয়া উঠিলেন ? 

আমাদের বিশ্বাস, মূঘলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের 
কারণ হইয়া দাড়াইয়াছিল। | 

মুসলমানগণ ইরাণ, তুরাণ প্রভৃতি যে কার হতেই আহ্থন না কেন, এদেশে 
আসিয়। সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। তাহার! হিনদুপ্রজামগ্ডলী পরিরৃত 
হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পারে দেবমন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে 
লাগিল ; মহরম, ঈদ, সবেরাৎ প্রভৃতির পার্থে হুরগোৎ্সব, রাস, দোলোৎ্সব 
প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব প্রভাব মুসলমান 
সম্াটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদ্দিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাস-নিবন্ধন বাঙাল 
তাহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদিগের ধর্ম আচার, বাবহার | 
প্রভৃতি জানিবার জন্ত তাহাদের পরম কৌতুহল হইল। ূ | 

গৌড়ের . সম্রাটগরণের প্রবর্তনায় হিনুশাস্গ্রস্থের অস্ৃবাদ আরম রা ) 
_ গৌড়েশ্বর নমরৎ শাহ মহাভারতের একখানি অঙ্গবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। 
সেই মহাভারতখানি এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই; কিন্তু পরাগল খার 
আদেশে অনুদিত পরবর্তী মহাভারতে তাহার উল্লেখ দুষ্ট হয়।৯ কৰি 
. বিষ্তাপতিও নসির শাহ্‌ এবং গৌড়েসবর ভু গিয়াসউদ্দিন ঘলতানের' ৫ 





রী নকলে বে নসরত খাদ।, এ 
| মল. ৯৮প১ '-_ ববীন্র পরমেশ্বর 





করিয়া, যে প্রেমবিষয়ক সঙীতের অঃ রা রি বিতর হজ 
ডিারারিার বানের রামায়ণ গৌড়েখবরের আদেশে নক্কলিত 
হইয়াছিল। এই গৌড়েশ্বর সম্ভবতঃ রাজা গণেশ ছিলেন) কিন্তু ভাষায় 
াসগরস্থের বাদ করিবার যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা মুসলমান 
মাটগণের দৃষ্টাস্তানুযায়ী । কৃত্তিবাস যে. _গৌড়েশ্বরের সভা বর্ণন করিয়া- 
ছিলেন, তাহা, বশেষরণে মুমলমান- -প্রভাবচিহ্নিত ছিল; অমাত্ের খী 
উপাধিতেই তাহা দৃষ্ট হয়। মুসলমান সম্রাটই কুলীন-গ্রামবাসী মালাধর 
বস্থকে ভাগবতের অস্থবাদ রচনায় নিযুক্ত করেন এবং উক্ত কৰি ভাগবতের | 
দশম ও একাদশ অধ্যায় স্থচারুরূপে অস্থবাদ করিলে তাহাকে 'গুণরাজ খাঁ” 
উপাধি প্রদান করেন। সম্রাট হুসেন শাহের প্রশংসা-স্ুচক অনেক কবিতা 
বাঙ্গাল! প্রাচীন গ্রস্থকারদিগের কাব্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।২ হুসেন শাহের 
প্রধান সেনাপতি পরাগল, খাঁ পু্ববঙ্গ বিজয় করিতে প্রেরিত হন। ইনি 
চট্টগ্রামে আসিয়া মগদিগকে দমন করেন এবং চট্টগ্রাম জেলায় একখানি গ্রাম 
পত্তন করিয়া তাহাতে বসবাস করেন। এই গ্রামের নাম পরাগলপুর | 
_পরাগলপুরে খা সাহেবের বংশধরগণ এখনও বর্তমান আছেন। পরাগল খার 
আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক কবি স্ত্রী-পর্ব্ব পর্যন্ত সমগ্র মহাভারতের 
অন্বাদ্দ রচনা করেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খার আদেশে শ্রীকরণ নন্দী 
নামক জনৈক কবি অশ্বমেধ-পর্ধবের অনুবাদ লঙ্কলন করেন। এই পুস্তকে 
টি খার প্রতাপ সম্বন্ধে লিখিত আছে | 

চি. পত্রিগুর বৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ। 

_ পর্বত গহ্বরে গিয়! করিল গ্রবেশ ॥” 

| এই সকল অন্বাদপুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজকারধযাবসানে 
| মুসলমান সমাটগণ পাত্রমিত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া হিন্দুশাস্ত্ের বঙ্গান্তবাদ শুনিতে 
রা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কৰি আলাওল আরাকানরাজের প্রধান অমাত্য 


পপি 





“মে ঘষে নষিরা সহ জানে। যারে হালিল মন বাদে ॥ 
০৬ পক গৌড়েশ্ব় কবি বিষ্ভাপতি ভগে। .. . -. ঠি 
* (ক)-কবীন্র পরমেশ্বর ইহাকে 'কৃষের অবতার' বলিয়া বর্ণন। করিাছেন 7. 
 ধ্) চৈতন্ত-চরিতাম্ততে উল্লিখিত আছে, টিকা ছিল | 
ঞ্ “সমান্তন হসেন সাহ নৃপতি তিলক' বিজ নর চি 
গে. শ্লাহ হলন, জগতভূষণ,'সেহ এহি রস জামে |... 

: গঞ্চ গড়ের, তোগ পুর্দর, ভপে শোয়া খানে রি 








মুসলমান বড়লোকের আদেশে একখানি পার্শী পুহকের 1 বিশনধ জা ্‌ বাদ 
শ্রণয়ন করেন) দৌলত কাজি মামক অপর একজন কৰি পূর্বোক্ত বের আশ্রয় 
লাভ করিয়া 'লোর চন্ত্রাণি' নামর কাব্য রচনা করিয়া যশ য়াছিং | ইলেন। 
০০০২ রে ডি 
রাং মুমলমান সম্রাট ও সন্াস্ত ব্যক্তিগণের কৌতুহল রি ক 
ক দ্ীনাহীনা বঙ্গভাষার প্রথম আহ্বান পড়িয়াছিল। ডেস্বরগণ যে 
ভাষাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন, হিন্দুরাজগণ তাহাকে অগ্রাহ জি পারিলেন 
না। সম্রাটগণের দৃষ্টান্ত পল্লীর জমিদারগণ পধ্যস্ত অন্থসরপ করিতে লাগিলেন। 
বাঙ্গালাভাষা এইভাবে হিন্দুরাজ-সভায় প্রতিপত্তি লাভ করিল। বাণ, | 
পত্ডিতগণ 'অনন্যগতি হইয়া ইহার পরিচর্ষ্যায় লাগিয়। গেলেন। 
স্থতরাং আমরা জগদাঁনন্দের সঙ্গে কবি ষঠীবরের,১  রঘুমাথদেবের লঙ্ে- 
বুকুন্দরামের, যশোমস্ত সিংহের সঙ্গে শিবসংকীর্তন-লেখক : রামেশ্বরের,২ 
বিশারদের সঙ্গে অনস্তরামের,৩ কষচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্ত্ের, 
০০৭ সঙ্গে কবি আলাওলের৪ ও রাজ৷ জয়চন্দ্রের সঙ্গে ভবানী দাসের€ 
২ অন্যান্য বহুসংখ্যক কবি ও. ঠাহানদের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম একত্র 
পারছি, রাজমালায় দৃষ্ট হয়, ভ্রিপুরাধিপতি মহারাজ € খ়্) ধর্মাণিক্য 
মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন। গজত্ত সুবর্জড়িত হইলে! ফে শোভা 
হয়? রে ও জান মধ্যাদার এই যোগ তাহা অপেক্ষাও উৎকুষট হই়াছে। রা 
ূ "অস্ত লহরী ছন্দ, পণ্য ভারতের বন্ধ, ককের চর শেষ পর্বে । ডি হ ্‌ 
ই দলে লহ রিল কবি বঠীবর কহে সর্ষের |... 
0 পরবে, গ, পুখি, ৭৯ প্জ।, রে 
্ “যো, সবগুপবন্ত, তম্ত পোস রামেস্বর, তদাশরযে নয ত্র,  দিরহিল 
দিই ॥"--রামে্বরের শিব-সংকীর্ততন । | হাতে 
রঃ ("শারদ গে লই রে অভির | পদবন্ধে সবচিলেক প্রথম অধ্যার ৮: 8 
: অনস্তরামকৃত ত্রিয়াঘেগসার, ১৬৬৬ 
টা বিরহ মাত্র বল, বারিনী স্, হুরি দরশনে, অর গরণনে বন হান তর): 
কো ক সুজদ' রাপ দি পঞচবাণ, য় গন, রা তি. কারণ, হীন জে. 
টা ৬ হত পৃ 72255 
4০ পিছেদ ্ তবাদী দাস, জা পদ আশ, অত রাজা; (বচদে ।”.. জঙগাপরিস্থিজয. 


















১৩২ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য 


আমরা আশা করি, পাঠকগণ এখন বুঝিতে পারিলেন, আমরা! কেন এই 
অধ্যায় “গৌভীয় যুগ” সংজ্ঞায় অভিহিত করিলাম। পঞ্চগৌড় এবং পঞ্চ- 
গৌভেশ্বরের উল্লেখ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পর্বন্রই পরিদৃষ্ট হয়। মালাধর বসু 
ভাগবতের অন্বাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,_ * “নিগুঁণ অধম মুগ» নাহি 
কোন গ্রাম । গৌভেশ্বর দিল নাম গুণরাজ খান ॥* ; * পরাগলী মহাভারতে-- 
* “নৃপতি হুসেন সাহ হয় মহামতি । পঞ্চ গৌড়েতে যার পরম সৃখ্যাতি ॥৮ 
(কবীন্দ্র, বে. গ. পুথি, ১ম পত্র); * উক্ত মহাঁভারতে-- * “প্রিয্পপাত্র 
তাহান বিখ্যাজ ছুটি খান। পঞ্চম গৌড়েতে যার নামের বাখান ॥* ( কবীন্ত্র, 
বেগ ২২৭ পত্রে) * মাধবাচার্্যের চণ্তীকাব্যে-_ * “পঞ্চগৌড়ে নামে 
দেশ পৃথিবীর সার । একাব্বর নামে রাজ। অঙ্জ্ঞন অবতার ॥ ( মাঁধবাচাধ্যের 
চণ্তী, চট্টগ্রামের সংস্করণ ৮ পৃষ্ঠা ) * ও অন্যান্য নানা পুস্তকে পঞ্চ গৌডের 
গৌরব কীত্তিত দেখিতে পাইতেছি। কৃত্তিবা আত্মবিবরণে লিখিয়াছেন,__ 
* “পঞ্চ গৌড চাপিয়া। যে গৌডেশ্বর রাজা । গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় 
পুজা ॥” * গৌভেশ্বরগণের উৎসাহে যে ভাষার মুখবন্ধ হইয়াছিল, তাহা “গৌডীয় 
সাধুভাষা” আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল। 


২। অনুবাদ-শাখ।' (ক) কৃত্তিবাস 


ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিতে প্রথমতঃ অঙ্গবাদ গ্রস্থেরই আবশ্কাক । গৌড়েশ্বর- 
গণের উৎসাহে বঙ্গভাষার আদদকালে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত গ্রন্থের 
অন্থবাদ রচিত হইয়াছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে সকল প্রাচীন হস্তলিখিত 
পুঁথি পাওয়া গিয়াছে এবং ষাহার্দের কোন কোন পু'থির উপর নির্ভর করিয়া 
শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয় কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ড সম্পাদন করিয়াছেন, 
তাহাদের তারিখ ১০* বৎসর পিছাইয়। দেওয়া দরকার । কারণ, সেগুলিতে 
যে অব দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোন কোর্নটি শকান্ধ বলিয়া অভিহিত 
হইলেও তাহ শকান্ধ নহে, মল্লাব। এই মল্লা হইতে শকাষফষ একশত 
বৎসরের প্রাচীন। এই সকল পুঁথির অধিকাংশই বাঁকুড়া পাত্রসায়ের নিবাসী 
রামকুমার দত্ত সংগ্রহ করিয়াছে এবং সেই সকল পু'ঘির তারিখ পর্ধযালোচনা 
করিয়া দেখিতে পাইতেছি, সেগুলি মল্লাধ । স্থতরাং হীরেন্দরবাবু যে পুঁথি ৩০০ 
বৎসরের প্রাচীন মনে করিয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রম ২০০ ব্সর মাআ এবং 
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ইজ সাহিতা-পরিষৎ্পা্দিত উত্তরাকাওকে ক চীন নজির 
স্বীকার করা যায় না। কি [যা 
প্রচলিত কৃত্তিবাদী রামায়ণের লঙ্কাকাওটি - খ্ব সম্ভব বা লেখেন 
নাই; অন্ততঃ ত্তিবাসের বর্ণনার সহিত কবিচন্ত্ের রচনা তাহাতে মিশিয়! 
গিয়াছে । আমরা অতি প্রাচীন, পুিতে * অঙ্গদের রায়বার” শীর্ষক কবিতাটিতে 
কবিচন্দ্রের ভণিত! রাড তরণীসেনের দ্ধের নি কৰিচনদ্রে ভশিতায় 
পাওয়া গিয়াছে। | 
কৃত্তিবাস শাস্্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি রামায়ণ অহুবাদ করিতে বাই 
বান্সীকির গণ্ডী কেন অতিক্রম করিবেন, একথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। 
ত্রিপুরা, শ্রহট্, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত “রুত্তিবাসী রামায়ণ' 
পাইতেছি, তাহাতে বীরবাহ, তরণীসেন' প্রভৃতির যুদ্ধ, রাক্ষসগণ কর্তৃক 
যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রে স্তব ও শ্রীরামের চণ্তীপৃজা, এই সমস্ত মূলগ্স্থবহির্ভূত 
বিষয় দৃষ্ট হয় না। সে অন্থবাদগুলি কতকাংশে বাল্দীকির প্রতিভা-বস্তরবিদ্ধ 
পথে বঙ্গীয় কবির শুব্র নিক্রমণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে। ইহাদের 
কোন্গুলি বিশ্বাসযোগ্য ? “কৃত্তিবাসী রামায়ণ, যে পূর্বববন্ধে পৌছিয়াছিল, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই । বটতলার রামায়ণের সঙ্গ পূর্বববঙে প্রাপ্ত পুঁথির ভাব ও 
ভাষা অনেক স্থলে ছত্রে ছত্রে এক্য হইতেছে ; আমরা * “ভূমিতে পড়িয়া 
রাজী করে ছটফট । শীন্র করি রঘুনাথ গেলেন নিকট ।* ( পরিষদের পুঁথি ) * 
ও * “বরিষা! গোরাই গেল শরৎ প্রবেশ। রাম বলেন না হইলে সীতার 
উদ্দেশ” (পরিষদের পুঁথি, ৯৬ পত্র) * প্রভৃতি অনেক স্থলেই বহু ছত্র 
পর্যন্ত অস্থসরণ করিয়া দেখিয়াছি, সেই সব পুথিতে ও বটতলার মুদ্রিত রামায়ণে 
একই কবির হস্তচিহ্ন অঙ্ৃভব করা যায়। * খুল্লতাত পড়িল ছুই তিন সহোদর। 
রুষিল অতিকা! বীর যমের দোসর 1” (পরিষদের পুঁথি” ২২৭ প্র )৯, এই 
ছুই ছন্ত্রও প্রায় একরূপ। কিন্ত বটতলার পুস্তকে এই ছুই ছত্রের পরে * “চিন্তা 
করি মনে মনে বলিছে তখন। শ্রীচরণে স্থান দেও কৌশল্যানন্দন ॥ রাবণ 
১০ পরিষদের জন্ আমি যে পুস্তক তপু হতে থরিদ করিয়া দিয়াছি, সে রাসারণ- 
খানি থুব প্রামাণিক বলিরা গণ্য হইতে পারে 1; উহা নিয়শ্রেণীর লোকের হাতের লেখা এবং . 
অনেক স্থল পাঠ-বিকৃতিপূর্ণ । কিন্তু এম্থলে থে সব মত লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহা শুধু 
পরিষদের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়! নহে, পূর্ববঙ্গে ষে ১২1১৪ থান1 রাষারণের হন্তলিখিত প্রা 
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সম্ভান বলি দয়! না করিবে। দয়াময় রামনামে কলঙ্ক রহিবে 1৮ * আছে,, 
এইরূপ রাক্ষসী বৈষ্ণবী ভক্তির খোজ পূর্ববঙ্গের হস্তলিখিত পুস্তকে পাওয়া যাক্স 
না। এরূপ হইল কেন? স্থ্মধুর তরণীসেনের বধোপাখ্যান, কমলাক্ষ 
রামের “কমল-আখির দ্বারা হারানো নীলোৎপলের স্থল পূর্ণ করিয়। চণ্তীপূজার 

উদ্যোগ প্রভৃতি বিচিত্র কাহিনী পূর্ববঙ্গের পুঁথিগুলিতে 
বাসর শা পরিত্যক্ত হইল কেন? আমার মনে একটি গভীর সন্দেহ 

আছে। শীক্ত ও বৈষবের দ্বন্ব বঙ্গনাহিত্যের পুষ্টিসাধনে 
নানারূপে সাহাষ্য করিয়াছে। বৈষ্ণবগণ রাক্ষসদিগের দ্বার শ্রীরামের স্তবগান 
করাইন্নাছেন , খেদ মিটাইতে শাক্তগণ শ্রীরামকে দিয় চণ্ডতীপুজা করাইয়াছেন , 
এই ছুই দলের চেষ্টায় মূল-অস্থবাদ বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে । ইহাকে 
ঠিক বিকৃত বল! যায় না। বীরবাহুর সম্বন্ধে_ * “ধরণী লুটায়ে রহে ফুঁডি 
ছুই কর। অকিঞ্চনে কর দয়! রাম রঘুবর ॥৮ *, এইরূপ উক্তি পড়িয়া ভূপতিত 
কৌপীনসার শিখাযুক্ত বৈষণবের কথাই মনে পড়ে, নতুবা রাক্ষসের পক্ষে এরূপ 
দৈন্ধ কল্পনা করিবার কোন স্থযোগ কবিগুরু বাল্সীকি দেন নাই। শ্রধু 
রাম লক্ষণের প্রতি এই ভক্তি নহে, বীরবানহু * “প্রণমিল ভক্তবুন্দ যত 
কপিগণে |” * এই কপিগণ যে ঠৈতন্তপ্রভুর পারিষদ্বর্গের ন্যায় স্পষ্টরূপে 
গুণচূভা, ললিত রূপমঞ্জরী প্রভৃতির অবতার বলিয়া অঙ্গীকৃত হন নাই, 
ইহাই যথেষ্ট। তৎপরে বাবণের মুখে * “জন্মিয়া ভারতভূমে আমি 
ছুরাচার। করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার! অপরাধ মার্জনা 
করহ দয়াময় । কুডি হস্ত ফুডি রাবণ একদুষ্টে রয় ॥ * রামের নিকট 
এই মিনতি পড়িলে অন্থতপ্ত জগাই, মাধাই এবং নরোজী চৈতন্তগ্রভূর নিকট 
ষে স্ততি পাঠ করিয়াছিল» তাহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক । লেখক সেই অভ্যস্ত 
বৈধবোচিত বিনয় রাবণের মুখে প্রচার করিতে যাইয়া এতদূর আত্ম-বিস্বৃত 
হইয়াছেন যে, রাবণের লঙ্কা ভুলিয়া তাহাকে ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করাইয়! 
ক্ষাস্ত হইয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় তরণীসেনের উপরই বৈষ্ণবপ্রভাব সর্ধবাপেক্ষা 
বেশী পড়িয়াছে, তিনিস্রীতিমত বৈরাগী সাজিয় যুদ্ধে গমন করিতেছেন। গঙ্জা- 
মৃত্তিকার হরেরুষ্ঝ ছাপ ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া তাহার অঙ্গ-শোভা সম্পাদন 
করিয়াছে, * “অঙ্গে লেখা রামনাম রথের চারি পাশে । তরণীর ভক্তি দেখে 
কপিগণ হাসে |” * হাসিবার ত' কথাই, এবছ্িধ হরি-সংকীর্তনের' স্বাতী পথ 
ভুলিয়া থোলের পরিবর্তে ধন্থুক ধরিয়। যুদ্ধক্ষেত্রে কেন আমিলেন, তাহাতে 
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ও কী কেন হান্তস্বরণ রিড পারিবিন।? তৎপর, নীর, রামপরীরে | 
 বিশ্বরূপ দর্শন; এইখানেই বঙ্গীয় রামায়ণ ভাগবতের আকার ধারণ করিয়াছে। 
এই রামায়ণে রাম লক্মণ ত নিত্যানন্দ ও চৈতত্ত-প্রতু সাকধিয়া কেবল ভক্তের 
অশ্রজল লক্ষ্য করিতেছেন এবং দেই উচ্ছাদে নিজেরাও কীদিয়া বিভোর 
 হইতেছেন ; কখনও সমাগত ফৃদধার্থীর ভক্তি দেখিয়া! বলিতেছেন৮_ * প্রাম 
বলেন ভক্ত জানহ নিশ্চয়। আশীর্বাদ করি যেন বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।” * কিন্ত ভক্ত 
 ছাঁড়িবার পাত্র নহেন,_- * ত্র, পুরী লঙ্কা দিয়া ভাণ্তিবে আমারে । না 
পারিবে ক্দাচন এই দুরাচারে ॥ অনন্ত ব্ন্মাণ্ড গৌসাই তোমার শরীরে |” ক 
বলিয়া! ভক্ত প্রবল ভক্তির উচ্ছ্বাসে গোস্বামীমহাশয়ের বর প্রত্যাখ্যান 
করিতেছেন। এই সব পড়িয়া রাম ও রাবণের ভীষণ ুদ্ধস্থলকে গৈরিকরেণু 
রঞ্জিত সংকীর্তন-ভূমি বলিয়! তুল হয় এবং তথাকার দামামা-রোল খোল 
বাছ্যের মৃছুতা! গ্রহণ করে। যাহা হউক, রামায়ণ এইরূপ পরিবন্তিত হইয়া 
বাঙ্গালীর ঘরের উপযোগী হইয়াছিল সন্দেহ নাই_সেই ঘরে মরিচাধরা 
তলোয়ার অপেক্ষা নয়নাশ্রুই বেশী প্রভাবশীল অস্ত্র হইয়া দাড়াইয়াছিল ; 
চক্কজল এতদ্দেশের একটি প্রধান শক্তি, বাঙ্গালীর যুদ্ধক্ষেত্রে সেই শক্তির প্রয়োগ 
দেখিয়া উপহাস করিবার কোন কারণ নাই। রামায়ণ উক্তরূপে পরিবতিত 
হইলেও ইহা! ঠিক বিরতি বলিয়া আমরা অগ্রাছ করিতে পারি না। যদিও 
রাক্ষস বীরবান্থর শ্রীরামচন্ত্রকে * “রাক্ষস বিনাশকারী ভূবনমোহন” * বলাতে 
রাক্ষসী বীর্ধ্যবস্তার বিরুদ্ধভাব দৃষ্ট হয়, তথাপি বোধ হয় এই রচন! তাৎকালিক, 
বঙ্গীয় জীবনের মূলনীতি উলঙ্ঘন করে নাই। বৈষবী-নীতি বের সমাজের 
অভ্যন্তরে কাধ্যকরী হইয়াছিল; এই বৈষ্বী-নীতি দ্বারাই রামায়ণ ও 
মহাভারতের অন্থবাদ সম্পূর্ণরূপে শাসিত। এ সমস্ত রচনা পরবর্তী যোজনা কি: 
না, বলিতে পারি না কিন্ত ইহা বঙ্গীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে হয় নাই, বরং সম্পূর্ণ 
অনুকূল হইয়াছে, এই জন্ত যোজনা হইলেও, উহা বিরতি নহে।  অিপুরাত, 
73851815878 হরর জনি রমার, নোনা; 
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 পর্কো  উপাখানিগুনি প্র্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে ডঃ নে ন্‌ অংশগুলি নি 
রামায়ণ হইতে কর্তন করিতে পারি? তরণীর কাটামুণ্ড 'রাম রাম” বলিয়া 
শ্রীরামের পদস্পর্শ করিয়াছিল, এই ভক্তির কথাই আমাদের প্রিয়; আমরা 
রাক্ষমী বিভীষিকা হইতে রাক্ষসী বৈষণবভাবের বেশী পক্ষপাতী হইয়! পড়িয়াছি, 
সেগুলি ছাড়িয়া]! দিলে বঙ্গীয় রামায়ণে কি পড়িব? আমরা একখানি অতি. 
প্রাচীন হস্তলিখিত কৃভিবাসী রামায়ণে এইরূপ স্থচনা পাইয়াছি”_-এই রচনাতে 
| কবিগুরু বান্মীকির বীণার ধ্বনি ফিরিয়! শুনিতেছি। | 
“বান্মীকি বলিয়া গোসাঞ্জি তুমি অস্তরধ্যামি | 
তোমা ঠাঞ্চি কিছু কথ জিজ্ঞাসিব আমি ॥. 
কোন মহাপুরুষ হয় সংসারের সার । 
সত্যবাদী জিতেক্দ্িয় ধম্ম অবতার ॥ 
সংসারের সাধু প্রিয় জগতের হিত। 
যার ক্রোধে দেবগণ শতেক বেভিত ॥ 
সর্ব সুলক্ষণ যার হয় অধিষ্ঠান। 
হিংসার ঈষৎ নাই, চন্দ্র সুর্যের সমান ॥ 
. ইজ্্ যম বায়ু বরুণ সেই বলবান। 
_ ব্রিভৃবমে নাই কেহ তাহার সমান |” 
| ইত্যাদি__বে গ. পুঁথি, ৪ পত্র। | 
| বিক্রমপুর হইতে প্রাপ্ত একথান৷ প্রাচীন পুঁথির ভূমিকায়ও এইরূপ রর হয়, 
ইহা অনেকটা মূলের অনুযায়ী । : যাহা হউক, ত্রিপুরা, প্রীহট্ট, নোয়াখালী 
প্রভৃতি স্ছলের কতিপয় ইস্তলিখিত পু'থির উপর নির্ভর করিয়া! আমর। রামায়ণ 
সম্বন্ধে জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে সাহসী নহি। এ সকল উপাখ্যান বাদ 
| দিলে অবশিষ্ট যে অংশ থাকে, তাহাও রামায়ণের ঠিক অন্থ্বাদ বলা যায় ন। | 
| ফটোগ্রাফে যেমন, প্রকৃতির চিত্রালেখ্য স্বত্লায়তনে অথচ 
লাগ বাকি ষথার্থরপে প্রতিবিষ্বিত হয়ঃ কৃত্তিবাসী- -মুকুরে বান্মীকির 
ব্লামায়ণ সেইরূপ প্রতিবিস্বিত হয় নাই ; মূল পাঠ করিলে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র 
দেবতা নহেন”_দেবোপম ? মানবী শ্তি ও বীর্যবতার 'আতিশয্যে তাহাকে 
্ ক্ষণে ক্ষণে দেব বলিয়া ভ্রম হয়, এই মান্র।  কুতিবাসী রামায়ণের রাম ভক্তের 
বতার, -তুলসীচন্দণে নি বিরহ । ভিন কোমন করপল্পবের, 
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ধাপ) ভক্তের চক্ষে জল দেখিলে যোজিত শর তৃহীরে রাখিয়া 
ক্কাদিয়। ফেলেন। মূলে আছে, কৌশল্যা বনগত ৃত্রকে ন্মরণ করিয়া হুমন্ত্ে 
নিকট বলিতেছেন, * রাম পুষ্পবৎ কোমল উপাধানে শির রক্ষা করিস 
নিশা স্থখ উপভোগ করিত, এখন স্বীয় বন্বৎ কঠিন ভুজে শির: রক্ষা করিলে 
কিরূপে শয়ন করিবে ? * রামের চিত্র পাছে কঠোর হয় এই ভয়ে তিবাপ 
বজ্জবৎ কঠিন ভুজের কথা উল্লেখ করেন নাই। কি ভীরু! প্রকৃতই, দি 
রামের ভুজ কোমল কিশলয়োপম হইত, ও প্টাপ] নাগেশ্বর দিয়! রামের চূড়া! 
বাধা”১ থাকিত, তবে কি রাবণবধ হইত, না এখনকার এঁতিহাসিকদিগের 
'অতান্গুসারে, আর্ধ্য-ভূজবলে দাক্ষিণাত্য বিজয় হইত ! শৌধ্যই পুরুষের সৌন্দর্য্য, 
কমনীয়তা নহে । মূল রামায়ণে রামের ভয়াবহ যৃত্ি দেখিয়া মারীচ রাক্ষস 
বলিয়াছিল,_ * “বৃক্ষে বৃক্ষে আমি করাল রামমৃত্তি দর্শন করি, ধস্থম্পাণি 
: রামমৃত্তি ছায়ার ন্যায় কাননের সর্ববন্র দর্শন করিয়া নিজ্জনে চমকিত হই।” 
* যখন গদগদ্নাদী গোর্দাবরীতীরে কদন্ব, অশোক, কণিকার বৃক্ষকে শোক- 
রক্তেক্ষণ বিরহী শ্রীরামচন্ত্র বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলেন না, পথে 
রক্তবিন্দু ও রাক্ষপের পদাঙ্ক দর্শন করিয়া রাক্ষস কর্তৃক সীতাবধ আশঙ্কা 
করিলেন, তখন বিরাট ধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়! জরা, ব্যাধি কি মৃত্যুর 
ম্যায় করাল-বেশে প্রকৃতিকে সংহার করিতে সমু্যত হইলেন, ত্রিপুরাস্তক হরের 
স্থায় কিংবা যুগাত্তকারী কালের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের সেই চিত্র অতি ভীষণ। সেই 
অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তিতে রামের মনোহর চিত্র ভীষণতাশ্রিত অপূর্ববরূপ গ্রহণ 
করিয়াছে। তাহার ক্রোধে ভাবী রাক্ষস-সংহারের ছায়া পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসী 
রামায়ণে এই কল ছবির যথাযথ প্রতিকৃতি উঠে নাই। যে আননে প্ররুতির 
মাধুরী মূলে প্রতিবিদ্বিত,__পন্মসম্পীড়িত পম্পাবারি, রাত্রিজাগরণাস্তা 
প্রভাতকালে পঈলথচরণা. রমণীর ন্যায় বর্ষাক্ষয়ে নদীর ধীর মন্থরগতি, শৃঙ্গধারী 
ককুম্মানের ্ায় বালেন্দুশীধ মেঘ মণল, হস্তিকর্তৃক পদ্মবনে উপগীত প্লোক, এবং. 
বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্তাবলী কৃতিবাসী অন্ধবাদে প্রতিবিস্বিত হয়নাই । কিন্তু 
রাম ও লক্ষণের সৌহাদদ, কৌশল্যার শোক, দীতার (ক্ষাত্রেয় তেজঃ, রষ্ধ্য 
নহে) গৃহস্থবধূর সায় ব্রীড়াবনত মাধুরী,_বোধ হয় মূলাপেক্ষা অন্থবাদে আরও. 
ন্দর হইয়াছে; এতদ্যতীত যদি পশ্চিম-বঙ্গ-প্রচলিত রামায়পের পাঠই ঠিক 
হুয়া থাকে, তবে একটি অভিনব বন্ত কতিবাসী রাষায়ণে পাই ছা 
7১ জ্যাকাও। বিহিত কর্তৃক দারাসু নির্দা। 1 
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রামচন্দ্রের বৈষ্কবীয় কোমলতা -_-ভক্কের জন্য কক্ষণা। ইহার ছায়! রামায়ণে,, 
কিন্তু পূর্ণতা বৈষ্ণব পদাবলীতে। 
বাঙ্গালীর নিজ ভাব দ্বার! ঈষৎ পরিবন্তিত ও নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়" 
'রামায়ণ বলীষ্ব গৃহস্থের এত আদরের বস্ত হইয়াছে । মিতব্যয়ী বণিক্‌ কুক 
দীপাধারটি অকাতরে তৈল-পূর্ণ করিয়! যে গীতি অর্রান্র জাগিয়া পাঠ করে, 
তাহা এখনও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া! কোমল করে ; সেই গীতি আমাদের 
শৈশবের স্থৃতির সঙ্গে জড়িত। তাহার অপরিস্ফুট মাধুর্য শুধু শৈশবের কথা 
নহে, কত যুগ যুগাস্তরের কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। 
ইদ্দানীং ক্ৃতিবাসী রামায়ণের পাঠবিরুতির দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া 
জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের শ্মশানের উপর উৎপীডন হইতেছে। কিন্তু ধাহারা 
উক্ত তর্কালঙ্কারের বিরোধী, তাহাদের নিকট এই বক্তব্য, 
বাতির সে যি তাহারা প্রাচীন বঙ্গীয় পুঁধির আলোচনা করিয়া 
থাকেন, 'তবে দেখিবেন, পুস্তকে হম্তলিপি যত প্রাচীন, 
ভাষাও সেই অঙ্ুসারে জটিল ও প্রাচীন ; পরবর্তী পুথিগুলির ভাষা ক্রমশঃ 
সহজ* দৃষ্ট হয়। এক জয়গোপালের উপর ক্রুদ্ধ হইলে কি হইবে? কত 
জয়গোপাল বঙীয় রামায়ণের বিকৃতি-সাধনে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার অবধি 
নাই। প্রাচীন অপ্রচলিতশব্ববহুল একখানি পুঁথি উদ্ধার করিয়া চালাইতে 
চেষ্টা করিলে দেশীয় আপামর সাধারণ পভ়িবে কি? প্্রত্বতত্ববিদ্গণেব প্রীতি 
অর্থকরী নহে। 
আমার বিবেচনায় বঙ্গীয় পু'থিগুলির এইবূপ পরিবর্তন সর্ববাংশেই পরিতাপের 
বিষয় হয় নাই। এইরূপ যুগে যুগে সময়-উপযোগী ভাবে ভাষার একটু একটু 
সংস্কার হওয়াতেই ৫,* বৎসরের অধিক কালের রচিত রামায়ণ এখন পর্য্যস্ত 
এদেশে এতদূর প্রচলিত আছে। ইংবেজী চসারের গীতি কয় জনে পড়ে? 
কিন্ত মুল রামায়ণ নান। কারণেই উদ্ধার করা আবশ্তক। আধুনিক শব্দের 
মনোহারিত্বে অভ্যন্ত বহুসংখ্যক লোকের শ্রুতি মূল-রামায়ণ শ্রবণে সুখী হইবে 
কিনা বলা যায় না। তথাপি আমাদের সাহিত্যের আদি-গৌরব কৃতিবাসকে 
সমূচিতরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার বাসন! কাহার না হয়? 
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গৌড়ীয় ষুগ 8 2০ জজ: 
. আমরা যে সব রচনা: রি ভি [সের লিখিত বলিয়া প্রাচীন কবির কবিস্ব- 
৭ করিয়। থাকি, সেই প্রশংসার পুষ্প ও বিগ হত ঞ 
জয়গোপাল কি পূর্ববর্তী কোন জয়গোপালের মস্তকে পড়িতেছে, | 
হয়ত তাহ পাইলেন না। ৃষ্টাস্ত স্থলে বল] যাইতে পারে কযা 
নিয়লিখিত পদগুলি আমরা কোনও হস্তলিখিত, পুঁখিতে পাই নাই. ক 
| -”“গোঁদাবরী নীরে আছে কমল কানন। 
তথ! কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ | 
পন্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া । 
.. রাখিলেন বুঝি পন্মবনে লুকাইয়া | 
চিরদিন পিপাসিত করিয়া গ্রয়াস। 
_ চন্দ্রকল। ভ্রমে রাু করিল কি গ্রাস ॥ 
 বাজ্যচ্যুত যগ্যপি হয়েছি আমি বটে । 
রাঁজলক্্মী আমার ছিলেন সন্নিকটে ॥ 
আমার সে রাজলক্্ী হারালাম বনে ।- 
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে ॥৮. . 
রামায়ণ ভিন্ন “যোগাগ্ভার বন্দনা” 'শিবরামের যুদ্ধ', “রুঝ্মাগদ রাজার 
একাদশী” প্রভৃতি অপর কয়েকখানি ক্ষুত্র পুঁথিতে কৃত্তিবাসের ভণিতা দৃষ্ট 
হয়। আমর! *নু৩ 18518811 চ:2002)2125”* নামক পুস্তকে দেখাইতে | 
চেষ্টা করিয়াছি, বাল্মীকির পূর্বেও ভারতবর্ষে রামায়ণ 
আখ্যান প্রচলিত ছিল ; রামায়ণ-গাঁথ! উত্তর ভারতে ফে 
রে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সম্ভবত: রাবণের সঙ্গে সেই উপাখ্যানের কোন 
মংশ্ববই ছিল না; এবং ইহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যে দাক্ষিণাত্যের 
বহু গাথায় দ্রাবিড় জাতীয় বীর রাবণ নায়করূপে পরিকীত্তিত ছিলেন। 
পিঙ্কাবতার স্থত্রে” তিনি বুদ্ধের সঙ্গে অনেক তর্ক, বিতর্ক করিয়া অবশেষে, 
তাহার শিশ্ততব গ্রহণ 'করেন, একূপ বণিত আছে। জৈন-রামায়ণেদৃষ্ট হয়, ইনি 
টা এরূপ কৃতিত্ব লাভ করেন, যে পঞ্চ-ভূত ইহার আয়ত্তাধীন: হয়, 
২ ইনি ইন্জস-বিজ্বী মহাপুরুষরপে প্রতিষ্ঠা লাভ, করেম।, সম্ভবতঃ 
বান্ধী? কির পূর্বেই উত্তর ভারতের রাম-গীতি এবং দাক্ষিপাত্যের রারগ- গাথা 
চি করা হয়। বৌদ্ধ, ও. জৈন ধর্ম-গুরুকে হিন্ুগণ পে: অন্কন ব রি রন য়া 
১, এই পুস্তক কলিকাত| বিশ্ববিভালর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। .... .. 








কবির অন্যন্য রচন1। 














ইত. ৮ .. ব্ভাবা ও াহিত্য রঃ 


কবে মিশ্র-গাথার উত্তৰ করেন__বান্দীকির শ্রতিভ নত তাহার উপর রামায়ণরপ 
বিশাল অট্রালিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এ সম্বন্ধ আমি ৮110৩ 73৩17891 
8505555198” পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, বান্দীকি-পূর্বর রাষায়ণ-উপাখ্যানের অস্তগামী স্বিতি এই বাঙ্গালা 
রামায়ণগুলিতে কিছু কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় । যে সকল প্রবাদ ও গাথা সমস্ত 
ভারতময় ছড়াইয়1 পড়িয়াছিল, _যাহ1 বৃদ্ধ বাল্মীকির শুরুকেশ ছাপাইয়াও 
প্রাচীনত্বের দাবী করিতেছে, তাহাদের চিহ্ন এই বাঙ্গাল৷ রামায়ণে পাওয়া 
যায়। রাবণ ও হনুমান সব্রাস্ত বরণনাগুলিতেই সেগুলি বিশেষরূপে বিস্যমান। 
এই স্থানে তাহার পুনরায় অবতারণ! করিয়া আমরা এই পুস্তক অতিরিক্ত 
মাত্রায় ভারাক্রান্ত করিব না। আঁর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ১১শ ও 
১২শ শতাব্দীতে যুরোপে প্রচলিত অনেক আখ্যানের সঙ্গে বাঙ্গাল রামায়ণোক্ত 
কোন কোন কাহিনীর অদ্ভূত সাদৃশঠ পরিলক্ষিত হইতেছে। গেলিক দেবতা 
বা অপদেবতা 7৪1০7-এর সঙ্গে ভম্মলোচনের আশ্চর্য এক্য দৃষ্ট হয়। 
881০৫-এর একটি চক্ষুর দৃষ্টির এরূপ মারাত্মক গুণ ছিল যে, তাহা যাহার উপর 
ক্ষেপণ করিত তাহাই ভম্ম হইয়া যাইত। সে সর্বদা সেই চক্ষু চস্মা পরিয়া 
'ঢাকিয়া রাখিত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেই চস্ম। খুলিয়া ফেলিয়া শক্রর দিকে 
চাহিত।৯ ভম্মলোচনও যে তাহার মারাত্মক চক্ষু চম্মের ঠুলি দিয়া ঢাকিয়া 
রাখিত ও রণক্ষেত্রে আসিয় ঠুলি খুলিয়া শত্রগণের দিকে তাকাইত, তাহা 
বঙ্গীয় রামায়ণের পাঠকগণ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। গেলিক উপাখ্যানগুলিতে 
চে | [1800-এর রাজ্যের একটি তস্করের কথা আছে। সে ঠিক 
'হীরাবণের মত মস্ত্রবলে সমস্ত লোককে নিত্রাভিভ্ত করিতে পারিত।২ এই 
ভন্মলোচন: বা! মহীরাবণের বৃত্তান্ত কোন সংস্কৃত পুস্তকে আছে. বলিয়া 
আমাদের জানা নাই। মুরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে এই উপাখ্যান-মালা 
'স্বদ্ধে আদান-প্রদান কার্য কবে হইয়াছিল এবং ইহাদের কোনটির জন্য মুরোপ 
ভারতবর্ষের নিকট খণী এবং কোনটি ভারতবর্ষ মুরোপ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, 
. তৎনম্ব্ধে আমরা এই পুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠায় সামান্যভাবে উল্লেখ করিয়াছি ডি এ ৰ 
আমরা এখন কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণটি উদ্ধৃত করিতেছি। এই 
_আত্মবিবরণটি« প্রথমত: ৬হারাধন দত্ত ভক্তনিধি একথানি সু রর চীন পুথি হইতে 
রর ৯. 00006 উ০/০-0/ 08 800 2890, 2 49. 








পীর: ৯৯ 


রে করিয়া আমাকে প্রেরণ ্া ছিলেন, তৎগর সিল রা 
একখানি পুঁথিতেও আমরা ইহা পাইয়্াছিলাম। হারাধন দত্তের পুঁথিখানি- 
অতি প্রাচীন, ১৫০১ খুষ্টাবে লিখিত। তাহ রায় বাহাছুর যোগেশচন্্ রায় 
টির প্রামাণ্য বলিয়া ্বীকার করিয়াছেন ১ - 


কত্তিবাদের আত্মবিবরণ | 


ূর্বেতে আছিল বেদানজ১ মহারাজা . 
তাহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ।২ 
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির । 
বজদেশ ছাড়ি ওঝা। আইল। গঙ্গাতীর ॥ 
স্থখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকুলে। 
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে ॥ 
গঙ্গাতীরে দাড়াইয়৷ চতুদ্দিকে চায় । 

_ রাত্রিকাল হইল ওঝা। শুতিল তথায় ॥ 
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী | . 
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি ॥ 
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়। 

_. হেনকাঁলে আকাশ-বাণী শুনিবারে পায় । 
মালীজাতি ছিল পূর্বে মালঞ্চ এখাঁনা। 

_ স্কুলিয়।৩ বলিয়া! কৈল তাহার ঘোষণা ॥ 
গ্রামরত্ব ফুলিয়! জগতে বাখানি। 
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙগিণী ॥ 
ফুলিয়। চাপিয়! হৈল তাঁহার বসতি। 

ধন ধান্ে পুক্র পৌত্র বাঁড়য় সম্ততি ॥ 


১. আমার বোধ হয় “বেদানুজ" পাঠ ঠিক নহে। পপূর্বেতে আছিল থে দু 
মহারাজা" ইহাই আদত পাঠ, 'ষে' কে 'বে' ভ্রম করিয়া! গোলঘোগের উৎপত্তি হইয়াছে, 
বন্তত: দনুজ মহারাজাই লেই সময়ে বিদ্মান ছিলেন, বেরানুজ নামক ওকান রাজার অতি 
জান যার না । রঃ 
২ সিংহ ওবা! আত হইতে অধ রব পুর ইহার পরবর্তী; জে সম নাম, 
পা যার, তাহার মকলগুলিরই কুলজী গ্রন্থের সঙ্গে ধীক্য দৃষ্ট হয়। 

নদীয়া জেলার তি রাশাবটি ছি হি রথ. হা? পশ্চিম | ধ্ষিণ জা: 
গ্রাম শা ও বেত | হি 











১৪২ বঙ্গভাবা ও সাহিত্য 


গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয় । 
মূরারি, হু্যঃ গোবিন্দ, তাহার তনয় 
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত। 
সাত পুত্র হেল তার সংসারে বিদিত ॥ 
জ্যৈষ্ঠ পুত্র হৈন তার নাম যে ভৈরব । 
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥ 
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি। 
ধর্শচচ্চায় রত মহাস্ত যে মানী। 
মদ-রহিত ওঝা সুন্দর মুরতি। 

মার্কগড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি | 
স্থণীল ভগবান তথি বনমালী । 

প্রথম বিভা কৈল ওঝা! কুলেতে গানুলী ॥ 
দেশ যে সমন্ত ব্রাহ্মণের অধিকার । 
বঙ্গভাগে ভূঞ্জে তি হ সুখের সংসার ॥ 
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞ্ি প্রসাদে | 
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে ॥ 
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি। 
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী ॥ 
সংসারে সানন্দ সতত কৃতিবান । 

ভাই মৃত্যু্য় করে ষড় উপবাস ॥ 
সহোদর শাস্তি মাধব সর্বলোকে ঘুষি 
শ্রীধর* ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥ 
বলভভ্র চতুভূ'্জ নামেতে ভাস্কর । 

আর এক বহিন হৈল সতাই উদর | 
মালিনী নামেতে মাতা, বাঁপ বনমালী । 
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুপশালী ॥ 
আপনার জন্মকথা! কহিব যে পাছে। 
মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে । 


১. মুরারি ওঝার নাতি প্রীধরকৃত প্লাধার 'বারমান্ত।' নামক একটি কবিত! সম্প্রতি 
পাওয়া গিয়াছে। ১২৩ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ কর! হইয়াছে। 


তি গৌড়ীয় ২ ফু: চা 5৪৩. 


্য (পিতের পুত্র হলো নাম মবিভাকর। 1 
সর্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের দোসর ॥.. 
কবযপুতর নিশাপতি বড় াকুরাল। 
সহশ্র সংখ্যক লোক ঘারেতে যাহার ॥ 
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া । 
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাষ! জোড়া ॥ 
গোবিন্দ, জয় আদিত্য ঠাকুর বন্ুত্বর । 
বিদ্যাপতি রুত্র ওঝা! তাহার কোঙর ॥ 
ভৈরব স্ৃত গজপতি বড় ঠাকুরাল। 
বারাণসী পর্যন্ত কীত্তি ঘোঁষয়ে ধাহার ॥ 
মুখটি বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার । 

ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে ধাহার আচার ॥ 
কুলে, শীলে, ঠাকুরালে ব্রহ্মচধ্য গুণে । 
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে ॥ 
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ €) মাঘমাস। 
তথিমধ্যে জম্ম লইলাম কৃতিবাস ॥ 
শুভক্ষণে গর্ভ হইতে পড়িঙ্গ ভূতলে। 
উত্তম বন্ত্ দিয়া পিতা আমা লৈল কোলে । 
নক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস । 
কৃত্তিবাস বলি নাম করিয়া প্রকাশ ॥ 
এগার নিবড়ে১ যখন বারতে প্রবেশ | 
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ । 
বৃহম্পতিবারে উষা পোহালে শুক্রবার । 
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্াপার ॥২ 





১. নিবড়ে, অতীত হইলে । | | | 
২১ বড়গঙা ষশোহরে ) “পূর্ব নীমা ধূল্যাপুর বড়াঙ্গার পারা 
বিশ্ববিভালয়ের ১৭১৭ নং পুঁখিতে এই করেকটি ছত্র পাওয়া ছল 7 রা 
ই এ নিলা রানা টিলার: 
যথা তথ! করিয়া বেড়ান বিদ্যার উদ্ধার 
বাড়ার মধৈ বন্দিন, আচাধ্া চুড়ামণি। 
. জার ঠাই কিত্রিবাস পড়িলা আপনি ||" 


তথায় করিলাম আমি বিস্তার উদ্ধার 5 
যথা যা যাই তথা বিদ্যার বিচার ॥ 
নানা ছন্দে নান! পি গাপবা জিতে কুরে ॥ 
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হল মন। 
গুরুকে দক্ষিণা দিয় ঘরকে গমন ॥ 
ব্যাম বশিষ্ঠ যেন বালীকি চ্যবন। 

হেন গুরুর ঠাঞ্চি আমার বিদ্যা সমাপন ॥ 
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উদ্মাকার।৯ 
হেন গুরুর ঠাঞ্ি আমার বিষ্চার উদ্ধার ॥ 
গুরুর স্থানে মেলানি২ লইলাম মঙ্গলবার দিবসে 
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥. 
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে। | 
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলামত রাজা গৌড়েশ্বরে ॥ 
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম । 
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম । 
সপ্তঘটি বেল! যখন দেয়ালে পড়ে কাটি। 
শীঘ্ব ধাই আইল দ্বারী হাতে স্বর্ণ লাঠি ॥ 
কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস। 

' রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ। 
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে | 
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে । 
রাজার ভাহিপে আছে পাত্র জগদানন্দ। 
বামেতে কেদার খ। ডাহিপে নারায়ণ। 
পাত্র মিত্র সহ রাজ! পরিহাসে মন ॥ .. 


্রাড়ার মখৈ' অর্থ রাড়ের সধ্যে ; কৃতরাং দেখা! যাইতেছে, কৃত্তিবাস ' 'আচার্যয ফাস” 
নামক রে একজন অধ্যাপকের নিকটও ৪  করিরাছিলেন। ২ ্ 
উগ্বাকার ছেজন্বী। ০ 
২» , মেলানি--বিদায়। ৬ 
৩. তেট ( উপকার) দিলাম, পাঠইলাস | 


১৪৫ 





জিত তিহ শোর পার ॥ নে 
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা ব করে রপরিহালে 7. 
ডাহিণে কেছার রায় বামেতে তরণী। 
স্থন্দর শ্রীবংস আদি ধন্মাধিকারিণী ॥ ৃ 
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর । 
জগদানন্দ রায় মহ] পাত্রের কোগুর ॥ 
রাজার সভাখান 'যেন দেব অবতার । 
দেখিয়া! আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ 
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় স্থখে। 
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে ॥ 
চারিদিকে নাট্যগীত সর্বলোক হাসে। 
চারিদিগে ধাওয়াঁধাই রাজার আয়াসে ॥১ 
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি। 
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥ ॥ 
পাটের টাদোয়া! শোভে মাথার উপর। 
 মাঘমাসে খরা২ পোহায় রাজ গৌড়েশ্বর ॥ 
দাপ্ডাইন্থ গিয়া আমি রাজ-বিদ্কমানে। 
নিকটে যাইতে রাজ! দিল হাত সানে ॥৩ 
রাজ! আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃ স্বরে | 
রাজার সম্মুথে আমি গেলাম সত্বরে॥ .. 
রাজার ঠাই ঈ্াড়াইলাম হাত চারি অস্তরে। 
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েস্বরে ] 
 পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে। . 
_সরশ্বতী প্রসাক ক্লোক মুখ হৈতে স্কুুরে ॥ 


, আওয়াল, গৃহ, জনে অনেক স্থলেই এই অর্থে ব্যবহৃত হইত তার দেখে খ পরা া বতীর, 


শান সমীর সঞ্চার নাহি পক্ষীর প্রকাশ ॥” -আলাওল। 5 
চান খরা রৌদ্র, ফা! খনার খরা, আরা, খারা শের গর না ছে. 


৮ সাদ খর, 









ই বদ সালে ছলে লহ কু্লা। 


১৪৬ 


বঙ্গভাব। ও সাহিত্য 


নান। ছন্দে ্লোক আমি পড়ি সভায় । 
শ্লোক গুনি গৌড়েশ্বর আম! পানে চায় ॥ 
নান! মতে নান? শ্লোক পড়িলাম রসাল। 
খুষি হৈয়া মহারাক্ত দিল পুষ্পমাল ॥ 
কেদার খ। শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া] । 
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাঁছড়া ॥১ 
রাজ। গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান । 
পাত্র মিত্র বলে রাজ। ষ৷ হয় বিধান ॥ 
পঞ্ধগৌড় চাপিয়া। গৌড়েশ্বর রাজা । 
গৌড়েশ্বর পৃূজ। কৈলে গুণের হয় পূজ! ॥ 
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে । 

যাহা ইচ্ছ! হয় তাহ] চাহ মহারাজে ॥ 
কারে। কিছু নাই লই করি পরিহার । 
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥ 

যত যত মহাপগ্ডিত আছয়ে সংপারে । 
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥ 
সন্তুষ্ট হইয়। রাজ দিলেন সম্ভোক। 
রামায়ণ রচিতে করিলা অন্থরোধ ॥ 

প্রসাদ পাইয়। বারি হইলাম সত্বরে | 
অপূর্বব জ্ঞানে ধায় লোক আম] দেখিবারে ॥ 
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত। 
সব বলে ধন্ত ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥ 

মুনি মধ্যে বাথানি বাল্সীকি মহামুনি। 
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ॥ 

বাপ মায়ের আশীর্ববাদে, গুরু আজ্ঞা দান। 
রাজাজ্ঞাক়্ রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান॥ 


* গাটের পাছড়া, পটবন্ত্র। “পাটের পাছড়া' শব্দ প্রাচীন সাহ্হিত্যে অনেক স্থলেই 


পাওয়া যায়,--“বিমে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া"- মা, চ গা. ১ শ্লোক । 


"পাটের পাঁছড়' পৃষ্ঠে ঘন উড়ে বায়। 
ধড়ার আচল লুটি পাএ গড়ি যায় |।" --শ্রীকৃষ্ণবিজয়। 





১১ দাতকাও্ড কথা হ হয় দেবের রস্জিত। : ক 
শেক বাবার ভরে রতিকান পরি: 
_. বঘুবংশের কীত্তি কেরা বণিবারে পারে । 
 ক্কতিবাস রচে গীত সরক্বতীর বরে ॥৯ 


ক্ৃতিবাস “আদিত্যবার রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস "এই ভাবে সয় জন্মের ূ 
তারিখের উল্লেখ করিয়াছিলেন । রায় বাহাছুর যোগেশচন্র পূর্ণ মাঘ মাস* 
অর্থ মাঘ সংক্রান্তি ধরিয়া, রবিবার শ্রীপঞ্চমী ও মাঘ সংক্রান্তি এই তিনের যোগে 
| “১৪৩২ খু. ২৯শে মাঘ” প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহা তাহা হইতে জ্যোতিষিক শুক্র! 
গণনা করিয়া “এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ” এই ছত্তর অবলম্বন পূর্বক টি, 
১৩৬৫ (১৪৪৩ খু.) শকের ৪51 ফাস্তুন বৃহস্পতিবার তারিখটি পরে সংশোধিত ৷ 
১৩৩৭ শক (১৪১৫ খু.) বা ১৩২০ (১৩৯৮ খু. ) কৃতিবাসের বি্ভার্ভড কাল 
 বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়। দেখাইয়াছেন ষে, এই দিন 
উত্তর গমন ( “হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ” )ও ন্ার-_উভয়ের রঃ 
পক্ষেই স্ুপ্রশম্ত ।২ | 
কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহের বিষয় এই যে, পাঠটি প্রকৃতপক্ষে . 
“পূর্ণ মাঘ মাস” নহে__অপিচ উহা! পুণ্য মাঘ মাস” হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । টু 
প্রথমতঃ “পূর্ণ মাঘ মাস” কথার একট পরিফার অর্থ হয় নী। উহাযেকোন 
কালে “মাঘ সংক্রান্তি” বুঝাইয়াছে এরূপ কোন অভিধানে বলে না-_এবং 
বঙ্গসাহিত্যে সেরপ প্রয়োগও ছুল্লভ। দ্বিতীয়তঃ ধাহার! বলীয় প্রাচীন পুথি রী 
ঘাটিয়াছেন তাহারা! জানেন ষে পুঁথিতে অনেক সময়েই "ণযত পর্ন মত লিখিত 
হইত | বিশেষতঃ, "পুণ্য মাঘ মাস” কথাটির পলীদেশে এরূপ প্রচলন আছে ও 
ষে, এই কথাই কৃত্তিবাস ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা । ৃ 
_ জ্যোতিষিক গণনার ভিত্তিতূমি এই ভাবে চূর্ণ হইয়! গেলে, সমানে অপর রর 
কোন প্রমাণের উপর কৃত্তিবাসের জন্মের সময় গড়িয়া তুলিতে হইবে। উদ্ধৃত 
_আত্মকথার সেরূপ প্রমাণ কি আছে দেখা যাউক। শ্রীযুক্ত এইচ. ্টাপলটন 
সাহেব এবং আমি এততনস্বন্ধে অনেক বাদান্ছবাদের পর যে সকল দ্ধাস্তে 
উপনীত উপনীত হইয়াছি, তাহা এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাঠকগণ :. 
বু শব পপ 
রানির হইয়াছিল।  . চি ' 
২ . লাহিতা-রিষৎপত্িকা, ১০, হর্বখ। 














পবা নি (রিভিউ পঙ্জিবার দে. যি . মনও, ্. চি 4 48) | টে 'বাদা দারা 
কতক দেখিতে পাইবেন। ্যাপলটন সাহেব বঙ্গীয় মুললমান বগলে 
ইতিহাস সব্দ্ধে বিশেষজ্ঞ এবং তিনি তাহাদের রাজন্বকালের যে সম তারিখ, ৃ 
দিয়াছেন, তাহা প্রামাণিক বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি)... ২ 

আর একটি কথা, ভগীরথের গঞ্। আনয়নের প্রসঙ্গে বীপসার নবহীপ রে 
বটতনার রামায়ণের এই পাঠ দে কেহ কে মনে করেন, হয়ত এই ছত্রটি বারা, 
কৰি চৈতন্তের প্রতি ইজিত করিয়াছেন। আমরা বিশ্ববিষ্ভালয়ের পু'ধিশালার, , 
নং এবং ১৩নং পু'খিছয়ের ক্রমান্বয়ে ১৩ ও ৬৬ পৃষ্ঠায় দেখিলাম, বটতলার. 
রামায়ণের ই ছতরটি ই পুত্তকদয়ে নাই, ভগীরথের প্রসঙ্গে নদীয়ার নামটি আছে. 
মাত্র । উহাতে 'প্ত্ীপ সার নবদ্বীপ? কথার উল্লেখ নাই । শা! পুরের উল্লেখ. 
তাহাতে নাই। ভাগলপুরের “কাহাল' নামক গ্রামের নাম, ইন্দ্ানি ও সপ্তগ্রামের 
উল্লেখ আছে, নবদ্ীপের নাম পাইয়। পরবর্তী পুঁখিলেখকেরা নিশ্চয়ই ভক্তি 
পরশন জন য়প যোজন! করিয়াছেন। | 

 ন্বসিংহ ওবা বঙগদেশব্যাপী যে ঘোর পপ্রমাদের” কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, 
তাহা! সোনারগায়ে হিন্দু-রাজত্বের ধ্বংস ও মুদলমান প্রভাবের অভ্যুদয় স্থচিত 
করিতেছে। শমন্দ্দিন ফিরোজ শাহ্‌ হিন্দু-্বাধীনতা নষ্ট করিয়া ১৩০২ হইতে. 
১০২২ পর্্ত পূর্ববঙ্গ রাজত্ব করেন। এই সময় তুকীঁ গাজি জাফর খা. 
(যিনি প্রথমতঃ হিন্দুধর্ের ঘোর বিরোধী থাকিয়া শেষে আমাদের ধর্শের প্রতি 
এতদূর অঙগকৃল হইয়াছিলেন যে সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গস্তোতর লিখি প্রসিদ্ধ হন_ 
তিনি ২৪ পরগণা৷ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন-_স্থতরাং এই অঞ্চলের ফুলিয়া, 
গ্রামে সিংহ ওঝা বাস করিয়া নিরাপদ হইয়াছিলেন। নৃসিংহ ওঝা সম্ভবতঃ 
১৩১০ থু. অবে পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক ফুলিয়ায় আসিয়া বাস করেন। | 
স্বৃত্তিবাস উৎসাহ হইতে অধস্তন নবম পুরুষ ; বাচম্পতি মিশ্রের কারিকা হইতে 
জানা যায় যে, উৎাহ বন্লালের সভায় পূজিত হইয়াছিলেন। বল্লাল দেন : 
ভবতঃ ১১৬৭, খৃষ্টান পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সথতরাং দাদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে উৎদাহের জন্মকাল ধরিলে তিন পুরুষের ১০৭ বদর পরিকয়না ৃ 
টা আমরা রি শতাবীর । শেষ ভাগে রর বাসের জন্মকাল পাইতেছি। : 

















খাল তাহার আপনার রা ুশ্ুত্র। নি কুতিবান বা তাহার আাতৃগণের ই 
জীবিত, থাকিতেন, তবে, ভাহাদিগকে ছাটিয়া ফেলিয়া মালাধরের নামে চাহ 
প্রবন্তিত হইত না, মালাধর ইহাদের ২ ভরাতুষ্পু । কৃততিবাস গৌড়েস্বর কর্তৃক পূজিত 
হইয়াছিলেন এবং ঞবানন্দ ইাহার সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, শ্তিবস 

কৰিধাঁমান্‌ সাম্যশাস্তিজনপ্রিয়ঃ।* এতাদুশ ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া ্াতুষ্পুত্রের 
মামে মেল গঠিত হওয়ার সভাবনা অল্প সেকালে কোন পরিবারের ্র্কে 
বয়োজ্যেষ্ট ব্যক্তি প্রায়ই এরূপভাবে উল্লজ্ঘিত হইতেন না। স্থতরাৎ ১৪৮০ 
খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ ক্বত্তিবাস কিস্বা তাহার ্রাতৃবর্গের কেহ জীবিত ছিলেন না । 

বিশেষতঃ, ১৪৮৬ খু" অব মহাপ্রভুর জন্ম, তাহার বহু পূর্বে অদ্বৈত ও শ্রীনিবাম 
গ্রহণ করেন। অদ্বৈতৈর জন্মকাল ১৪৩২ খৃষ্টাব্ধে ,এবং নরহরি সম্ভবতঃ 
১৪৬১৯ থৃষ্টাবধে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের সময় কৃত্তিবাস জীবিত থাকিলে 
তাহার উল্লেখ অবস্তই বৈষ্ণব সাহিত্যে থাঁকিত। জয়ানন্দ, অগ্রবর্তী কবি 
শ্বরূপ অপরাপর কবির সঙ্গে কৃতিবাসের বন্দনা করিয়াছেন। সমস্ত বৈষ্ণব 
সাহিত্যে ইহা ছাড়া তাহার সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ নাই৷ মহাগ্রতু ফুলিয়ায় 
গিয়াছিলেন, কিন্তু ততনস্বন্ধীয় কোন বিবরণেও ফুলিয়ার কবির কোন নাম নাই। 
স্থতরাং এদিক হইতেও মনে হয় কৃত্তিবাস বহু পূর্বের ধরাধাম হইতে অপন্ত 
হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের একথানি প্রাচীন অরণ্যকাণ্ডের পুঁথির 
ভণিতায় লিখিত আছে, তিনি অরণ্যকাণ্ড লেখার সময়ই রোগজীর্ণ হ্ইয়! 
পড়িয়াছিলেন, স্থতরাং তিনি দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন বলিয়! মনে হয় না। এই 
সমস্ত ক কারণে মনে হয় তিমি পঞ্চদশ শতাবীর প্রথম তাপেই ইহলোক আগ 
ূ কিবা: য়ে র রাজ-সভার না দিয়াছেন, তাহ। িশ্রাার।:. রাজার রথ 
কর্মচারী ও মন্ত্রী হিন্দু রাজা সংস্কৃত স্গোক শুনিয়। অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 
এবং কৰি চন্দনের ছড়া” দ্বারা অভ্যথিত হইয়াছিলেন । এই রাজার যে বর্ণনা 














| আছে, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়, তিনি গৌড়ের প্রবল প্রতাপান্বিত সযাট। ॥ 
 *গৌড়েশ্বর” উপাধি শুধু ব্যবহারিক ভব্রতা বাঁ্তাবক-ককত প্রশংসাবাদস্ছচক মহে। 
শন নয় দেড় পার রং ারী রা তাহাকে রাজ-ভায় স্থিত 












নও প্রদেশে ভি পাইবে সাগর বহি পপি তাক 
গণের বর্ণনা ও “লিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসন পরে”: প্রভৃতি ছত্র পড়িয়া মনে 
.হয়, তিনি সাধারণ জমিদার ছিলেন না, অপিচ এই সভায় অমাতোর রা 
উপাধি: দেখিয়া মনে হয়, এই সভা মুসলমান প্রভাব বঙ্জিত ছিল না; মুসলমান. 
বিজয্বের পরে একমাত্র রাজ গণেশ গৌঁড়ের সিংহাসনে আসীন হইয়াছিলেন। 
তিনি ১৪১৪ খৃষ্টান পথ্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৩৮০ ষ্টা্ধে কিংবা! তৎদন্লিহিত 
কোন কাল কৃতিবাসের জন্মতারিখ ধরিয়া লইলে কৰি এই কালের যধ্যে কোন 
(সময়ে রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়াছিজেন। যেদিক হইতেই আলোচনা করা 
যায়, কৃত্তিবাসের সময় আমাদের আহ্মানিক কাল হইতে দূরবর্তী হইবার 
সন্তাবনা দেখিতেছি না।৯ এই আত্মবিবরণে * “দেশে যে সমস্ত ব্রান্মণের 
অধিকার” * এবং গৌড়েশ্বরকে “মহারাজ” বলিয়। উল্লেখ দৃষ্টেও আমার্দেষ্ট মনে 
হয়_কতিবালের পৃষ্পপোষক রাজা গণেশ ভিন্ন আর কেহ নহেন। এ 
_. ক্ৃতিবাস যেদিন রাজার দ্বারা অভিনন্দিত হইলেন, সে দিন নগরীতে "ধন্য 
ধন্য শব উখিত হইয়াছিল, সেই ধন্যবাদের প্রতিধ্বনি এখনও লুগ্থ হয় নাই। 
_বঙ্গসাহিত্যে সে এক শুভ মূহূর্ত। তাহার পূর্বপুরুষ উৎসাহ যেরূপ আত্মমধধ্যাদা, 
তেজস্িতা এবং বৈরাগ্যের সঙ্গে রাজকীয় “্র্ণগাভী” দান উপেক্ষা করিয়াছিলেন 
কুত্তিবাসও সেইভাবে গৌড়েশ্বরের দান গ্রতিগ্রহ করিতে সম্মত হন ' নাই। 
তিনি গৌরব চান, পাথিব অর্থ নগণ্য, “আমার রচন1 অনিন্দ্য এই শুধু শুনিতে 
চাই ।* সে কথা গৌড়েশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া এই পাঁচশত বৎসর পধ্যস্ত 
বঙ্গীয় প্রতি গৃহে স্বীকৃত হইয়াছে; তত্্বন্ধে মসম্পাঁদিত রামায়ণের 
ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলাম, এখানে তাহা উদ্ধত করিতেছি ২... 
_. “ক্কততিবাস মুখটি বংশের অনেক প্রশংসা কীর্ভন করিয়াছেন। তাহাদের কেহ 
কেহ বারাণমী পর্যন্ত কীত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন । কেহ বা গৌড়েশ্বরের 
০১৪১০ ঘোটক এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদা্দি লাভ করিয়1 রাজসম্থানে ভূষিত 


6 কেহ কেহ অনুমান করেন, কৃত্বিষার তাকিরপুরের জমিদার কংস-নারায়ণের সভায় 
২. উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্ত কংস-নারারণের় শেষে ঘে বংশাবলী পাওয়। গিয়াছে, তাহাতে 
 ভাহাকে যোড়শ শতাব্দীর পরের লোক বলিয়াই অনুমান হয়। কৃত্তিবাস-বণিত কয়েকটি রাজ- 
- সম্ভাপদের সঙ্গে কংস-নারায়ণের আত্মীয় কয়েক জনের নামের এক্য দ্বার এইরূপ সিদ্ধান্ত করা 
ঠিক হইবে না। এই পুস্তকের পূর্ব্ব এক সংস্করণে আমরা এই নামের এক্য ষ্টে মে পড়িয়া" 

ছিলাষ._-কেছার থাকে. কেশব খা? শীধখসকে রক কি ভাবে পাঠ পরিবত্তন | 















: চা শৃজে আসীন, ছিনেন। গা মান তি পপ 
ক্ষৃত্তি সহকারে বর্ণনা! করিয়াছেন, তাহা৷ পাঠকগণ স্বয়ং পড়িয়া দেখিবেন। কিন্ধু 
আমর! বলিব, কৃত্তিবাসই এই মুখটি বংশের মুকুটমণি ছিলেন ; তিনি ধাহাদের 
ই গৌরব কীর্তন করিয়াছেন, তাহারা তাহার উল্লেখের গৌরবে -গৌরবান্থিত_ 
হইয়াছেন; তাহারা তাহার অমৃত স্পর্শে অমর হইয়াছেন, নতুবা এই পাচশত ও 
বত্মর পরে কে তাহার্দিগকে চিনিত? এমন কি যে গৌড়েশ্বরের পঞ্চগৌড়- নর 
ব্যাপক অধিকারের কথা উল্লেখ করিয়া কবি রাজকীয় অঙ্গুগ্রহে আপনাকে 
সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন, কিবাস তাহার সভায় পদধূলি দিয়াছিলেন বলিয়া: 
আঙ্গ আমরা এত আগ্রহের সহিত সেই রাজা কে ছিলেন, তাহা জানিতে 
চাহিতেছি; এবং তিনি যখন কবিকে দান দিতে চাহিলেন, কবি সগর্ব তাহা ূ 
প্রত্যাখ্যান করিলেন, সেই সময় পঞ্চগৌড়েশ্বরের মুকুটের সর্বশ্রেষ্ঠ হীরকটি ্ 
হইতে কবির মন্তকশোভী বাণীপ্রদত্ত নির্মাল্য আমাদের চক্ষে উজ্জ্রলতর 
হইয়া উঠিয়াছিল। ধন্য কেদার খা-_যিনি কবির শিরে চন্দনের ছড়া ঢালিয়া 
বাণীর বরপুত্রকে অভিনন্দিত করিয়া সত্যই হস্ত পবিত্র করিয়াছিলেন এবং 
গৌড়েশ্বর ধন্য যিনি কবিকে রামায়ণ অন্ুবাদের ভার দিয়া বজদেশের শ্রেষ্ঠ হিত- 
সাধন করিয়াছিলেন। | | | 





খে) অনন্ত রামায়ণ ্& 

: ততিবাসের পরে ধাহারা রামায়ণ রচনা করেন তন্মধ্যে “অনস্ত রামায়ণ রি 
খানিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুক্ত করুণানাথ ভট্টাচার্য 
মহাশয় এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়াছেন? ইহা বন্ধলে লিখিত, অবস্থা অতি 
 জীর্দশীর্ণ, পশ্চাতের কয়েকখানি পত্র নষ্ট হইয়াছে, স্থতরাং সময় নির্ধারণের 
উপায় নাই; বঞ্ধলে লিখিত ও “দেখিতে অতি প্রাচীন” ইহাই এই পুস্তকের 
 শ্রাচীনত্থের প্রমাণ, ইহা! ছাড়া আর একটি বিশেষ প্রমাণ ভাষা । শেষোক্ত 
বিয়ে অমান বড় নিরাপদ নহে, অন্ত পরমাণাভাবেই গ্রন্থের ভাষার আশ্রয় গ্রহণ 

কয়া সময় নিরূপণের চেষ্টা দেখিতে হয়, কিন্ত নিতাত্ত মফন্বেলের ভাষা! এখনও রর 
প্রাচীন শবষপরল্পরায় এরূপ জটিল রহিয়া গিয়াছে যে বর্তমান সময়েও যি 
বর্ধের কোন নীমাস্ত পন্দীর প্রচলিত ভাষ৷ লিখিত আকারে উপস্থিত: হয়, না 
অ্জুত গবেষণার সাহায্যে আমর! তাহা প্রাকৃতিক যুগে কি বৌদ্ধাধিকারে 
















১৫২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


লইয়া! পৌছাইতে পারি। তবে অন্থান্ত প্রমাণের” 'অড়াব হইলে ভাষা-পরীক্ষা 
ভিন্ন, সময় নির্ধারণ সম্বদ্ধে গত্যন্তর নাই; অনস্ত রামায়ণের ভাষা! অত্যন্ত 
জটিল ও প্রাচীন, ইহ সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে, কত প্রাচীন সে সম্বন্ধে 
মতভেদ হইতে পারে, এই পর্যযস্ত; আমর! ইহ ন্যুন পক্ষে ৪০ শত বৎসর 
পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অন্থমীন করি। গ্রস্থকারের বাসস্থান, কি 
তৎ্সংক্রাস্ত অন্ত কোন বিষয়ের বিবরণই অবলদ্থিত পুথিখানিতে প্রাপ্ত হওয়া 
যায় নাই। কতগুলি শব্ধ দৃষ্টে একবার বোধ হয়, গ্রস্থকার শ্রীহট্ট কিম্বা তৎ- 
সন্নিহিত কোন জনপদের অধিবাসী ; "চ" স্থলে “ছ' ব্যবহারের জন্য আমর! 
চিরকাল শ্রীহট্টবাসী বন্ধুগণের সহিত আমোদ করিয়া আসিয়াছি, এই পু'থিতে 
“চরণ' স্থলে ছরণ, “বচন” স্থলে “বছন”, “চাস” (চাহিস ) স্থলে 'ছাঁষ» প্রভৃতি ঈ্প 
প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অগ্যান্থ শবও শ্রীহট্র প্রচলিত ভাষার সহিত সান্লিকঠ্যের 
পরিচয় দেয়) তবে এ কথাও একবার মনে উদ্নয় হয় ষে কবি ন! হইয়। 
পু থিলেখকও শব্দের এবশ্িধ রূপান্তর করিয়! থাকিতে পারেন ;- প্রাচীন ধ্জ- 
সাহিত্যে তক্রপ বিকৃতির উদ্দাহরণও আমরা বিলক্ষণ পাইয়াছি। 

এদিকে হিন্দী শব্দের সঙ্গেও এই পুখির ভাষার বিলক্ষণ নৈকট্য দৃষ্ট হয়, 
সুতরাং শ্রহট্ট না হইয়। বঙ্গের পশ্চিমোত্তর প্রান্ত হইতে এই কবির উত্তব হওয়া 
বিচিত্র হইবে না।৯ আমরা এই পুস্তকের প্রণেতাকে বঙ্গের পূর্বোত্তর কি 


১ সম্প্রতি পন্মনাথ ভটাচাধ্য মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, এই ছনস্ত 
আসামবাসী। ইমি 'অসন্ত কন্দলী' নামে আসামবাসিগণের লিকট পরিচিত। হার 
রচিত রামায়ণের অংশ বিশ্ববিস্তালয়ের এন্টান্স পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত আছে। 
হুতরাং “বলগভাবা ও সাহিতা' হইতে ই'হাকে বাদ দেওয়ার জন্য আহাদিগের নিকট অনুরোধ 
'নাসিয়াছে। কিন্ত ষে যুগের ভাবা ও সাহিত্যের ইতিহাস আমি লিখিতেছি, তখন আমামীষ়াষা 
বঙ্গভাষা৷ হইতে পৃথক ছিল লা। আজ ষদি ত্রিপুরায় কিংবা শ্রীহটে তদেশীয় প্রাদে 
ভাষার আধিপত্য হুর, তবে সগ্রয়, প্রীকরণনন্দী প্রভৃতি লেখকগণকে কথনই কি 
হইতে বাদ দিতে পারি? অথচ, প্রাদেশিকত্ব ধরিলে তাহাদের রচনাও অনন্ত রামায়ণ হইতে 
ছুরহ নফে। আসামের প্রাচীন কবিগণের বিষয় আমর] সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহি। তাহাদের 
পাইলে আমর! এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। আমামে অতি জল্প দিন হইল 
বঙ্গাক্গর এবং বঙ্গভাষার গৌরব নষ্ট হইয়াছে | কিন্তু আনামের ভাষাকে আমর! বঙ্গভাখর 
প্রাদদেশিকভেদ ভিন্ন স্বতন্ত্র ভাবা বলিয়া স্বীকার করি না। 

কবি অনন্তের অপর নান রাম সরম্তী; ইনি কাসরূপবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন । 
অনস্ত কন্দলীকে এই পুস্তকে স্থান দিলেও আসামের গৌরবের দাবী কক্সিতেছি না। 
চট্টগ্রামের কবি পরমেশ্বরকে আমরা ষেরূপে আত্মসাৎ করিয়াছি-_-অনম্তকেও সেইভাবে 
করিব। তিদি ষে ভাবার বই লিবিয়াছিলেদ, তাহা বজগদেশের পূর্ববসীমান্তের ভাবা! ; 
আনানবাসী, কিন্ত বলন্ভাবাভাবী, অর্থাৎ তাহায় সময়ে আসাম-প্রচলিত লিখিত 
সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গীয় কবিদের ভাষায় তেমন কোন পার্থক্য নাই । 
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অনন্ত রামায়ণের ভাষা জটিল ও বন্ধুর, শুধু কাব্যামোদী পাঠক ছার 
প্‌ পাঠান্তেই ক্লান্ত হইয়া সথুললিত বটতলার কৃততিবাসী আশ্রয় করিয়া নিশ্বাস 
ফেলিবার অবকাশ গ্রহণ করিবেন, * “এই বুলি মকমকে কানে রঘু রাঁই।” 
* (রথুরায় ইহা। বলিয়া উচ্চৈম্বরে ক্রন্দন. করিতে লাগিলেন) ্রসতিরপ 
রামবিলাপ পড়িতে ভেকের মকমকি স্মরণে পাঠক হান্ না করিলেই রঙ্ের 
'মর্ধ্যাদা অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইবে। তবে বন্ধুর ছরারোহ স্থল ভ্রমণের ২ 
একরপ আকর্ষণ আছে, তাহা না হইলে আগ্রার তাজমহল ও কলিকাতার 
“ইডেন গার্ডেনের প্রশস্ত পথ থাকিতে গোমুখীর উৎপতিস্থল দেখিবার জন্য 
বৈজ্ঞানিক পরিব্রাজকগণ কষ্ট স্বীকার করেন কেন এবং আর্টিক সমূত্র সমূতীর্ণ 
হইয়া বরফের রাজ্য খু'জিবার জন্য গ্যান্জির মত লোক ক্ষিগ্ুবং জীবন উৎদর্গ 
করিতে চান কেন? সেইরূপ প্রাপাস্ত উদ্ভমের একটা স্থায়ী পুরস্কার, ও 
'তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটি স্থবিমন আত্মতৃপ্তি আছে; এই সব প্রাচীন পুঁথি 
পাঠের উৎকট ধৈর্য্যেরও তক্মপ এক আবর্ষণ আছে এবং এ পথেও লোক 
জীবনোত্পর্গ না করিতেছে এমন নয় । রি 
_ অনস্ত নামক কোন কবি এই কান যন করিয়া মা (ছা 
দেওয়ার সময় নিজেকে ৷ *মূর্খদ-__প্মহাযুড়” প্রভৃতিরূপে বর্ণন। দ্বারা. সৌজন্যের 
পরাকাষ্টা দেখাইয়াছেন। একটি স্থলে আসামের ধর্শ-নেতা শঙ্করের কথাও | 
 ভণিতার পূর্বে দৃষট হয়।_যথা। * “জয় জয় শ্রীমস্ত শঙ্কর পূর্ণকাম।: কীর্তনের 
ছন্দে বিরচিল গুণ নাম।” *_যে স্থলে অপরাপর পু'থিতে ধুয়া? শন প্রযু 
দুষ্ট হয়, সে স্থলে, অনস্ত “ঘোষা শব ও ৮০১ স্থলে, পিল, লী 
ব্যবহার করিয়াছেন। | এ 
-.. অনস্ত রামায়ণ মূলতঃ বান্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রি হইলেও 
-ইহাতে অধ্যাতু রামায়ণ ও মহানাটকেরও ছায়া পড়িয়াছে, স্বীকার করিতে; হ্ই বে. 
এবং কৰি যতই কেন নিজের অবনতিস্থচক ব্যাখ্যা দ্বার মূর্খ ত্বের ভাগ করুন 
না, আমরা বলি রা বাধা, নি নিজে ংসকত শানে বিশেষ পি টি 























১৫৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 

মৃলাহযায়ী হইয়াছে, তবে মূল অপেক্ষা কতকটা সংক্ষিপ্ত হইয়াছে? সংস্কৃতের 
বহ্বায়তনত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া তিনি অন্থুব্ণর্টটি সরস রাখিয়াছেন, ইহা 
তাহার বাহাছুরী বটে। অনস্ত রামায়ণ জটিল দুরহশব্বহুল, কিন্তু সংক্ষিপ্ত 
ও কবিত্বপূর্ণ। ভাষার বন্ধুরতাহেতু সে কবিত্ব সহসা আবিষ্কৃত না হইলেও 
একটু ভাবিয়া পড়িলে পুঁথিখানি বেশ ভাল বোধ হইবে। অনস্ত রামাক়ণের 
অদ্ভুত ভাষাময়ী কাহিনীর একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। 

"কাহার বিয়্ারি তুমি কাহার ঘরণী। কিন্বা নাম তোমার কহিবে 
স্থলক্ষণি ॥ জনকনন্দিনি মঞ্ঞ নাম মোর সীতা । দশরথ-পুত্র শ্রীরামবিবাহিত। ॥ 
পিতৃবাক্য শুনি রাম বনে আসিলস্ত। লক্ষণে সহিতে মূগ মারিবে গৈচস্ত ॥ 
আদি লভ ফুল জলে। পঁজিবা! চরণ। ক্ষণেক বিলম্ব করিয়োক মহাজন ॥ 
উদ্দবিপ্ন মনে সিতা বোলে খর করি। তপসি নহিকে। ম'য়ি জানিবা স্থন্দরি ॥ 
জগত রাবণ জাক শ্তনি আছ কর্ণে। যাহার সদূষ বড় নাহি তৃতৃবনে ॥ 
হেনয়ো রাবণ আজি ভৈলে? তব পাশ। রামক তেজিয়া বাদ্ধে কর মোতে 
আশ॥ যত পাটেশ্বরী মোর সব তোর দাসী। জোহ খোজ সেহি দিবো 
থাকিবে উপাসি ॥ মাহ্গষ রামকে বাদ্ধে দূরে পরিহর। মঞ্ঞ সমে যুগে যুগে 
রাজ্য ভোগ কর॥ হেন স্থনি ক্রোধে সিত! বলিলস্ত বাণি। দূর গুচা পাপিষ্ঠ 
অধম লুপ্রাণি॥ নিক্কোট গোঁটক তোর এত মান সায়। ছুকর ডাকুলি ছুঁয়া 
গঙ্গ৷ মানে যায় ॥ রাঘবয় ভাধ্যাতে তোহোর ভৈল মন। তিথাল থাস্তাত 
জিহ্বা ঘষস দূর্ধন ॥ হাতে তুলি কালকুট গিলিবাক ছাস। সপুন্ত্র বান্ধবে পাপি 
হৈবি সর্বনাষ! আনো বহুতর বাক্য বুলিলত আই । সংক্ষেপ পদত ধিক 
দিবেন জুআই ॥ আরণ্যকাণ্ড। 

কবি যখন নিজেই বলিতেছেন, রামায়ণ সংক্ষেপে অন্ুবাদিত হইল, তখন 
উদ্ধত অংশে*“তীত্রাংশুঃ শিশিরাংশ্ুশ্চ ভয়াচ সম্পদ্যতে দিবি ॥ নিকম্পপত্তা স্তরবে। 
নদাশ্চ স্তিমিতোদকাঃ1”* প্রভৃতি রাবণোক্ত তেজ্‌ংপুঞ্জ কথাগুলি না পাইয়া 
আমাদের দুঃখিত হইবার কারণ নাই,_**কালকূটবিষং পীত্বা ্বস্তিমান্‌ গন্ত- 
মিচ্ছসিৎ ও “জিহবয়া লেটি চ ক্ষুরম্” * প্রভৃতি অংশ কবির গ্রাম্যভাষায় 
সংস্কতের ছন্দলালিত্য ও শঞ্বস্কারচ্যুত হইয়া স্থান পাইয়াছে। কবি সংক্ষেপ 
করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাক্মীকিও বশিষ্ঠের পথেই চলিয়াছেন। অনন্ত রামায়ণ, 
পরাগলী মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের চক্ষে ধন্ত। এই সকল কবিই 
বাজাল। ভাষায় গঠন করিয়াছেন । কৃষকগণের প্রার্কৃতকে সংস্কৃত শবের সৌন্দর্য্য 


মঙ্তিত করিবার প্রথম ট্, ইহারা করিজাছেন। ইহার রনী বছ 
আমাদের চক্ষে গ্রবল ভাষাগরাগের খঁ্ব্ধ্য উজ্জল করিয়া ধেখাইতেছে। ইহারা 
বন্ধুর € ক্ষেত্রকে হলকর্ষণে সমতল করিয়াছিলেন, এজন্যই আজ এই ত্র ় নবশল্প | 
ও গু হরিৎপ্রভা-মণডিত হইয়াছে। | 


ক) অনুবাদপাধা 


 জঞ্জয়, কৰীন্দ্র পরমেশ্বর এবং প্রীকরণনন্দ্ী | 
৪৫০ শত বৎমরের অধিক হইল রামায়ণের প্রথম অঙ্থবাদ রচিত হইয়াছিল, ৃ 
আর ৩০* বৎসরের কিছু অধিক হইল কাশীদাস মহাভারত অঙ্থবাদ করেন). 
মধ্যবর্তী দেড়শত বৎসরের মধ্যে অন্য কেহ মহাভারত প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন 
নাই, এন্প অনুমান করা বোধ হয় সঙ্গত নহে, এই বিশ্বাসে মহাভারতের 
৮ লুপ্ত অঙ্গবাদ উদ্ধার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই। সুখের বিষয়ঃ 
থবাদচকগণ। পূর্ববঙ্গ হইতে অনেকগুলি প্রাচীন মহাভারতের পুথি 
| সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব 
পাঠকগণ নির্ণয় করিবেন; শুধু অন্ুমানের উপর নির্ভর করিয়া অঙ্ুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা এখন সম্যকরূপে প্রমাণিত দেখিয়া আমাদের ষে 
তৃপ্তিলাভ হইয়াছে, তাহা বল! বাছল্যমাত্র । বহুসংখ্যক অন্থবাদ-রচকগণের 
মধ্যে সপয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ, রামেশ্বর নন্দী প্রভৃতি কবির 
রচিত মহাভারতগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। নক্ষত্ররাজির ন্যায় অসংখ্য 
মহাভারতের অংশরচকগণের নামোল্লেখ এস্থলে নিশ্রয়োজন । অহছমান ক 
কয়নার দূরবীক্ষণযোগে এই সকল কবি-নক্ষপ্রগণ এ সময় হইতে কত দূরে 
অবস্থিত, সে প্রশ্নেরও এস্থলে উত্তর দিতে চেষ্টা করিব ন!। কি বই, ই 
 কবীন্্-রচিত মহাভারত হুসেন শাহের সময় লিখিত হয়, সতরাং ৪০০ 
বৎসর পূর্ব্রের অঙ্থবাদ পাওয়া গেল। এই মহাভারতের বিবরণ পরে দেওয়া 
হইবে। ববীন্দ্র পরমেশ্বর তাহার মহাভারতে উল্লেখ করিয়াছেন শপ শ্রীযৃত 
নায়ক সে য়ে নসরত খান। রচাইল পা্ধালী যে গুণের নিদান।” বে.গ. পি, 
2 ৮৮পত্র। * হুতরাং কবীন্্-রচিত মহাভারতাপেক্ষাও 
নাহ রঃ . প্রাচীন নু মহাভারতের খোজ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি. 























দন বিজয় পণ্ডিতের মহাত | 





শি সঙয়-রচিত মহাভারত, নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত, কাঈদানী মহাভারত ৃ 
প্রতৃতি অনেকগুলি মহাভারতের বহু স্থানে ভাষাগত আশ্চর্য: প্রকারের সাদৃষ্ঠ 
দেখিয়া মনে হয়, একখানি আদর্শ প্রাচীন গ্রন্থ অবলগ্ধন করিয়া জী 
_ ভারতাঙ্গবাদগুলি রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভারতাহ- 
বাদক কবি কে? কোন আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চারে মৃত কবিগণের প্রেতাত্মা 
_ দিগকে উপস্থিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে এ প্রশ্নের উত্তর জানা ভিন্ন এ 
বিষয়ের খাটিত্য অবধারণের ছিতীয় পন্থা নাই ; তবে আর একটি অন্ুমানও 
আমাদের নিকট অত্যন্ত সমীচীন বোধ হয়,__মাগধ ভাটগণ প্রাচীনকাল হইতে 
_রাজস্তবর্গের স্ততিগ্রসঙ্গে পুরাণৌক্ত উপাখ্যানগুলি গাহিয়৷ ফিরিতেন। এখন 
 শ্রীহট প্রভৃতি অঞ্চলের ভাটগণ সাময়িক প্রসঙগুলির সে সে পৌরাণিক, 
 উপাখ্যানগুলি গাহিয়! থাকেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেও মাগধ ভাটের কথ! অনেক 
(স্থলেই উল্লিখিত আছে। ইহার] রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে গাহিয়া বেড়াইতেন। ধাহারা মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহারা সম্ভবতঃ প্রচলিত উপাখ্যানগুলি হইতে বিশেষ সাহাধা গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, এজন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিরচিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কবিগণের রচিত 
(অছবাদে ভাষাগত এইরূপ আশ্ষ্য সাদৃশ্ঠ পরিদৃষ্ট হইতেছে। 
|  বীন্র- 'রচিত মহাভারত হইতে আর একখানি প্রাচীন মহাভারত পাওয়া 
গিয়াছে, তাহা সপরয়-রচিত | ইহার এতিহাসিক কোন তত্ব পাওয়া! গেল ন1; 
কিন্ত এই পুস্তক নানা কারণে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া 
বোধ হইতেছে। ববীন্দ্র-রচিত প্রাচীন পুঁথি যেখানেই 
পাওয়া যাইতেছে, তৎসঙ্গে মূল-পু'থির হস্তলিপি অপেক্ষা প্রাচীন হসতাক্ষরযুক্ত 
ছুই চারিখানা সঞ্জয়-ভারতের ৃষ্টাও সংলগ্ন দেখা গিয়াছে, সুতরাং সঞ্য়ের 
ও মহাভারতের পর কবীন্দ্রের অস্থবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা | 
খ্বাইতে পারে।  কবীন্দ্-রচিত ভারতের প্রচার অপেক্ষা সঞ্জয়ের ভারতের . 
প্র প্রচার অনেক সর সযরচিত। মহাভারত ৪ হিলা হট, বি, 








| সঙ মহাভারত | 











দির ছি রা আমরা উর কবি লা গল উল 


বি '্িত পুশিত ক বন বসন্ত সময় ।. 
মা টা : সদাএ সুগন্ধী বায়ু মন্দ মন্দ বয়॥ 
. | চি বে না রিচি তুণে। 
কন্যা সব নানা রঙ্গ করে সেই বনে॥ 
চে কেহ মিষ্ট ফল খাএ, কেহ মধু পিএ। 
 শঙ্গিষ্ঠা যে দেব্যানি চরণ সেবিএ |” 
সয়, বে, গ. ১১ পত্র ।১ 
“একদিন দেবধানি,. হৃদয়ে হরিষ গুি 
. শব্িষটা লইয়া রাজ-্ুতা। ও 
খাতুরাজ মধুমাস। ক্রীড়াখণ্ডে অভিলাষ, রিয 
চলি আইল পুষ্পবন যথা | 
নান। পুষ্প বিকাশিত, গন্ধে বন আর মাদিত,. 
. কুঙ্ছমে নমিত হৈছে ভাল। 
কোকিলের: মধুর ধ্বনি, শুনিতে বিদরে পাম, 
ভ্রমর, করয়ে কোলাহল ॥ . রি 

সানন্দিত বন দেখিত.. মিলয়া সকল সখি, 
টি ক্রীড়া তাতে করয় হরিষে। রি 
মর স্ধীর বাও, ধীরে ধীরে বহে টি রা 

প্রাণ মোহিত পুষ্পবাঁসে ॥ 74 রী 
০5 যতি, বিধাতা নির্বদ্ধ গতি, 

..: ুগয়া কারণে সেই বনে। রে রা 











১০ বেঙ্গল গবরমেন্টের অদ্য যে হস্তলিখিত স সঞ্জয়ের পনি খরিদ, করা হইয়াছে, হার 
শেষ পত্র এইরপঃ_ .. ঠা 

.. “এই অষ্টাদশ ভারত স্তক, ্গোবিদরাম রায়ের একোন পত্র অন্ধ লাতপত কই - 
লমাপ্ত হইয়াছে। অক্ষরঙগিদং পীঅনন্তরাম শর্দণঃর ইহার দক্ষিণ অশ্মাবধি.. না ্তাত্রমে- 
_অন্নগত্রে প্রতিপাল্য হৈ! সশ্রদ্ধাহ হইয়। পুস্তক লিখিয়া দিলাম। ৷ নগদ দগ্গিণাহ পা লাম. 
তার পর রোজকারহ বৎসর, ব্যাপিয়া গাইবার, আজ! হইল। শুতমন্ত শকাবা- ১৬ চা ৃ 
১১২৪, তারিখ ২৫শে কাণ্তিক রোজ বৃ ৪28 প্রহর গতে সদা) রর 











তার মধ্যে সি কন্তা, পে গুণে কি তা রা 
রা নি রপ্ত উন ভা ডি 
দি কু অধরে বীধুলি জ্যোতি, : _. দৃশন মুকুতা পাতি, কি 
বদন জলয়ে যেন শশী॥ 
নয়ন কটাক্ষ শে, মুনি জন মন হরে, 
ক ও .. আগে কাম ধহধারা। এ 
5 চারিভিতে সহচরী,. বসি আছে সারি সারি; 
| | রনি 
শয়ন করিয়া আছে, রতিকাম অভিলাষে, 
| বিচিত্র পাতিয়া নান! ফুল। 
শশিষ্ঠা চাপে পাও, কোন সথি করে বাও 
কোন সখী যোগায় তান্বুল ॥ 

| _-_কবীন্ত্র, হস্তলিখিত পুঁথি। 
শী? অনেক জি কবীন্ত্র সঞ্জয়ের তুলি ধরিয় চিত্রগুলি বিকাশ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীহরি যে স্থলে ্বপ্রতিজ্ঞা বিশ্বৃত হইয়া রোবক্ষিগ্ত গজেন্দ্রবৎ 
-ভীম্মকে বধ করিতে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন, _কবীন্দ্রের বর্ণনা সে 
-স্থ্লে বড় স্থন্দর, কিন্তু সঞ্যয়-ভারতে এই প্রসঙ্গ এবং অন্যান্য সুন্দর আখ্যানের 
একবারে উদয় হয় নাই । সপ্চয়-রচিত ভারতের বনপর্ব ৪ পত্রে, অন্থশাসন 
পর্ব্ব ৩ পত্রে, মহাপ্রস্থানিক পর্বব ৩ পত্রে ও সৌগ্তিক পর্ব ৫ পত্রে সম্পূর্ণ 3 
্বতরাং প্রায় স্থলেই বৃত্তাস্ত অতি সংক্ষিপ্ত। মহাভারত-গ্রসঙ্গ যখন দেশে নৃতন 
সামগ্রী ছিল, এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সেই সময়েরই উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। 
খাটি কতিবাসী রামায়ণের স্তায় খাঁটি সঞ্জয়ের মহাভারত অতি ছুর্ন'ভ। আমি 

| একথা ন মাত্র স্বর্গীয় অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট দেখিয়াছিলাম। 

_. অঞচয়-রচিত মহাভারত কাব্যের স্বদ্ধে কত কবি শাখা-কাব্যের উৎপত্তি 
করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শৰুষ্তলা-উপাখ্যানটি রাজেজদাস কৰি 
উৎকষ্ ধণডকাব্যে পরিণত করিয়া নঞ-ভারতের অন্তবর্তী না য়াছেন ). 
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ভাব নব সুগের পরাবারী। বিসত » সঙ্য়ের রচনা অনাড়স্বর, সি ও ও সরল |) 
অথচ এই সমস্ত উপকরপরাশি গ্রাস করিয়া সঞয়-কৃত নম সর তালের বড়ার” 
নায় নামমাত্র তালের কীতিই ঘোষণা করিতেছে) কোন কোন পুঁখির 
অধিকাংশই অপরাপর কবির লিখিত, অথচ গ্রন্থের নাম 'সজয়-কৃত' মহাভারত । 
-নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্ডের পল্মাপুরাণের অবস্থাও এইরূপ |. ॥ 
_. এই সংক্ষিত্ত সরল বর্ণনাযুক্ত মহাভারতটির প্রতিপত্তি এত বেশী হইল, 
কেন? কবি ষঠীবরের, তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেনের, এবং রাজচন্দ্র দাসের উজ্জ্বল 
পংক্তি-নিচয়ের যশঃ সঞ্চয়-নামের আড়ালে পড়িল কেন?, বোধ হয় ইহা 
শ্রাচীনতম কীতি, এই জন্য৷ | . 
আমরা অঞ্জয়-রচিত ভারতের গ্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ প্রমাণ 
দেখিতেছি,_ষে স্থলেই সগ্জয়ের ভণিতা, সেই স্থলেই লোক বুঝাইতে সঞ্জয় 
ভারত অন্থবাদ করিয়াছেন, একথা লিখিত হইয়াছে! মহাভারত অতি কঠিন, 
সঞ্জয় লোকহিতসংকল্পে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিতেছেন, প্রতিপন্দে | 
এই কথা৷ ছৃষ্ট হয় ; * “অতি অন্ধকার যে মহাভারত সাগর । পা্ালী সঞ্চয় 
তাক করিল উজ্জ্রল।” (বে. গ. পুঁথি, ৪৬২ পত্র )* প্রভৃতি কথা পাঠ করিলে 
মনে হয় ফ্কাভারতরূপ মহাভাগার বহুকাল পর্য্স্ত সংস্কতানভিজ্ঞের নিকট 
অনধিগম্য ছিল, সপ্য়ই প্রথম অস্থ্বা্দ দ্বারা তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত করেন। 
কৃত্তিবাস ভিন্ন অন্য কোন কবির ভণিতায় বারংবার এইরূপ কথা দৃষ্ট হয় 
-না। মহাভারতের পূর্বববস্তী অন্বাদ থাকিলে এরূপ লেখা স্বাভাবিক হইত না। 
এই সঞ্জয় কে? তাহার কোন বিশেষ পরিচয় নাই। একবার ভাবিয়া- 
ছিলাম বিছুর-পুত্র স্তয়কেই কি আমরা কাব্যপ্রণেতা বলিয়! ভূল করিতেছি ? 
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সপ্য় ুদ্ধ-বর্ণনা করিতেছেন, এ কথা 
| মহাভারত মান্রেই থাকিবে। এই সঞ্জয় কি মেই সঞ্জয়? 
এই ভ্রম পাছে পাঠকের হয়, এই জন্য সপ্রয়-কবি নিজেই সতর্ক যান, তিনি 
| লিখিয়াছেন ৮. | | 
| "ভারতের পণ্য কথা নানা রসময়। 
সঞ্চয় য় কহিল, কথা৷ রচিল সপ্যয় ॥” 
_বে, গ. পুথি, ৫৭৭ পত্র। 








সপ্লয়ের পরিচয় | 
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পা ূ ধনিরে: পাদ নেও তরি ৮ ৫৩৬. রে টি 2 
রঃ -.: প্রথম ম দিনের রণ ভীন্মপর্কের পৌধা।:. :১১--3:5... 5) 
চি ূ সঞয় রচিয়া কহে সগযয়ের কথা |” ২৩৩ পৃ 1 | ঠ ষ্ঠ ০ ০ 





সুতরাং, সয় না তৃত নহেন, একালেরই মাহছষ তাহার পরিচয়ন্থলে 
বেল গবর্ণমেপ্ লাইব্রেরীর জন্য আমি যে পুথি খরিদ করিয়াছি, তন্মধ্যে রই 
(ছুটি ছত্র পাওয়া যায় * “ভরদাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম। লঞ্জয়ে ভারত 
কথা কহিলেক মর্শা ॥” ৪৩৬ পত্র। * যে বংশে শ্রীহ্র্য কৃতিবাস ও ভারতচন্দ্র 
জন্মগ্রহণ 'করেন, সঞ্জয় কি স্বভাবজাত কবিত্ব- "সম্পন্ন সেই প্রসিদ্ধ বংশের একজন ?'. 
অতি প্রাচীন ভরদ্বাজ বংশীয় এক ঘর বৈদ্য এখনও বিক্রমপুরে বিদ্যমান। ইনি 
হয়ত সেই কুলই উচ্দল করিয়াছিলেন, কারণ তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, এরূপ উ্তি- 
কোথাও নাই। কেহ বলিতেছেন, সয়-শ্রীহট দেশের ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। চি কর এ 
_অঞ্য়কুত মহাভারতের প্রাচীন রচনায় 8 গ্রাম" 
জবার প্রাচীন বিভক্তির জটিলতা অনেক স্থলেই বিরক্তিকর, তাহ! আগ্ন্ত 
পাঠ করিবার ধৈরধ্য শুধু অসামান্ত সহিষুট পাঠকেরই 
| থাকিতে পারে; কিন্তু সেই ভাষা পড়িতে পড়িতে কতকটা' 
অভ্য্ হই গেলে পাঠক কাব্যের প্রকৃত রসান্বাদ করিতে পারিবেন) গ্রাম্য, 
সরল সৌনর্যযে অঙ্গবাদটি উপাদেয় হইয়াছে, বাঙ্গালী তখনও একাস্ত মুদু ও 
কুন্থম-সকুমার হইয়। গড়েন নাই, তাই বীরত্বের কাহিনীগুলিতেও মূলের 
উদ্দীপনার যথাযথ প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে। অমাঙ্জিত ভাষার মধ্যেও সংস্ুব 
চিত্তের ক্রোধ ও. অপমান প্রতৃতি রসের প্রবাহ কতকটা! বাধ বাধ হইয়াও যেন, 
কবির উত্তেজনার প্রথরতার পরিচয় রর ছিেছে। | আমরা নিযে টি অংশ শ উদ্ধত, 
করিলাম |, দয) ্ 


| সের কবি | 








লী যুগ 2 এ রঃ ১৬৯. 





একবন্ রজস্বজা, টেরি ন্দিন বাসা টি 
. রাহ ঘন চ নিল হয় চে 
মন্দ বোলে সভাজন,  ধর্্শাস্ত অকারণ, 
| উচিত না বোলে কোন জন]। 
কাদয়ে সুন্দরী রাম,  ব্ধপ গুণে অনুপমা, 
নয়নে বহয়ে জলকণা ॥ 
আপনে হারিল পতি, মোহোর যে কোন গতি. 
উত্তর না দেও সভাজন । . 
ঝৌপদীর বাক্য শুনি, সভাসদে কাণাকাণি, 


অন্তে অন্যে মুখ নিরীক্ষণ | 


তাহা দেখি কম্পয়ে যেকীর বুকোদর। 
বজসম গদ। হস্তে কম্পে থর থর ॥ 

থাউক সেবিয়। ধশ্ম যুধিষ্ঠির রাজা । 

কুরুবল মারি আজি আজি যমে করো পুজা ॥ 
কোথায় আছরে ধশ্শ কেবা তাহা জানে । 
কোন ধশ্ম সেবি রাজ্য পাইল ছুর্যোধনে ॥ 
কিবা যে অধশ্মে আমি হারি পাশ? খেরি । 
কিবা অধন্মে আনে ভ্রৌোপদীর কেশ ধরি ॥ 
কোন অধন্মে বিবস্ত্রী করয়ে রজস্বল।। 
কোন অধন্মে সভাতে কাদয়ে সুন্দরী বালা ॥ 
এই ছুঃখে ভীমসেন কম্পয়ে দ্বিগুণ । 
অন্তরেতে মহাঁকোপ কম্পয়ে অজ্জুনি ॥ 


নকুল সহদেব কম্পয়ে শরীর । 


হাতে ধরি নিবারণ করে যুধিষ্ঠির |» 
যত অপরাধ মোর ক্ষম ভ্রাত সব। 
আপন অধশ্ম হইতে মজিবে কৌরব ॥ 


_ চক্ষু পাকায় ভীম যেন কাল যম। 
বন্ধনে থাকিক্পা যেন সর্পের বিক্রম ॥ 


পীর বে বে. গ* পুঁথি, ১১৫ প্র ॥ 


| ১য়. ৫ ৫ ৮ য়া 





| .. কে একে নাইরে দাদিল মুছিতে ॥ 





কে আজি অর্জনে দেখাইতে পারে রঃ 


রদ্ব্বের শকট ভরি দিন আজি তারে ॥ 


বসের সহিত দিমু ধেন্থ একশত। | 
যে আজি অজ্দ্নে দেখাইয়া দিব মোত॥ 
লেজ কাল। ধোপ ঘোড়। বহে যেই রথ। 


ছত্র হস্তি দিমু শকট ভরিয়? সোণা। 
তাক দিমু অঙ্জ্জনক দেখায় যেই জনা ॥ 
শ্যাম তরুণী গীত বাগ্যে যে পণ্ডিতা। 
একশত সুন্দরী স্বর্ণ অলম্কৃত ॥ 


তাক দেই যে লোকে দেখায় অঙ্জ্কন। 


শতে শতে ঘোড়। রথ হস্তি যে সুবর্ণ ॥ 
সবৎসা তরুণী ধেস্গ স্থবর্ণ ভূষণ । 
তাক দেহো৷ যে আমারে দেখায় অজ্জন॥ 


শুভ্র ঘোড়া পঞ্চশত গ্রাম একশত । 


তাক দেহে! যেই অজ্জ্রন দেখাএ মোত ॥ 
কাম্বোজিয়া ঘোড়া বহে সোণার রথখান। 
তাক দেই অজ্জ্জন দেখাএ আগুয়ান ॥ 
ছয় শত হস্তি যে সুবর্ণ বিভৃষিত বা. 
সাগর তীরেতে জন্ম বীর্যে ুসারিত ॥ 


| ছোদ্দগ্রাম দেই তাক অতি স্থুরচিত | রা 


নিকটে জীবন যেই নির্ভয় সতত ॥ 
এক রাজ! এক গ্রাম জুয়াএ ভূঞ্িতে | রা 


_ মগধের এক শত দাসী দেই তাতে ।*১ 


পপ পপ দলা পা পাশ 


.. এই অংশ পড়িয়! একিলিসের ক্রোধ নিবৃত্তির জন্য এগামেমননের চট নে গড়ে_- 
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১৬৩ 
_ শঙ্ের উত্তর | 


পাপ খাবার বলেনা বহি: 
স্থটিলে অঙ্জ্ন বাপ না গঞ্িবে আর ॥ 
_ স্থহৃদ নাহিক কর্ণ তোমা কেহ দেখে। 
 অগ্নিতে পতঙ্গ মরে তারে কেব। রাখে ॥ 
অজ্ঞান মায়ের কোলে থাকিলে ছাওয়ালে। 
'চন্দ্র ধরিবারে হাত বাড়াএ কুতৃহলে ॥ 
(সেইমত কর্ণ তুমি বোলরে দ্াকিণ। 
রথ হৈতে পড়িবারে চাহসি অর্জন ॥ 
চোঁক। ধার ভ্রিশূলেতে ঘষ কেন গাও । 
হরিণের ছায়ে যেন সিংহর বোলাও ॥ 
ম্বৃত মাংস খাইয়। শ্বরগাল বড় স্থুল ॥ 
সিংহেরে ভাকএ সেই হইতে নিশ্মংল ॥ 
ক্তপুন্্ হ্‌ইয়' রাজপুত্রে ভাক কেনে । 
মশা হৈয়া! মত্ত হস্তি ভাঁক যুদ্ধে জেনে 
গর্ভের কাল সাপ ঝোকাও কাটি দিয়! | 
সিংহকে ভাকহ তুমি শুগাল হইয়। ॥ 
সর্প যেন ধাইয়া যাঁয় মারিতে গরুড়ক । 
সেইমত চাহ তুমি মারিতে অঙ্জ্ঞনক ॥ 
চন্দ্র উদয় যেন সাগর অস্তর ৷ 
বিনি নৌকাএ পার হৈতে চাহসি বর্বর ॥ 
 সেইমত কর্ণ তোমার বুঝিল যে মন'। 
মেঘ মধ্যে শুনি যেন ভেকের গঞ্জন ॥” 
| _ সঞ্জয়, বে. গ. পুঁথি, ৪৭৭ পক্ম। 
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| ১৪৯৩ থু অবা জী ১৫১৯ খু অব. ৷ পরা হলেন শাহ্‌ গৌডদেশ 
| শাসন করেন। চৈতত্য-চরিতামুতে উল্লিখিত আছে, ছসেন শাহ্‌ প্রথমে বুদ্ধি 
শিরিন রায় নামক জনৈক হিন্দু জমিদারের ভৃত্য ছিলেন। একদা 
২... পু্করিণী-খনন কার্যে নিযুক্ত হইয়া অমনোযোগী হওয়াতে 
বুদ্ধি রায় তাহাকে বেত্রাঘাত করেন। হুসেন শাহ্‌ উচ্চবংশজাত ছিলেন” 
তিনি রাজমরকারে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে উজিরী পদ প্রাঞ্চ হইলেন এবং শেফ 
১৪৯৩ থু. অবে সম্রাট মুজাফর শাহ: নিহত হইলে, গৌড়ের সত্রাট্রূপে প্রতিষ্ঠিত 
হন। মুসলমানী ইতিহাসে এ কথা বিস্তারিতভাবে লেখা নাই বলিয়া কেহ 
কেহ এ বৃত্তান্ত অযূলক মনে করেন। বৈষ্ঞব-গ্রস্থকার সেই সময়ের লোক» 
তিনি কল্পনা! হইতে এই গল্পের উদ্ভব করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না; বরং 
ইতিহাস আলোচনায় এ কথা প্রামাণিক বলিয়াই বোধ হয়।১ | 
যদিও প্রথমতঃ হুসেন শাহ্‌ উড়িস্যার দেবদেবী ভগ্ন করিয়াছিলেন২, তিনি 
পরে হিন্দুগণের প্রতি বিশেষ সদয় ও উদ্দার ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
সন্দেহ নাই। চৈতন্তচরিতামূত ও চৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়, তিনি চৈতন্ত- 
প্রভৃকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়] স্বীকার করিয়াছিলেন। এ কথা অনেকটা 
বাদ দিয় বিশ্বাস করিতে গেলেও মানিতে হইবে, তিনি চৈতন্ত-গ্রভূকে শ্রদ্ধা 
করিতেন। হুসেন শাহের সময় কামরূপ বিজিত হয়, চট্রগ্রামে মগগণ পরাস্ত 
হয়, ভ্রিপুরেশ্বরও মুসলমান-ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পৃথিবীর ফে. 
কোন সম্রাট বহু রাজ্য জয় করিয়! দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব উপভোগ 
করিয়াছেন, তাহারই অস্সিবল হইতে প্রীতিবল বেশী প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। 
যে গুণে আকবর ভারত-ইতিহাসের কঠে কঠহার হইয়। রহিয়াছেন, সেই গুণে 
হুসেন শাহ্‌ বঙ্গের ইতিহাসের উজ্জল রত্ব বলিয়া গণ্য হইবেন। একাব্বরী 
মোহরের ন্যায় হুসেনী মোহরও লোকগ্রীতির কর্পিত যূল্যে মূল্যবান্‌। 


টি বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন”- | 
- “দেন সাহার রাজত্বকালে এতদ্দেশীয় ধনিগণ শ্বর্ণপান্র বাবহার করিতেন, 


0) শা 0055৩1, ০6109177 0020 00 1919 11190 817158] 10 7361089151৩ 
৪৪ 01 8001 01005 10 ৪ ৩ 13007015 চি 2 ৮95 সরি ০8. 
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শষ হাসেন শাহ সর্ব উর দেশেও ... | 
_ দেবদু্তি ভাঙ্গিলেক দেউলবিশেষে ।"--চৈ, ভা. অন্য ধা 


| গৌড়ীয় ধ্গ % 4 ১০০8 
বং বিনি নিমনত্রি সভায় যত স্বর্ণপান্র বেবাইতে পারিতেন, তিনি তত. 
রাজা গৌড় বা পাঁঝুযা প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভন 
অট্টালিকা পরিলক্ষিত হয়, তন্বারাও বাঙ্গালার ধশ্বর্যযের ও তাৎকালিক শিল্প- 
নপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া! যায়) বাস্তবিক তখন এর্দেশে স্থাপত্যবিষ্তার 
আশ্ম্ধ্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল, এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন, 
করিলে যেরূপ রাশি রাশি ইষ্টক দুষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে, নগরবাসী 
বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টক-নিন্মিত গৃহে বাঁস করিত, দেশে 'অনেক হিন্দু 
ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাহাদের ক্ষমতাও বিস্তর ছিল।” 
হুসেন শাহ্‌ বঙগসাহিত্যের উৎসাহ-বর্ধক ছিলেন ; যে সভায় রূপ সনাতন 
ও পুরন্দর খা সভাসদ ছিলেন, সে সভায় হিন্দু-মূললমান একত্র হইয়া 
০৮ আলোচনা করিতেন; বিজয়গুণের পন্মাপুরাণে হুসেন শাহের 
প্রশংসা বণিত হইয়াছে, পদাবলীতেও হুসেন শাহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা-_ 
* শ্রীযুক্ত হছদন, জগত ভূষণ, সেহ এ রস জানে । পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, 
ভনে যশরাজ খানে ।”৯ * পরাগলী মহাভারত ও ছুটি খার অশ্বমেধ-পর্বেরর পত্রে 
পত্রে হুসেন শাহের প্রশংসা ও গুপবর্ণনী দৃষ্ট হয়। 
এই রাজসভা। হুইতে দুইজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মগীরাজের গৈন্যদিগকে চট্টগ্রাম 
হানা হইতে দূর করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন; একজন স্বয়ং 
| রাজকুমার--ভাবী সম্রাট নসরৎ শাহ, অপর--সেনাপতি 
'পরাগল খা। | 
ফণী নদীর ( আধুনিক ফেণী ) তীরে চট্টগ্রাম জোরওয়ারগঞ্জ থানার অধীন 
পিরাগলপুর+ এখনও বর্তমান, £িরাগলী দীঘি” অতি বৃহৎ; এখনও তাহার জল 
ব্যবহৃত হয়। পরাগল খার প্রাসাদাবলী এখন রাশীকুত ভগ্ন ই্টক-্ুপে 
পরিণত। ইহারা কেহই সেই মগী-সৈন্য-জয়ী সেনাপতির কাহিনী লোকস্থতিতে 
আনিতে পারে নাই, কিন্তু একথানি তুলট কাগজে লিখিত রর 
লুতাতস্তজড়িত প্রাচীন খুি সীর্সিক উদ্ধার করিয়াছে) 
পু'থিখানি_ 


রি নি  লাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৩৬ যন, ১ম সংখ্যা, ৮ পৃ. ঠা 4 
৭ ই কবীন্র-রচিত ভারতের ১৪৪৬ শকের হাতের লেখা পুথি তর করিস যেঙ্ল, 
পাবরর্ষেন্টের লাইব্রেরীতে দিরাছি। তাহ! ছাড়া আরও ৮78 তাহার 
একখানি ২**, আর একখানি প্রায় ২৫* বৎমরের প্রাচীন] 





8৯৮45 রী হা রা . 
. পিরাগলী ভারত 
যি অথবা 
কৰীন্্ পরমেশ্বর বিরচিত ৮০ 
আহার সা এইরূপ ₹_ রি 
_. শ্পতি হসেন দাহ হএ মহামতি | 
| পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি ॥ 
অন্তর শস্ত্রে পণ্ডিত মহিমা! অপার । 
কলিকালে হৈব যেন কৃষ্ণ অবতার ॥ 
হৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর। 
তান হক সেনাপতি হওস্ত ল্কর ॥ 
লঙ্কর পরাগল খান মহামতি ী 
স্বর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি ॥ 
লম্করী বিষয় পাই আইবস্ত চলিয়]। 
চটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া ॥ 
পুত্র পৌন্রে রাজ্য করে খান মহামতি ॥ 
পুরাণ শুনস্ত নীতি হরষিত মতি ।” 
_-কবীন্র বে. গ. পুঁথি, ১ পত্র। 


| পরাগল খাঁর পিতার নাম রাস্তি খা ও পু্ের নাম ছুটি থা, এই পুখিতেই 
তাহাদের উল্লেখ আছে। কবীর স্বীয় অন্ুগ্রাহক খ1 মহাশয়ের গুণ প্রতি পত্রে 
বর্ণনা করিয়াছেন, সময়ে সময়ে উচ্চুলিত কৃতজ্ঞতা-রসে পয়ারের বীধ চি 
গিয়াছে, পদ কোথায় ধাড়াইয়াছে দেখুন ১. 
কও “ক্ষৌনী কল্পতক শ্রীমান্‌ দীন দুর্গাতি বারণ 0. 
_ পুখ্যকীভি গুণাম্বাদী পরাগল খান।* বে. গ ধক পজ॥ 
কোন কোন স্থলে *. টি পরাগল পন্িনী-ভাম্কর। ** এইরূপ পদ দুট 
হয়। | 
পরাগলী মহাভারত প্রায় ১৭০০০ ' শোকে পর্ণ। এ ুস্তকখানা উদ্ধার 
পা কর! একাস্ত আবশ্তক ; শুনিয়াছি পরাগল, খাঁর, বর 
এখনও বর্তমান এবং হারা * অবসধাপ, লোক; ই 





১৮৮ পু লী ক 2 4৫7 ্ 
| মিনি নী রন স্থলে স্থলে এত জটিল যে, অর্থ পরিগ্রহ করা যায় 
নাঃ টির িননরান রে দেনা . 


জরৌপদীর বিরাট নগ্ররে আগমন 
“তার পাছে ত্পদী সৈরিষ্বীরূপ ধরি। 
অধিক মলিন বস্ত্র গেলা একেশ্বরী ॥ 
দূর হৈতে যায় যেন ত্রাসিত হুরিণী। 

_ নগরের নারী সব পুছস্ত কাহিনী ॥ 
ভ্রৌপদদী বোলেস্ত সৈরিহ্বী মোর নাম। 
ক্রৌপদীর পরিচর্যা কৈলু অন্পাম ॥ 
অস্তঃপুর নারী যত উত্তর না পাইল। 
নুদেষ্া দেবীএ তাকে সাদরে পু'ছিল। 
সত্য কহ আদ্গাতে* কপট পরিহরি। 
কি নাম তোদ্ষার কহ কাহার বরনারী ॥ 
ছুই উরু গুরু তোর অতি স্থললিত। 

_ নাভী গভীর তোমার বাক্য স্থললিত| 
দুশন ভালিম্ব বিজ্জুলি নয়ন। 
রাজার মহিষী যেন সব স্থলক্ষণ । 

কিবা গন্ধর্ধের তৃদ্ি হয়সি বনিত1। 
নাগকন্তা। তুদ্দি কিবা নগরদেবতা ॥ 
বিদ্যাধরী কিব তুদ্ধি কিন্নরী রোহিনী | 
অনুসথয়া। কিবা তুগ্ষি উর্বশী মানিনী ॥ 
ইন্জের ইন্দ্রাণী কিবা বরুণের নারী । 
তোমারূপ দেখি আদ্দি লইতে না পারি ॥ 
রি সবদেফ্চার বচন যে শুনিআ] তৎ্পর। . 
সেইখানে ভ্রৌপদীও দিলেস্ত উত্তর ॥ 
_. আদি দেবকন্যা নহি গন্ধের নারী । 
- সহে্গ সৈরন্ধী আদ্ষি কেশকর্পা করি ॥ 


দ্যামি স্থানে 'আদ্দি' ও 'তুি' স্থানে 'তুদ্দি' পূর্ববঙ্গের প্রাচীন সমস্ত পুধিতেই 
উজ হয়। সঞ্জর-রচিত ভারতের প্রাচীন ক ১৪ রা হ্র। মি 
গবর্ণষেন্টের কপিতে 'আমি', 'তুমি' রূপ পাইয়াছে। : রর রি 





মালিনী মোহোর নাম মজৌপমী ধরিল |. 
তোন্ষাকে মেবিতে মোর হৃদয় বাঞ্ছিল ॥ 

: তেকারণে আইলু হেথা বিরাট নগর। 
সত্য কথা কৈল এহি তোক্ষার গোচর ॥ 
হুদেষ্ণাএ বোলেন্ত শুনহ বরনারী। 
মাথে করি তোদ্ধারে রাখিতে আদ্দি পারি ॥ 
নারী সব তোন্ষ! দেখি পাসরিতে নারে। 
কেমত পুরুষ আছে ধৈর্য্য রাখিবারে । 
রাজাএ দেখিলে তোদ্ষা মজিবেক মন। 
বল করি ধরিতে রাখিবে কোন জন ॥ 

আপন কণ্টক আদ্ষি আপনে রোপিব। 
মৃত্যুএ ধরিলে ষেন বৃক্ষ আরোহিব। 
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ। 
তেনমত দেখি আদ্গি তোঙ্গাঁরে বারণ ॥*১ 
__কবীন্দ্র, বে. গ. পুঁথি, ৫৭ পত্র। 
শ্রীহরির বূপ বর্ণন 
“পরিধান পীতবাস কুন্থুম বসন। 
নবমেঘ শ্যাম অঙ্গ কমললোচন | 
মেঘের বি্যুৎ তুল্য হসিত মুখেত। 
শঙ্খ চক্র গদ। পদ্ম এ চারি করেত ॥ 
শিরেতে বাদ্ধিছে চূড়া মালতী মাঁলাঁএ। 
দেখিয়া মোহন বেশ পাপ দূরে যাএ॥”__৪৪ পত্র। 


কবীন্দ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন ছিলেন, তিনি স্তানে স্থানে মূলের অক্ষরে অক্ষরে জনুযাদ 
রানে সেকালের অন্ুবাদ-গরপ্থের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথ! নতে। নানাভাবে 
উত্বতত করির! বিশেষরপে তুলন! করিতে পারিব না। ভ্তরৌপদীর বিরাট নগরে আসিযার 
অল্প কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহ! জৈমিনি ভারত হইতে নহে. মূল ব্যাসের মহাভারত 
হইতে হি হইল, পাঠক সিলাইয়া দেখিবেন।-- 
রঃ রর স্থদেষেগবাচ | র্‌ 
| রা রাগারা রা ারাাতা 
নন চেদিচ্ছতি রাজ) তাং গচ্ছেৎ সর্বেগ চেতসা |. 
|  স্রিযো। রাজকুলে যাশ্চ বাশ্চেসা মন বেশামি। : 
প্রসকাপডাং নিযে খুয়াজং বং স মোহলঃ॥ 


১৬৯ 





“দেখহ দাতাকি ডঃ চক্র ৫ হাতে। |. 
ভীন্ম ত্রোণ কাটিয়া পাড়িমু রথ হৈতে॥ | 
ধৃতরাষ্টর পুত্র সব করিমু সংহার। 
যুধিষ্টির নৃপতিক দিমু রাজ্যভার ॥ 

এ বলিয়! সাত্যকিরে করি সম্বোধন । 

হন্তেতে লইল চক্র দ্বেব জনার্দন ॥ 

স্ধ্যের সমান জ্যোতি সহম্র বজ্সম। 
চাবিপাশে ক্ষুর তেজ যেন কাল যম ॥ 

রথ হৈতে লাফ দিয় চক্র লৈয়৷ হাতে। 
ভীম্মক মারিতে জাএ দেব জগন্নাথে | 

কৃষ্ণ অঙ্গে পীতবাস শোভিছে তখন । 

বিদ্যুৎ সহিত যেন আকাশে শোভে ঘন।॥ 
দেখিয়া সকল লোক বলিল তখন । 
কৌরবের ক্ষয় আজি দেখিএ লক্ষণ | 

পদভরে কৃষ্ণের কম্পিত বন্থুমতী। 

গজেন্দ্র ধরিতে যেন জাএ মুগপতি ॥ 

সম্রম না করে ভীম্ম হাতে ধন্ুঃশর | 
নির্ভয়ে বোলেস্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥ 

শ্রীযুক্ত পরাগল খান পদ্িনী-ভাস্কর। 

কবীন্দ্র কহস্ত কথা স্নস্ত লক্কর |৮__-১০৫ পত্র। 

পরাগল থার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র ছুটি থাকে সম্রাট হুসেন শাহ, সেনাপতির 
পদে বরণ করেন। ছুটি খর গৌরব বর্ণন| করিয়া কবীন্্র লিখিয়াছেন-_ 


এ বি পম 





০. লস 


ক্ষাংস্াবস্থিতান্‌ পশ্ত য ইমে মম বেশ্মনি। 
তেহপি ত্বাং স সন্নমস্তীব পুমাংসং কং ন মোহরেঃ॥ 
রাজ! বিরাটঃ গশ্োণি দৃষ্টৎ| বপুরমানুষম্‌। 
_বিহবায় মাং বরারোহে গচ্ছেখ সর্বেণ চেতসা ॥ 
অধারোহেদ্‌ যথা! বৃক্ষান্‌ বধারৈবাত্মনে। নরঃ | 
....- ঝাজবেশ্বনি তে শুতে জহিতং স্যাতথা মম |. 
.... যথা চ কর্কটী গর্তমাধতে মৃত্যুমাত্নঃ |... 
 ঘথাবিধনহং বগ্তে বাসং তব শুচিন্রিতে |" 





| সর নেট খান পর উন. . । 
| বীজ পরমেখর রচিল দমন বেগ. পুথি, ৮৮পনজ। ূ 
ছুট খাও পিতার ৃষ্টস্তানুসারে শ্রীকরণ নন্দীকে অশ্থমেধ পর্বের অস্থবাদ 
করিতে আদেশ করেন) এই কবির কল্পনা বৃক্ষবাহিনীর লতার গ্ভায় আকাশ 
ছু'ইতে ইচ্ছুক । ইনি শ্বীয় প্রতুর মনস্তা্ট কিরূপে করিতে হয়, বিশেষরূপে 
জানিতেন। কয্ননার তৈদাধার মুক্ত করিয়া ইনি ছুটি খাঁর পদসেব। করিয়াছেন। 
আমরা “সাহিত্য” পত্রিকায়, যাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, লেই ও অংশ পুনঃ 
এস্থলেও উদ্ধৃত করিতেছি, 
“নসরত শাহ তাত২ অতি মহারাজা । 
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা ॥ 
নৃপতি হুসেন শাহ হএ ক্ষিতিপতি। 
সামদানদগ্ডভেদে পালে বন্থুমতী ॥ 
তান এ সেনাপতি লস্কর ছুটি খান | 
ত্রিপুরার উপরে করিল মন্মিধান ॥ 
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে। 
চন্্রশেখর পর্বত কন্দরে ॥ 
চারলোল গিরি তার পৈত্রিক বসতি । 
বিধিএ নিম্মিল তাক কি কহিব অতি॥ 
চারিবর্ণ বসে লোক সেন। স্নিহিত। 
নানাগুণে গ্রজা সব বসয়ে তথাত ॥ 
ফণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারিধার। 
ূর্বদিগে মহাগিরি পার নাহি তার। 
 লঙ্কর পরাগল খানের তনয়। 
সমরে নির্ভএ ছুটি খান মহাশয় ॥ 
আজাহুলম্বিত বাহু কমল লোচন। 
_. বিলাস হাদয়ে মত্ত গজেন্ত্র-গমন ॥ 


১, সাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩১ 
..২* নসরৎ শাহ, চট্টগ্রামে আসিয়া ছিলেন, তাই তাহার পিতা অপেক্ষা তিনি ষ্ে 
দনেশে যেপী পরিচিত ছিলেন এবং সেই জন্য কবি, পুত্রের নামে পিতার পরিচয় দিতেছেন। 
নমরৎ শাহ, বঙ্গগাহিতোর উৎসাহ-বর্ধক ছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ কর! গিয়াছে ; আমর! 
লি গালীকের নন পাহের উদ রি পাসে থে সি শাহ জানে, যারে 
হানিল মদন ঘাগে।” সাধনা, শ্রাবণ, (১৬৮, পৃতই৭২)1 | | | 





২ সু ভি 
চতুঃষহি কলা বসতি গুণের নিথি |). 
পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নিশ্মাইল বিধি ॥ 
বাতা বলি কর্ণ সম.অপার মহিমা 1. 
শৌধ্যে বীর্যে গাভীর্যে নাহিক উপম! ॥ 
তাহান যত গুণ শুনিয়। নুপতি। | 
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতুহল মতি ॥ 
নৃপতি অগ্রেত তার বহুল সন্ধান। 
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটি খান ॥ 
লক্করী বিষয় পাইয্স। মহামতি । 
সামদানদগুভেদে পালে বস্থমতী ॥ 
ত্তিপুর পতি যার ভরে এড়ে দেশ । 
পর্বত গহুররে গিক্সা করিল প্রবেশ | 

গজ বাজি কর দিয়া করিল সম্মান । 
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নিশ্মাঁণ ॥ 
অগ্যাপি অভয় না দিল মহামতি । 
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর পতি ॥ 
আপনে নৃপতি সম্ভপিয়া। বিশেষে । 

স্থথে বসে লস্কর আপনার দেশে ॥ 
যাবত পৃথিবী থাকে সম্ভতি তাহাঁন ॥ 
পগ্ডিতে পরশ্তিতে সভাখগ্ড মহামতি | 
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি ॥. 
শুনস্ত ভারত তবে অতিত পুণ্য কথা । 
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা ॥ 
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয় । 

দেশী ভাবায় এহি কথা রচিল পদ্মার ॥ 
সধ্শারৌক কীন্তি মোর জগত সংসার ॥ 
 তাঁহান আদেশ মাল্য মন্তকে ধরিয়া | 
 ভ্রীকরণ নন্দী কহিলেন পয়ার রচিয়াঁ॥ 








রী রান থাহা সখি হইছি: লি উট বার শন 
_পুষ্পবিষদলে অগ্চন1। ইতিহাস মাত্রেই স্বীকীর করিবেন, ইহা ঝুটা ফলের 
অঞ্জলি পে সময়ে অ্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্তমাণিক্য ও তাহার সেনাপতি, 
মহাবীর চয়চাগ রপক্ষেত্রে মুসলমানগণকে দেখাইয়াছিলেন-_ _ত্রিপুরপাহাড়ের 
তীব্র বায়ু তাহার সহা করিতে অশক্ত। তথাপি আমরা কবির কল্পনাকে 
ধন্যবাদ দিব। সত্য হইতে মিথ্যার ছবিই কবির তুলিতে হুন্দর হয়, দ্বিতীয় 
চার্লসের নিকট একবার এক কবি এ কথা ম্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
নন্দী কবির কবিত্ব ঈষৎ ব্যঙ্গ মিশ্রিত হইয়া মধ্যে মধ্যে বেশ কৌতুকপ্রদ 

হইয়াছে: আমরা ভীম ও কৃষ্ণের উত্তর-প্রত্যুত্তর উদ্ধৃত 
দি ভীম যুবনাশ্থের পুরী হইতে অশ্ব আনয়নের 
জন্ত মনোনীত হইলে ্রীক্ণ এ প্রস্তাব অঙ্গুমোদন করেন নাই। অনেকগুলি 
যুক্তির মধ্যে এই একটি,_ 

“বহু ভক্ষ হএ ভীম স্থুল কলেবর | 

হিড়িম্ব| রাক্ষসী ভাধ্যা যাহার সহচর ॥” 


ভীমের উত্তর 


_ পকুষের বচনে ভীম রুষিয়া বলিল। 
মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ ন। দেখিল। 
তোদ্ষার উদরে যত বসে ভ্রিভূবন। 
আম্মার উদরে কত অন্ন ব্যঞ্জন ॥ 
সংসার উপালস্ত সব থাইলা তুদ্ষি। | 
তাহা হৈতে বনু ভয়ংকর বোলে আদ্দি ॥ 
 ভঙ্্ুক কুমারী তোমার ঘরে জাম্ববতী। 
তাহা! হৈতে "অধিক বোল হিড়িম্বা যুবতী ॥ 
তুদ্ধি নারীজিৎ না! হও আদ্গি নারীজিৎ। 
| আপন না দেখিয়া মোক বল বিপরীত ॥ 
ভাষার জটিলতা হেতু উদ্ধৃত ছত্গুলিতে তোত্লার রাগ মনে পড়ে। 
কাশীদাস এল মসণ করিয়াছেন, কিন ব্য্ের তীকত্ব হাস হইয়াছে। 
একখানা প্রাচীন পরাগলী ভারতে আমরা একনলে এইরূপ ভনিতা 





॥ ড়ীয় য় যুগ 9১. ১৭৩ 


এই গঞ্জানন্দী আবার কো কাধ মন্দীই টনি আসন হইতে 
লেখকের আসনে নামিলেন কেন? হম্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির আলোচনায় 
নানারূপ জটিল প্রশ্নের উদয় হয়, অতীতের অন্ধকারে কল্পনার আলেয়। ভিন্ন 
অনেক সময়েই পথ আবিষ্কারের অন্য উপায় দেখা যায় না। রানে | 

সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকরণ নন্দী ও পরবর্তী অনুবাদ কারিগণের প্রায় সকলেই 
 জৈমিনি-সংহিতা+ দৃষ্টে অনুবাদ দঙ্কলন করিয়াছেন, একপ 
_ লিখিয়াছিলেন। ব্যাসের সঙ্গে ই'হাদের সম্পর্ক অতি 
আল্ল, মধ্যে মধ্যে চি? আছে এই পর্যস্ত। বঙ্গের ুদুমীর-্পর্শ-ুখে কি 
ব্যাস খষি নিত্দিত হইয়া পড়িয়াছিলেন? জৈমিনির প্রতি সকলের লক্ষ্য 
হইল কেন? 

পূর্বেবে উল্লেখ করিয়াছি, খাহার] রগ পুনরুথানকারী, জৈমিনি 
তাহাদের অগ্রণী ; তাহারই শিশ্ ভট্টপাদ, রাজ! স্থধস্বার সভায় বৌদ্ধকুল বিজয় 
করেন। শঙ্কর ইহাদের পরবর্তী । জৈমিনি ভারত-গ্রস্থ সংক্ষিপ্ত করেন। 
মহাভারত শান্্কারদিগের মতে ছুস্তর ভব-সাগর পার হইবার একমাত্র সেতু, 
কিন্ত ব্যাসকৃত এই সেতু প্রায় 'ভবসমূত্রের ন্যায় ছুর্গম ; তাই টজমিনি সহজ 
পথের আবিষ্কার করিয়। ভবার্ণবের বিপন্ন পথিকদ্দিগকে ত্রাণ করিলেন। 
জৈমিনি-ভারত দেশময় প্রচলিত হইয়াছিল; অনেক বাঙাল প্রাচীন 
পুথিতে জৈমিনি-ভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা চণ্ডীকাব্যে শ্রীমস্তের 
বিদ্যারভে,__ 

_ “জৈমিনি-ভারত স্থত তবে পড়ে মেঘদূত, 
নৈষধে কুমারসম্ভবে |” 





| ইমিনি-ারত | 


গর) অনুবাদ-পাখা_নালাধর ৰ ্থ 


: কুলীনগ্রামের বস্থবংশ বিশেষ প্রতিপত্বিশালী ছিলেন। গ্ামখানি ক [ 
সংরক্ষিত ছিল; এই পথের যাত্রিগণ বস্থ মহাশয়দিগের 
নিকট হইতে রি” প্রাপ্ত না হইলে জগন্নাথ-তীর্থে 
যাইতে পারিতেন না । মাঁলাধর বন্থ ও ছসেন শাহের মন্ত্রী গোপীনাথ বন্ধ 
৯০. জৈষিনি-ভারতের কেবল অন্থমেধ পর্ব পাওয়া! গিয়াছে, এখনকার এতিহাসিকগণের 


মতে জৈমিনি শুধু অশ্বমেধ পর্বেরেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন পুতি 
অনুসন্ধাদ শেষ ন। হইলে, এই মত অকাট্য সত) বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। রঃ 


রা. সালাধর ব। | 


১৭৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


(উপাধি পুরন্দর খ1) এক সময়ের লোক।১ বন্থু-পরিবার বৈষব-ধশ্ে 
বিশেষ আস্থাবান্‌ ছিলেন ? মালাধর বস্থর পৌন্র রস্থ রামানন্দের নাম বৈষার 
পমাজে হুপরিচিত। ্‌ 

মালাধর বস্থ আদি বস্থ হইতে অধস্তন ২৪শ পুরুষ? ই'হাঁর পিতার নাম 
ভগীরথ বস্থ ও মাতার নাম ইন্দুমতী দাসী । 

মালাধর বস্থ গৌড়েশ্বর শমস্দ্দিন ইউস্ফ্‌ শাহ্‌ হইতে গুপরাজ খ?, 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পূর্বের উল্লেখ করিয়াছি । সেকালের উপাধিগুলি 
কিছু অদ্ভুত রকমের ছিল। ্পুরন্দর খ?', “গুণরাজ খ১ এই সমস্ত রাজ-দত্ত 
খেতাব। আমরা একখানি প্রাচীন কৃতিবাসী রামায়ণে কৃত্তিবাসকে “কবিত্ব- 
ভূষণ' উপাধিবিশিষ্ট দেখিয়াছি। এই “কবিত্বভৃষণ” রাজদত্ত উপাধি অথব 
পুঁথিলেখকের প্রশংসাপত্র, স্থির করিতে পারিলাম না; যাহা হউক, “গুগরাজ' 
উপাধি সে সময় দেশে প্রচলিত ছিল; আমর] যঠীবর কবিকেও “গুগরাজ 
উপাধিযুক্ত পাইয়াছি। অধ্যাপকগণ দৃক্ষিণাপ্রাপ্ত হইয়া! কাণাকেও “কমলাক্ষ” 
নাম দিতে পারেন, কিন্তু গৌড়ের সরা নিগুপকে “গুণরাজ” উপাধি দেন নাই ; 
বৈষবোচিত বিনয় সহকারে মালাধর নিজেকে “নিগুণ' “অধম” প্রভৃতি সংজ্ঞায় 
পরিচিত করিয়াছেন। 

১৩৯৫ শকে ( ১৪৭৩ খুঃ) মালাধর বসু ভাগবতের বঙ্গান্ছবাদে প্রবৃভ হন 
ও সাতবৎসরে দশম ও একাদশ স্কন্ধের অন্থবাদ্দ সমাধান করেন।২ এই 


১. মালাধর বন্ধ গৌোগীনাথ বহর জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। পীতাম্বর দাসের 'রসমগ্ররী' 
নামক পুস্তকের একটি পদ দৃষ্টে কেহ কেহ অনুমান করেন, গোপীনাথ বন্গ 'জরীকৃ্মঙল' 
নামক একথানি পুস্তক রচন1 করেন৷ ভণিতার অংশটি এইরূপ £-_“ভ্ীধুত ছসন+ জগতভ্ষণ, 
সেহ এ রন জান। পঞ্চ গৌডেশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশোরাজ খান।” প্রাচীন 
তা্রফলক ইত্যাদিতে ভোগ শব্দ সচিব অর্থে বাবহৃত দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা! হইলেও পুরন্দর 
এবং যশোরাজ খান যে এক ব্যক্তি তাহ! প্রমাণিত হইতেছে না; অথচ পঞ্চ গৌড়েম্বর 
ভোগে ইন্দরতুল্য, এরূপ অর্থ করিলে 'পুরন্দর' শব্দকে আর মনুষ্তবিশেষের সংজ্ঞারপে গণ্য ন। 
করলেও 'চলে। যাহা হউক, সামান্য একটি পদের সন্দেহাত্মক ভণিতার উপর নির্ভর করিয়! 
জামরা এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে পারিলাম ন1। মালাধর বহু আদিশুর-আনীত 
ঘশরখ বন্ধবংপীক্ | বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল £_. 

১। দশরথবংণীয় কৃঝ। বনু (বলালসেনের সমসাময়িক ), ২1 তবনাথ, ৩। হস, 
৪। মুক্তি, ৫| দাদোদর,। ৬। অনত্ত, ৭ গুণাকর, ৮। শ্রীগতি, »। যজেঙখর, 
১*। ভগীরথ, ১১। মালাধর বহু (গুণরাজ্ খা)। মালাধরের উদ্ধত ৫ম পুরুষ 
গণাকরের জোপুত্র লক্্ণ হইতে পুরদ্দর খা অধস্তন পঞ্চম স্থানীয় । 

২, “তেরশ পচাদই শকে গ্রন্থ আরন্তন | 

চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন ॥+--লীরৃষ-বিজয়। 





০ 8০5 হযী রী যুগ: 82 ১৭৫ 
অসথ্বায-গস্থের নাম ক জা ফোন কোন প্রাচীন হচনিখিত দিতে 
“গোবিন্নবিজ়ঃ নাম দৃষ্ট হয়ঃ শেষ স্বন্ধে পীরের দেহত্যাগ বণিত হইয়াছে, | 
চকীও শর এইজন্যই বোধ হয় প্রীরুফ-বিজয়” নাম দেওয়া হইয়াছে, 
প্রাচীনকালে খবত্যু বা যাত্রা” এই ছুই অর্থে “বিজয় শব 
ব্যবহৃত হইত। ভগবতী যে দিন পৃথিবী হইতে কৈলাস গমন করেন লই 
দিন “বিজয়ার দিন” নামে পরিচিত। 
 শ্ত্ীরুষ্ণ-বিজয়ের কবি সংস্কৃতশান্ত্রে বিশেষ বু[ৎপন্ন ছিলেন। বল গ্রন্থের 
জে শ্রীক্ু্-বিজয় মিলাইয়া দেখিলে অস্কুমিত হইবে, মালাধর বন্ধু শুধু কথক- 
দিগের মুখে শুনিয়া ভাগবত প্রণয়ন করেন নাই, তিনি বশত ভাগবত টাকা 
টিঞ্নীর সহিত বিশেষ ভাবে পাঠ করিয়াছিলেন। সেকালে : 
ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া অন্থবাদ করার পদ্ধতি 
প্রচলিত ছিল না; শ্রিকুষ্ণ-বিজয়*ও সেরূপ অন্থবাদ নহে, তবে মূলের. সঙ্গে 
কতকট। ভাষাগত সংশ্রব না৷ আছে এমন নহে; নিম্নে উদ্াহরণরূপে ছুইটি অংশ 
উদ্ধত করিতেছি । 
মূল হইতে অস্থবাদিত ৫ _ | | 
১। “কোন সময় বনেতে প্রথম ভোজন করিবার মানসে প্ত্ষে হরি 
গাত্রোখান করিলেন, এবং বতসপালক বয়স্তদিগকে প্রবোধিত করিয়া মনোহর 
শৃঙ্গ-ধ্বনি করিতে করিতে বৎস সকলকে অগ্রে করিয়। নির্গত হইলেন। 
কতিপয় বালক বংশী বাছ্ত করিতে করিতে, কতকগুলি শৃঙ্গ বাজাইতে 
| বাজাইতে, কতিপয় অর্তক ভূঙ্গলহ গান করিতে করিতে, অন্ত বালকেরা 
(কোকিল-সঙ্গে কলরব করিতে করিতে খেলা৷ করিতে লাগিল। অপর শিশুরা রঃ 
পক্ষী্দিগের ছায়ায় ধাবন, হংসদিগের সহিত গমন, বক-স্গে উপবেশন ও 
ময়ুর-সহ নৃত্যে প্রবৃত্ত হইল। আর কোন কোন বালক বানরশিকুদিগকে 
জাতি করিতে লাগিল -শ্রীমস্ভাগবত। ১০ম ক্বন্ধ, ১২শ অধ্যায়। 


শ্রী “বিজন £_ 


চিনি রিরন্র। জরা 
_পিছে পিছে চলে যত বাছুর চালাইয়া ॥ 


য় সহিত প্রীতবিজর আমার নিকট আপাতত: দাই। রে গ্রা পরা় ২ 
ডি বৎসরের র হলি পি ডি এই অংশ এবং নিন অংশগুলি বট 5 





মূল ও. অনুবাদ। 





১৯৬ ক,  বঙ্ভাষা ও'বাহিত্যা 
রি ই ১7, 
কথাতে কোকিল ধনে নাঁদ করে। ক? 
তার সঙ্গে নাদ করে দেব গদাধরে॥ 
কথাতে মর্কটশিশু লাফ দেহি রঙ্গে। 
সেই মতে যায় কৃষ্ণ বালকের সঙ্গে ॥ 
কথাতে ময়ূর পক্ষী মধু নাদ করে । 
সেই মত নৃত্য করে দেব দ্ামোদরে ॥ 
কথা কথ পক্ষীএ আকাশে উড়ি যাই। 
তার ছায়। সঙ্গে নাচে রামকাহাই ॥ 
কথ। ব৷ সুগদ্ধি পুষ্প তুলিয়। মুরারি। 
কত হ্ৃদে মন্তকে শ্রবণে কেশে পরি ॥৮ 


_ মুল হইতে অন্ুবাদিত 2 
২। “কোন কোন গোপাঙ্গনা গে৷ দোহন করিতেছিল, তাহারা দোহর্ন 
বিসর্জন পূর্বক সমুতস্ক হইয়া গমন করিল। অন্যান্য গোপী অন্ন পাকানস্তর 
_ মহানসে রাখিয়া স্থালীস্থ জল নিঃনারণ করিতেছিল, সমুদয় কাথ-নির্গম প্রতীক্ষা 
করিতে পারিল নী । অথবা৷ গোপী গোধুম কণান্ন রন্ধন করিতেছিল, প্ক অঙ্গ 
না নাবাইয়াই চলিল। কোন কোন গোপী গৃহে অন্নাদি পরিবেশন 
করিতেছিল, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইতেছিল, অন্য কয়েক জন 
 পতিশুশ্ষায় রত ছিল, তাহারা তত কন্ম ত্যাগ করিয়। গেল। অন্য 
গোপাঙ্গনাগণ ভোজন করিতেছিল, গীত শুনিবামাত্র আহার ত্যাগ করিয়া 
চলিল।” ১০ স্বন্ধ, ২৯ অ'। 
শ্রীকষ-বিজয়ে,_ ডি. 
“সবার হৃদয়ে কাঙ্ছ প্রবেশ করিয়া। 
বেণুদ্বারে গোগীচিত্ত আনিল হুরিয় । 
. ছাওয়ালের স্তন, পান করে কোন জন | 
_ নিজপতি সঙ্গে কেহ করেছে শয়ন ॥ 
গাভী দোহায়েস্ত কেহ দুগ্ধ আবর্তে 
...... গুক্জন সমাধান করে কোহু জনে ॥ 


ভোজন করএ কেহ করে আচমন। . 
|  রদ্ধনের উদ্যোগ করয়ে কোহ জন॥ টু 
কাধ্য হেতু কেহ কারে ভাকিবারে যায়। 
তৈল দেহি কোহু জন গুরুজন পায় ॥ 
_ কেহ কেহ পরিবার জনেরে প্রবোধে। 

কেহ কেহ ছিল কার কাধ্য অন্থরোধে ॥ 

হেনহি সময়ে বেধু শুনিল শ্রবণে। 

চলিল গোপিক1 সব যে ছিল যেমনে ॥” 
এই সকল অংশ আমরা বাছিয়া উঠাই নাই ; মূলের সঙ্গে ইহার মোটামুটি 
বেশ এঁক্য আছে, কেবল রাধিকার প্রসঙ্গ ভাগবত বহির্ভূত। 
_. রাধা প্রথমতঃ ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণ ও আর কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রস্থ আশ্রয় 
করিয়। শুভ দিনে আর্ধ্যাবর্তের দেব-মগ্ডপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন; চির- 
শ্রদ্ধেয় দেবদেবীগণ প্রকৃতির এই আভরণহীন। সৌন্দর্য প্রতিমার আড়ালে 
পড়িয়া! গেলেন; সম্ভঃচ্যুত-অনান্তাত মালতী-পুপ্পের ন্যায় এই দেবীকে পাইয়া 
কবি ও ভক্ত আনন্দিত হইল। চিরারাধ্য। ছুর্গ৷ ও কালীর উদ্দেশে আহত 
পুষ্পমাল। শ্রীরাধিকার কে দৌলাইল দিল। বজদেশে কুস্থ্ম-সিংহাসনে, ফুল্প 
পঙ্কজ ও চন্দনার্্র তুলসী-দলে সজ্জিত হইয়া শ্রীরাধিকা অধিষ্ঠিত হইলেন; 
প্রাচীন বজীয় সাহিত্যের সার সৌন্দধ্য তাহারই চরণ কমলের স্রভিমাখা । 
রাই কাঙ্ছ নাম বসাহিত্য হইতে বাদ দিলে, এই দেশের অতীত ও ভাবী শত 
সহম্র উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার শিরে বজ্রাধাত কর। হয়! এই দেশে সেই সব 
স্ীতের তুল্য মনোহারী কিছু হয় নাই। যদিও রাধার নাম ভাগবতে নাই, 
তথাপি কোন কোন পুরাণে (ক্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ছাড়াও ) রাধার উল্লেখ আছে। 
রাধা-তন্ত্র, রাধা-চক্র প্রভৃতি সংজ্ঞা ও তদ্িষয্নক প্রাচীন পুথি ছুর্লভ নহে। 
কাহারও কাহারও মতে সৌরমগুলীর আবর্তন হইতে রাধাকুষ্ণলীলার 
পরিকল্পনা হইয়াছে /_-্ছ্যকে লইয়৷ গ্রহ উপগ্রহগণ আকাশ- পথে যে ভাবে 
পরিভ্রমণ করেন বলিয়। প্রাচীনকালে বিশ্বাস ছিল, তাহ! হইতেই “সৌরধাআ্া” 
এবং পরিশেষে “কুষঘাত্রা” কল্পিত হুইয়াছে। ন্্য-দেব রাধা, অন্গরাধা, চিত্রা, 
_বিশাখ। প্রভৃতি গ্রহগণের সঙ্গে মিলিত হইতেন। এই মিলনই শেষে *রাস* 
সংজ প্রাপ্ত হইয়া আধ্যাত্মিক অর্থবাচক হইয়াছে। বৈদিক দাহিত্যে বিষুঃ 
বি যয । কালক্রমে কোর পুজা ও তৎ্মন্বস্বীয় লীনা সিটি ( কষে ) 


১২. 





আরোপ করা হইয়াছিল । কষ টু জে. রাধা, চিল ৪ বিশাখা 
গ্রভৃতির সঙ্গে সংশিষ্ট হইগ্লাছিলেন। প্রারকত পৈঙল প্রত্ৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থে 
রাধার নাম পাওয়। যাইতেছে । বস্ততঃ রাধা সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষভাবে 
শ্বীকূত না হইলেও লৌকিক সাহিত্যে ভীহার স্থান অতি প্রাচীন কাল হইতে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

চণ্তীদাসের কৃষ্ণ-কীর্তন ও মালাধরের ্ীরুফ- বিজয়ে আমরা বঙ্গসাহিত্যে 
রাধা-কৃষ্ণের লীলার নানারপ গ্রাম্য-আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হইতেছি। 
_ দ্বানলীলা অধ্যায়ে কবি মালাধর বস্থ যেন নৃতন সৌন্দর্য্যের রেখাপাত 
করিয়াছেন। ভাগবতের গোপীগণ শ্রীকুষ্ণকে দেবতা ভাবিয়া পূজ। করিতেছে, 
তাহাদের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের দেবশক্তিতে বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, স্থতরাং তাহা 
কতকাংশে হিম্বয়ের উচ্ছাস; কিন্তু তুল্য জ্ঞান না হইলে বাহু জড়াইয়। 
আলিঙ্গন করা যায় না, হাত ঝাড়াইয়! ফুল্প ফুলটি পদে রাখিয়া আসা যায় 
মান্র। ভক্তের মত ভক্ত হইলে, দেবতা ও ভক্তের আসন একস্থানে, কারণ ভক্ত 
ভিন্ন দেবতা কাষ্ঠ-পুততলী মাত্র, চকোর এবং চন্দ্রে প্রকৃত প্রেম হয় না £ চপ্তীদাস 
বলিয়্াছিলেন - 

“কি ছার চকোর চাদ-ছুহু সম নহে।” 

ভাগবতের অসম্পূর্ণ অংশ মালাধর বস্থ এই স্থলে পুরণ করিয়াছেন। 
দানলীল! ও পার-খণ্ডে রাধিকা ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কৌতুক করিতে ও 
তাঁহাকে মানভরে গালি দিতে শিখিয়াছে; এখানে শ্রীকৃষ্ণ গীতধড়া-পরিহিত 
বংশীধারী প্রত্তরযৃত্তি নহেন; তিনি প্রেমিকশিরোমণি, চতুর-চত 
ভাগবতের শ্রীরুষ্ণ গোপীগণকে প্রেমদান করিয়া অস্ধুগৃহীত করেন ; শ্রীরুফণ- 
বিজয়ের নায়ক প্রেম দিয়া যেরূপ প অন্গৃহীত করেন, প্রেম পাইয়াও সেইকপ 
অন্গৃহীত হন। | | 

দক্ষিণা পরনে নৌকা টলমল করিতেছে, তখন-_ 

| *কি হৈল কি হৈল বলি কাদে গোপনারী |” 
২ “কাধে কেরয়াল করি হাঁসয়ে মূরারি ॥”_শ্রীরুষ্-ক্জিয় | 

রক পরে গোপীগণ শ্রীকষ্ণকে এ লঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে বলিতেছেন 

এবং তক্ন্ত ষে সকল উৎকোচ দিবেন তাহার ফর্দি এইরূপ : ১ | 
কেহ বলে পরাইমূ গীত বসন। 
চরণে হপুর দিব বলে কোহু জন। ০৯ 


কেহ বলে বনমালা গীখি দিমুগলে। . 
মণিময় হার দিমু কোহু সখী বলে। 
কটিতে কন্ধণ দিমু বলে কোহু জন। ৮ 
কেহ বলে পরাইমু অমূল্য রতন॥ 
শীতল বাতাস করিমু অঙ্গ জুড়ায়। 
কেহ বলে সুগন্ধি চন্দন দিমু গাএ ॥ 
কেহ বলে চূড়া বানাইমু মান! ফুলে । 
মকর কুগুল পরাইমু শ্রুতিমূলে ॥ 
কেহ বলে রপিক স্ুজন বড় কাণ। 
কর্পুর ভাব সমে জোগাইব পান ॥' 
 --শ্ীক্ুষ্-বিজয়। 
কী রর্নন হলনা গোপীগণের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও 
আশ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে_তিনি বলিলেন * “প্রথম মাগিএ আমি 
যৌবনের দান।” * রাধিকা ক্রুদ্ধা, তিনি এ প্রস্তাবে নিজেকে বড় অপমানিত 
মনে করিলেন, তখন হাসিয়া! হাপিয়া”_ 
“কান্ুবলে সত্য কহি বিনোদিনী রাই। 
নবীন কাগ্ডারী আমি নৌক] নাহি বাই ॥” 


এইখানে প্রাণের খেলা, মাধুর্যের এক নব পন্থা! যাহা পদকর্তারা সম্পূর্ণ 
প্রকাশ করিয়াছেন । ভালবাসার মাহাত্মে আরাধ্য ও আরাধকের এই গুড় 
চিত্বসংযোগ শ্রীরুষ্-বিজয়ে অভিনব বস্ত। তাই কাব্যের এই স্থানের মৌলিক 
রসধারায় অন্বাদের কৃত্রিমতা নাই; ভালবাসার শাস্ত্র ভাগবতের পর শ্রীরুষ- 
'বিজয়ে আর একটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে । এই দ্ানলীল! 
ও পার খণ্ড মৌলিক সামগ্রী, ইহা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না; কিন্ত | 
প্রাদ্দেশিক ভাষার কোন্‌ উৎম হইতে ইহা৷ প্রবহমান হইয়া ব্সাহিত্যে অম্বত- 
মোতঃ ঢালিয়া দিয়াছে তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেব যে সমস্ত 
ভাষাগ্রস্থ পা ও কীর্তন করিয়া হী হইতেন, ০৪৯০৮ তাহাদের 
ব্অন্ততম। 





| সাজার নু না 
(ক)_লৌকিক ধর্দের উৎপত্তি (খ)-_“শিবের ছড়া? 
()-ষটাদ সদাগর, বেহুলা ও মনসা! দেবী (ঘ)_কাণা 
হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব ও কবি জনার্দন প্রভৃতি 


মনস1, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, সত্যনারায়ণ, দক্ষিণের রায় ইহার] বাঙ্গালীর 
ঘরের দেবতা। ইহাদের শাস্ম বঙ্গভাষাতেই লিখিত ; বঙ্গীয় গৃহস্থবধূগণই 
ইহাদের পৃজার উৎকৃষ্ট পুরোহিত। ইহাদের ছড়া-পাচালী মুখস্থ কর? এক 
| সময় গৃহস্থবধূগণের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণিত ছিল ৮ 
পা ক 
এখনও পৃক্বা পাইয়া! থাকেন। আমর! পূর্ব্বেই বলিয়াছি 
এই মব দেবতার ছড়া-পাচালী প্রথমে নগণ্যভাবে গ্রথিত হইয়। কাল সহকারে 
যুগে যুগে কবিগণের হস্তস্পর্শে অনবদ্য কাব্যরূপে বিকাশ পাইয়াছে। ক্ষমতাপন্ 
শেষ কবি যশের ভাগট1 নিজেই সমস্ত একচেটিয়া করিয়া 
লইফ়্াছেন। এই সব ছড়া-পাচালী শিশুর ক্রীড়নকের 
হ্যায় নগণ্য, কিন্তু এই উপকরণরাশির আয়তন বদ্ধিত করিয়া! কবিগণ কিরূপে" 
উৎকৃষ্ট কাব্য ৃষ্টি করিয়াছেন, মানব-মন কিরূপে যুগব্যাপী চেষ্টায় অতি সুক্ষ 
হইতে ক্রমে অতি বিশাল সৌন্দর্যের পট আয্মত্ত করিয়াছে, তাহা৷ পাঠ 
করিলে কেবল কাব্যামোদীর পরিতৃষপ্টি হইবে না, মনোবিজ্ঞানের পাঠকও. 
মানসিক গতিবিধির একটি আশ্চর্য্য ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া নব শিক্ষা লাভ 
করিবেন । 
লৌকিক-দেবতাগণের পুজাপ্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। 
যেখানে "আমর! দুর্বল হইয়! পড়ি, সেইথাঁনেই একটি ছুর্ববলের সহায় দেবতার' 
আবস্তাক হয়। শিশুদিগের রক্ষা করিবার জন্য চিস্তিত। মাতা, কিম্বা পিতামহীর 
দুর্বলতাস্ত্রে ষষ্ঠী কল্পিত হইলেন। চগ্ডিকা ও হরি, 
পর চিরপ্রসিদ্ধ দেবতা) কিন্তু বিপদনিবারণার্থ ও আধিক 
| অবস্থার উন্নতিকপ্পে এই ছুই দেবতা ঈষৎ নাম ও ভাব 
পরিবর্তন করিয়া দর্ববলের মহায়রূপে উন্নীত হইলেন ; একজনের নাম হইল, 
মলচণ্ী; আর একজনের নাম হইল, সত্যনারায়ণ। এই চভী শুধু বিপদ্‌-. 
আপকারিমী; ইনি বসস্তকার্ধে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যে মধু মৃত্তি ধারপ 


ছড়া ও পাচালী। 


চি গোড়ায় যুগ. 2. এও 2০ এইটও 


করিয়াছিলেন কিছ যে বেশে বংসরাস্তে গিয়ে আগমন করেন, এখানে সে 
বেশে আসেন নাই এখানে ইনি শুধু বরাভয়দাত্রী, সঙ্কটবারিণী। সত্যনারায়ণ 
হালগোপাল কিন্বা: কষ হইতে পৃথক্‌ দেবতা; ইনি অরথসম্পদাতা, কুবের- 
স্থানীয়। 
বঙ্গদেশ যখন নীল রা বিচ্ছি দ্বীপপুঞ্জের সম ছিল এবং পার 
যখন এই রাজ্যে প্রথম বসতি স্থাপন করেন, তখন সর্প ও ব্যান্রের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিয়। তাহাদের এই বনপ্রদেশ অধিকার করিতে হুইয়াছিল। সিংহবাহুর 
জম্মবৃত্বান্ত সম্বন্ধে কৌতুকাবহ গল্প ইতিহাসের পাঠক 
অবগত আছেন। প্রাচীন বহগসাহিত্যে ব্যাদ্রার্দির সে 
যুদ্ধ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। কালকেতু ও লাউসেনের সঙ্গে ব্যান্রযুদ্ধ চণ্ডীকাব্য ও 
শ্রীধশ্মমলে পাইয়াছি, কৃষ্ণরামের রায়মঙগলে মোল্লাদিগের সঙ্গে একটি ভীষণ 
ব্যাত্রযুদ্ববৃত্তান্ত বণিত আছে। এই সকল উপাখ্যান-বণিত ব্যাস্ত প্রভৃতি পশুর 
সঙ্গে মন্থত্ের আলাপ-ব্যবহার বর্ণনায় কবি-কল্পনা অনেক দুর গড়াইয়াছে 
সন্দেহ নাই, কিন্ক তথাপি অসির লঙ্গে শৃঙ্গ ও নখরের প্রতিদ্ন্বিত1 ঠিক কর্নার 
কথা নহে; সেই প্রতিযোগিতায় অপি-অগ্রভাগে শৃঙ্গ ও নখর ভগ্ন হইয়াছিল 
এবং অসিধারীকে শৃঙ্গী ও নখিগণ স্বরাজ্য ছাড়িয়। দিয়াছিল। সভ্যতার দ্িতীয় 
পর্যায়ে গুলির নিকট অসি হটিয়াছে; হায়, কবে প্রীতির নিকট অসি, গুলি, 
শৃঙ্গ সকল অস্ত্রই পরাজয় স্বীকার করিবে ! 
স্রন্দরবনের জগত্প্রসিদ্ধ ব্যান্রাচার্ধ্যদের সঙ্গে বিরোধ করাও মচুষ্যের পক্ষে 
বরং সহজ, অন্ততঃ উভয় পক্ষেরই তুল্য স্থবিধাজনক ক্ষেত্রে যুদ্ধ চলিতে পারে ; 
কিন্তু কেউটার দত্ত অলক্ষ্যে দংশন করে। বিশেষতঃ ব্যাপ্র শুধু বনবামী শত্র ; 
সর্প গৃহস্থের গৃহ-শক্র ; কোন: ছিত্র হইতে বিষ উদশীরণ করিবে, নিশ্চয়তা 
নাই; এইজগ্য ব্যাদ্রের দেবতা দক্ষিণ রায় অপেক্ষ! সর্পের দেবতা “মনসা- 
দেবীর প্রতিপত্তি বেশী হইয়াছিল। ইহা৷ ছাড়৷ বৌদ্ধগণের হারিতীদেবীও 
্বন্দপুরাণ এবং পিচ্ছিলাতন্ত্রোক্ত কয়েকটি ্লোক হইতে নব শক্তি লাভ করিয়া 
এই বিস্ফোটক-জর-পীড়িত বঙ্গদেশে সহজেই পুজামণ্ডপে স্থান পাইলেন। 
ভোঁমাচাধ্যগণের পূজিত সিন্রমণ্ডিত ব্রণচিহ্নাঙ্কিত ধাতুময় মুখবিশিষ্ট অবয়ব 
ত্যাগ করিয়। ইনি হিন্দু ব্রাহ্মণের হস্তে মুণাল-তস্ত-দদৃশী, মার্জনী-কলমোপেতা, 
| ্পাল্তম্তবা শীতলাদেবী এর বাড়ালেন, তাহার কাগগ্ 


সাহিত্যে ব্যান ও সর্প। 


45 থে) শিক .* 
অধ্যায় ভাগে আমর! যে সকল দেবতার নাম করিলাম, যার 

নামও উল্লিখিত দৃষ্ট হইবে । কিন্তু শিবঠাকুরও তাহার বেদোক্ত রুত্রযৃত্তি ও 
পুরাণোক্ত সাম্য-সমাধি-মুত্তি__উভয় ভাবই. ত্যাগ করিয়া বঙ্গীয় কৃষকের নিকট 
কৃষাণ দেবতারূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে তাহা! একবার উল্লেখ 
করিয়াছি। স্ত্রীলোকগণ ধান ভানিবার সময় এই শিবের ছড়াই গান করিত। 
আমরা পূর্বেবে বলিয়াছি, এই শিবের ছড়ায় শিবঠাকুর ক্ষেতের মশা! ও জোক, 
তাড়াইবার উপদেশ দিতেছেন। আমরা দেখিতে পাই, বলীয় পঞ্জিকায় শিব 
কৈলাস পর্বতে সমাসীন হইয়া গৌরীর নিকট গ্রহতত্ব বর্ণনা করিতেছেন । 
বামাচারীদের তত্ত্রে ইনি গৌরীর নিকট বশীকরণের উপায় বর্ণনা করিতেছেন । 
সুতরাং এক্ধপ কল্পতরুকে বের কৃষাণগণ কেনই বা অব্যাহতি দিবে? তাহারা 
ইহাকে দিয়া নান। প্রকার ধান্য, তুলা, মূলা, কাপাস সকলই বুনাইয় 
লইতেছে ! বৌদ্ধ-ধর্মের শেষ সময়ে ঠাকুর দেব্তারা গ্রাম্য ছড়ায় কাস্তে হাতে 
হাটু গাড়িয়া৷ ক্ষেতের কার্য্যে নিঝিষ্ট হইয়াছেন । ইহার পর পৌরাণিক যুগের 
প্রভাব তাহার বেশসংস্কার করিয়া উজ্জলভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে কথা 
পরে উল্লিখিত হইবে। শৃন্পুরাণে আমরা শিবকে যেরূপ দেখিতে পাইয়াছি, 
রামেশ্বরের কবিতায়ও তাহার সেই ভাব কতকট। রক্ষিত হইয়াছে । সম্ভবতঃ 
রামেশ্বর কোন প্রাচীন কবির রচনার এই অংশ বিশেষ পরিবর্তন ন। করিয়া 
স্বীয় গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। আমর] সেই অংশ হইতে অল্প একটা অংশ 
উদ্ধৃত করিতেছি : 
. “ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈষাণ বলে ভাল। 

চারিদৃণ্ডে চৌদ্দিক চৌরস করে চাল ॥ 

আড়ি তুলে ধারে ধারে ধরাইল ধান। 
হাটু গাড়ি ঈশানেতে আরম্তে নিড়ান ॥ 

বারটি বারঠে চেকুড়াব ঝড়াউড়ি। 

গুলামুখি পাতি মারে পুতে যার হুড়ি ॥ 

দল দুর্ববা সোল শ্তাম! ত্রিশিরা কেন্থুর। 
_ গড় গড় নান! খড় উপাড়ে প্রচুর ॥ 
কুলি করি খাইল ধান্যের ধরে ঝাড় ॥. 


গৌড়ীয় যুগ | রর টিন ১৮৩, 
কে কিতা বেক বাব দির . 
_ উলট পালট করে বার পাচ ছয়॥ 
এইব্পে সেই কিতা সারে চট পট । . 
কিতা নিড়াইয়া ভীম চলে সট সট॥ 
(বাদ নাহি বাঘ যেন বসি থাকে বুড়া । 
সার্ধ যামে সারে উঠে শত শত কুড়া ॥* | 
উদ্ধত অংশের সঙ্গে থুষ্টীয় একাদশ শতাবীতে লিখিত লাগে 
নিয়োদ্ধত অংশটি মিলাইয়া! পাঠ করুন ২ 
“জখন আছেন গোসাঞ্র হআ! দিগন্বর | 
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিআ] বুলেন ঈসর ॥ 
রজনী পরভাতে ভিকৃখার লাগি ভাই। 
কুথাএ পাই কুথাএ ন পাই ॥ 
হত্ব-কী বএড় তাহে করি দিন পাত। 
কত হরস গোপাঞ্ি ভিকৃখাএ ভাত ॥ 
আন্গার বচনে গোসাঞ্ঞি তুঙ্ষি চলচাস। 
কখন অন্ন হএ গোসাঞ্চি কখন উপবাস ॥ 
পুখরি কাদাএ লইব ভূম খানি । 
আরসা হইলে জেন ছিচএ দিব পানি ॥ 
আর সব কিসান কাদিব মাথে হাত দিআ]। 
পরম ইচ্ছাঁএ ধান্ন আনিব দাইঅ1।॥ 
ঘরে অন্ন থাকিলেক পরতু স্থখে অন্ন খাব। 
অন্নর বিহনে পরতু কত দুখ পাব ॥ 
কাপান চলহ পভ পরিব কাপড় । . 
কতন। পরিব গৌসাঞ্ি কেওদ। বাঘর ছড় ॥ 
তিল সরিষ। চাষ কর গৌসাই বলি তব পাএ। 
কত না মাথিব গোসাঞ্জি বিভূতিগুলা গাঁএ | 
মুগ বাটলা আর চপিহ ইখু চাস। 
তবে হরেক গৌসাঞ্ি পঞ্চামর্তর আস ॥ 


* রামাই পণ্ডিত লভভবতঃ একাদশ শতাব্দীতে শুস্পুরাশ রচনা রহিত 
তি, পুস্তকের ষ্জাবা অনেকাংশেই পন্িবপ্তিত হইতেছে। ইউ 





১৮৪. শি বঙ্গভাষ! ও-সা ত্য নিনিদ 
সকল চাস চস পরভূ আর রুইও কলা। 
সকল দবব পাই যেন ধম্ম পূজার বেলা ॥ 

_এতেক স্থবিধ। হর মনেতে ভাবিল। 
মন পবন ছুই ছেলএ সিজন করিল ॥ 

_স্নার জে লাঙ্গল কৈল রূপার জে ফাল। 
আগে পিছু লাগিলেত এ তিন গোজাল ॥ 
আস জোতি পাস জোতি আঙ্দর বড় চিন্তা 
দুদিকে দুসলি দিঅ জুআলে কৈল বিদ্ধ! ॥ 
সকল সাজ হৈল পরভুর আর সাঁজ চাই । 
গটা দশ কুআ দ্িঅ] সাজাইল মই | 
তাবর ছুভিতে ঢাই ছুগাছি সলি দড়ি। 
চাঁস চসিতে চাই হ্থনার পাচন বাড়ি । 
মাঘ মাসে গোসাঞ্ি পিখিবী মঙ্গলিল। 
জতগুলি তূম পরতু নকলি চমিল ॥” 

: 'বা্দিনীর পালা" নামক যে অমাজ্জিত প্রেমচিত্ত্র পরবর্তী শিবায়নসমূহে 
স্থান পাইয়াছে, তাহাও আমরা স্থপ্রাচীন শিবের গানের অংশ বলিয়া মনে 
করি | 

একটি হ্থপ্রাচীন শিবের গানে আমর) এই পদ্দগুলি পাইয়াছি £-- 
“ভাঙ খাইবে ধুত্‌রা খাইবে খাইবে ভাঙ্গের গুড়া । 
পিরখিমি মজলে শিব ন1 হইবে বুড়। ॥ 
ভাঙ খাইবে ধুতরা খাইবে খাইবে শতাবরি 
দিবারাত্রি থাকবে ভূইন কুচনীরার বাড়ী ॥ 
ষোলশ কুচনীর মধ্যে একলা ভুলানাথ। 
আপেক্ষা। না মিটবে তব কামিনীর সাত ॥ 
শ্মশানে মশানে থাকবে মাঘবে ভম্ম ছালি। 
সগলে ডাকবে তবে পাগলা শিব বুলি ॥ 
ভূত পেরেতের লগে একঝ্র্রে করুবে বাস। 
অদ্যের সাগরে পইড়া থাকবে বারমাস ॥ 
বলদের কাদ্ধে উঠবে পিন্বে বাখের ছাল। 


গৌড়ীয় চএ ০১৮৫ 


স্জ দু পারি এর শামা শিবের এই. _বিবরণটি 
পাইয়াছি। শশ্ত-স্যামলা উর্ধরা ব্তৃূমির কৃষিকুলের দেবতাকে কৃষাণেরা 
'যেরূপ কল্পনা করিয়াছিল--তাহা৷ এইরূপ । এই চিত্রে প্রদত্ত শিবের নৈতিক 
চরিত্র, কৃষিতত্বের জান এবং নেশা-খাওয়ার কাহিনী - সমস্তই কৃষক শ্রেণীর 
দেবতার যোগ্য । ইহাই প্রাচীন শিবের ছড়া। তথাপি এই রুচি-গহিত 
'অমাজ্জিত গানের মধ্যেও শির্বের *আনন্দময়*ত্বের যে আভা পড়িয়াছে-_ 
€ভোলানাথের সর্বববিষয়ে উদ্বাীনতার যে আলেখা মাঝে মাঝে দেওয়া হইয়াছে 
তাহাতে দেব-ভাবের কতকটা ইঙ্গিত আছে। তাহাই পরবর্তী শিবসাহিত্যে 
'বিশেষরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। 


লৌকিক ধর্মশাখ। 
(গ) চাদ সদাগর ও বেছল। 


মনসার্দেবীর পূজা উপলক্ষ্যে চাদ সদাগরের চরিত্র বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্য 
পুরুষকারের জীবস্ত আদর্শ। মনস! দেবীর ক্রোধে ছয় পুত্র বিনষ্ট হইল, 
'মহাজ্ঞান” লুপ্ত হইল, “সপ্তভিজা! মধুকর? অমূল্য সম্পত্তি লইয়া জলমগ্ন হইল, 
কিন্তু এই উপর্যুপরি বিপদ্রাঁশি দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াও টাদ 
সদাগর ভ্রক্ষেপহীন। পুত্রশোকোন্মত্তা সনকার মর্শমভেদী 
ক্রন্দনে তাহার গৃহের পাষাণ প্রাচীরগুলিও বুঝি দ্বিধা হইতেছিল, কিন্ত 
পদাগরের বজাদপি স্কিন পণ ভঙ্গ হয় নাই। মনসার্দেবীর ক্রোধে তাহার 
গৃহ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল কিন্তু ভ্রাকুটি-কুটিল ললাটে চাদ শত উৎপীড়ন ও 
কষ্ট নীরবে সহা করিয়াছে, পরাজয় বা আত্মসমর্পণের কথা মনেও স্থান দেয় 
মাই । তাহার ছুংখবজ্খিক্ন বীরোচিত উন্নত মন্তকে ক্ষাত্রতেজঃ আধেয় লিপিতে 
অক্কিত রহিয়াছে, উহ প্যারাডাইস্‌ লষ্টের দেবদ্রোহীর কথা মনে উদ্রেক করে; 
এ হন্ুর্ভঙ্গ পণের উদ্দাহরণ জগতের ইতিহাসে বিরল। চাদের নৌকা সমৃত্রবক্ষে 
বটিকা-তাঁড়িত, জলমগ্ন হইতে উদ্যত ; বিপদের মূল মনসাদেবী। এই শক্র 
তক্জনী হেলন দ্বারা মেঘ হইতে তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছেন? টা এ ০৪৪ 
ঞেতালের লাঠিগাছি ছাড়ে নাই ৮ 1. 
“এত যদি বলে পদ্মা রথে করি ভর। 
ছেতালের বাড়ি স্বদ্ধে কাপে থর থর ॥ . 


চাদের চরিত্র । 


মনেতে রানি কানি অরাকে দি /. 
_ সাহণ যদ্যপি থাকে কহ আগ হয়া | 
মোর মন্দ করি যদি সারিবার পার। 
তবে কেন কাণ! আখির উষধ ন! কর” বিজয়গুগ্ত। 
চাদ সমূদ্ধে পড়িয়া লোণ। জলে প্রায় সংজ্ঞাহীন হইল। এই অবস্থায় পদ্মা 
নিন্দার কয়েকটি পদ্ম ফুল ফেলাইয়৷ দিলেন) তাহাকে মারিতে 
তা পদ্মার ইচ্ছা নাই, চাদ মরিলে পূজা প্রচলিত হয় না। 
চাদ সেই অন্ধকার রাত্রির ঈষৎ বিছ্যুতালোকে ৃঘূষু 
অবস্থায় পদ্মফুলের স্তূপ দেখিয়া আশ্রয় বোধে হাত বাড়াইল; কিন্তু পদ্ম স্পর্শে 
পল্মাবতীর নাম সংশ্রব স্মরণ করিয়া ত্বণায় হাত ফিরাইল, লোণা জলে মরিতে 
ডুব দিল। 
তিন দিন উপবাসের পর চাদ বন্ধুগুহে খাইতে বসিয়াছে ; নানাবিধ 
উপাদেয় সামগ্রীর সঙ্গে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত | ক্ষুধার্ত চাদ গণ্ষ করিয়া খাওয়া 
আরম্ভ করিবে, এমন সময় বন্ধু টাদকে মনসার সহিত বাদে 
ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিলেন। * “বর্বর ভাড়ায়ে খাও 
কাণি” * বলিয়া! ক্রোধোন্মত্ত চাদ অন্ন-্যঞ্জনে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে 
 বহির্গত হইল ও নদীর পারে বসিয়া কদলীর পরিত্যক্ত ছোবড়া খাইয়া প্রবৃত্তি 
করিল। 
_.. ছয় পুত্রের শোকে জজ্জরিত টাদ শেষ পুত্র লথীন্দরকে লাভ করিয়া! যেন: 
হাতে স্বর্গ পাইল, কিন্তু লৌহের বাঁসরে মনসাদেবীর 
সর্প লখান্দরকে দংশন করিল। বিবাহ-শষ্যা মৃত্যু-শষ্যায় 
পরিণত হইল। সনক1 শোকে ক্ষিপ্ত, গভীর ক্রোধে ও 
বিষাদে টাদের ললাটে মেঘবৎ ছায়া পড়িয়াছে তবুও চাদ কাদিল না, মনসাকে 
বধ করিতে হেতাল কাধে তুলিয়া লইল। 
কিন্তু পন্মাপুরাণের শেষ অঙ্কে পরাভব | সে পরাভবও উাদের ন্যায় বীরের 
উপযুক্ত। মনসাদেবী ইতিপূর্ধ্রে কতবার ইজিতে জানাইয়াছেন, একবার এক 
মুষ্টি ফুল তাহার পদে ফেলিয়। দিলেই তিনি পুত্রগুলি বাচাইয়া দিবেন, 'সপ্ততিজ! 
মধুকর” জল হইতে তুলিয়া দিবেন। কিন্তু চাদবীর লু 
হইয়া অবনতি স্বীকার করে নাই। এই শান্মলীতরু 





অনাঙ্কারে বিড়ম্বন]। 


লখান্নয়ের মৃত্যাজনিত 
শোক। 


চাদের পরাতব। 
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আ্দতেদী টিসি এ করিয়াছে) কিন্তু লৈহলা রী হইয়াও তাহারই 
মত এক জন। সে ছয় মাস স্বামীর গলিত শব বক্ষে করিয়া ভেলায় ভাগিয়াছে ; | 
সে কত প্রলোভন দলন করিয়া থলকুস্ভীর ও জলকুস্তীরের লেলিহান জিহ্বা 
ও মুক্ত দশন হইতে একাগ্রতার বলে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া! কঠোর তগহ্যায় 
্বগণবর্গকে বাঁচাইয়। আনিয়াছে; চাদ কোন্‌ প্রাণে এমন পুত্র-বধূকে বহুরুচ্ছ- 
অজ্জিত স্বগণসহ মৃত্যুর দ্বারে ফিরিয়া! যাইতে বলিব ? | 
এখানে বিধাতা নীলোৎপলপত্রে শমীতরুচ্ছেদন করিলেন, স্সেহে বশীভূত 
ততোধিক গুণে চমতরুত চাদ পদ্মাপুরাণের শেষ অঙ্কে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া 
বাম হস্তে বিষহরির পদে অঞ্জলি দিলেন । যে হম্ত শিবের পদে অঞ্জলিদানে 
নিযুক্ত, “চেঙ্গমূড়ি কাণী' সে হস্তের অঞ্চলি প্রত্যাশ! করিতে 
_ পারেন নাই। এ অঞ্জলি একদিকে যেমন বিষহরির নিকট 
গবিবিত সদ্দাগরের পরাজয় বলিয়া গণ্য, তেমনই অন্যদিকে ইহ! পতিব্রত1 সতী 
সাধবী পুত্রবধূর শিরে আশীর্বাদ-স্বরূপ ; ইহা গুণীর নিকট গুণীর অবনতি » 
গুণশীল! পুত্রবধূকে চাদবেণে কষ্ট দিতে পারন নাই। মনসাদেবী যখন 
টাদ সাগরের হাতে ঠেতালের লাঠিগাছি দেখিয়া পূজামণ্পে নামিতে সাহসী 
হন নাই, তখন বেহুল! বিনয় করিয়! শ্বশুরের হাত হইতে লাঠিগাছি ফেলিয়া 
দিলেন। বেহুলার সেই বিনয়-মধুর গঞ্জন1 কোকিলকৃজনের ন্যায় মিষ্ট। 
প্যদি মোর পুজা করিবে টাদ বেণে। 
_ হেতালের বাঁড়িগাছি আগে ফেল টেনে । 
একথা শুনিয়। হৈল াদবেণের হাস। 
হেতালের বাড়িতে আর নাহি কর ত্রাস ॥ 
বেহুলা বিনয় করে আমিয়। শ্বশ্তরে । 
হ্তালের বাড়ি তুমি টেন ফেল দূরে ॥” 


বেছলার জয়। 


| ক্ষেমানন্দ। 
বেছল। রর 

এস্থলে আমরা সংক্ষেপে বেহুলা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। বেহুলা বূপে 
গুদে অতুল্যা তথাপি ভাগ্যদোষে বেহুলা বিবাহৈর রাত্রেই স্বামিহীনা হইল। 
স্বামী রাত্রে ক্ষুধায় অন্ন চাহিয়াছিলেন, সতী নেতের আচল: 
_.. চিরিয়! অগ্নি জালিয়া, নারিকেল দ্বারা! উনন প্রস্তত করিয়া 
ভাত রাবিযাছিল; একটি একটি করিয়া কৌশল-ক্রমে তিনটি সাপকে বন্দী, 


বেহুলা বাসরণৃছে। 


১০৮00 বঙ্ষভাষা ও সাহিত্য. 


সরিয়াছিল, ফিন্তু বিখিলিপি নিম, অথগুনীয়। ঈষৎ নিজাবশে টি 
৯চছপুট মুদি হইয়া আসিয়াছে, কালমর্প এমন সূময়লখীদদরকে দংশন করিল * ্‌ 
জখীন্দর ডাকিয়া বলিল” 
“জাগ ওহে বেহুলা সায়বেশের বি। 
তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি ?” 
কেতকাদাস। 
বেলার কালনিত্রা ভাঙ্গিয়৷ গেল, চ্মকিত হইয়। যখন স্বামীকে খু'ঁজিতে 
হাত বাড়াইল, তখন আর স্বামী জীবিত নাই, শবম্পর্শে 
খান শব ছোড়ে শিহরিত হইয়া বেহুলা কীদিয়া উঠিল; সেই ক্্দনে 
শাশুড়ী সনক। ছুটিয়া আসিল ও বেছুলার ক্রোড়ে 
সত পুত্রকে দেখিয়] কার্দিতে কাদ্িতে বেহুলাকে গালি দিয়া বলিল, __ 
“সনক] কাঁদিয়া! দেয় বেছুলাকে গালি। 
পিতার সিন্দুরে তোর না পড়িল কালী ॥ 
পরিধান বস্ত্রে তোর ন। পড়িল মলি। 
পায়ের আলতা তোর ন। পা পড়িল ধূলি। 
খণ্ড কপালিনী বেহুল। চির্ুণী দাতী। 
বিভা দিনে খাইলি পতি না৷ পোহাতে রাতি ॥* 
| ক্ষেমানন্দ। 
কিন্তু বেহুল! মে গালি শুনে নাই ; স্বামী রাত্রে আলিঙ্গন চাহিয়াছিলেন, 
লজ্জিত নববধূ লজ্জায় তাহাতে শ্বীরৃতা হয় নাই; সেই কথা ম্মরণ 
করিয়া তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ ও নয়ন অশ্রপ্লাবিত 
পরা হইতেছিল। তারপর আর এক দৃষ্ত। বেহুলা কলার 
..... মান্দাসে শ্বামীর শব ক্রোড়ে করিয়া ভাঁমিতেছে। বেহুলা 
এই স্থলে নিরুপম। ৪ যে শাশুড়ী গালি দিয়াছিলেন, তিনি 
সাধিতেছেন/_ এ ০৮৮৮৮, 
“সনকা! কীাদিয়। বলে আলো! অভাগিনী। 
এ তিন ভূবন মাঝে কোথাও না শুনি ॥ 
_বাঁলিক! যুবতী বৃদ্ধ! যার পতি মরে। 
বিধবা হইয়। সেই থাকে নিজ ঘরে ॥. 


গৌড়ীয় যুগ নি 


কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাদিবে। 
 প্রভীত কাহার বোলে কাস্তে জিয়াইবে ।* 
একখানি পল্সাপুরাণে আছে, লনক1 কীদিয়া বলিতেছেন, “আমার প্রাণের 
বেহুল। ফিরিয়া ঘরে এস, আমি তোমার মুখ দেখিয়া মনরে শোক 


ভুলিব |” 
তাহার ভ্াতুগণ কাদিতে কাদিতে তাহাকে ফিরাইতে চিঠিরিভেজো তি 
“হরি দাধু বলে ভগ্নি মোর বাক্য ধর। 
সমুত্রের কূলে তুমি লখিন্দরে পোড় ॥ 
এই ক্ষণে চল বেহুল। মুক্ত সাহের বাড়ী । 
খনি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাড়ী। 


শহ্ঘ বদলে দিব স্বর্ণের চূড়ি। 
সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি ॥ 
বিজয়গুধ | 
কিন্তু বেহুল! স্বামীর গ্রাথিত আলিঙ্গন প্রদানপূর্বক তাহার ক জড়াইয়া 

ধরিয়াছে, আলিঙ্গনবদ্ধা লতিকা আর তাহার আশ্রয়-তরু ছাঁড়িবে না; শক 
ক্রমে গলিত হইল 

“দেখিয়া! বেহুল। কাদে পায়ে বড় শোক। 

ধরিয়া মড়ার গায় হানে এক জৌোক। 

ছাড়াইতে নাহি ছাড়ে মাংসতে পুকায়। 

মরি হরি বেছুলার কি হবে উপায় ॥ 

১ ্‌ ধঃ পা চা, 

অবিরত নেত্র জল নিবারিতে নারি । 

নোয়াদার ঘাটে ভাসে বেহুলা! হবন্দরী |” 0. 
এই ছুঃখের অবস্থায় একদিকে জলজন্ধগণ শব কাড়ি! খাইতে 'লিয়াছে ্ 
০০০ কার 
৫২৩ ক শপথের পথিক যত পথ বাইয়া যায়। 
_বেছলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায় ॥ 





বিজগৎমোহিনী কেন নমড়া সা লৈ কোলে। 
কলার মান্দাসে ভালে ঢেউর হিল্লোলে ॥” 
ূ কেতকাদাস | 
 কতলোক তাহাকে লাভ করিতে হাত বাড়াইতেছে_সতীত্বের জোরে, 
কপালের মিন্দুরের জোরে বেছুল। চলিতেছেন, তাহাকে কেম্পর্শ করিবে? 
একজন বৈদ্য অশিষ্ট প্রস্তাব করিয়! শব বাচাইয়! দিবে বলিয়। আশ! দিয়াছিল, 
বেহুলা তাহার মুখে ছাই দিয়া ভেল! ভালাইয়া চলিয়! 
গেলেন। গোদা, ধনা, মনা তাহার লোভে সাতার 
দিয়াছিল, বেছুল। দৈববরে তাহার্দের হস্ত হইতে নিষ্কাতি পাইলেন ; কিন্তু জলমগ্ন 
লম্পটত্রয়ের জন্য করুণার অশ্রবিন্দু রাখিয়া গেলেন। স্থখে দুঃখে বেলার 
চরিত্রে কখনও ন্মেহ, মমতা, দয়। প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ভাব লুণ্ড হয় নাই, সর্বদা 
আরও প্রন্ষুট হইয়াছে । শবের পার্থে বসিয়া! কাদিতে কাদিতে নৈশ আধারে 
সভীলম্ষমী ভাসিয়া৷ যাইতেছেন ; মেঘপুগ্ ঘিরিয়া আসিয়াছে, আশার ক্ষীণ 
আলে নিবু নিবু, এ পময়ে শৃগালের বিকট ধ্বনি, 
“ষতেক শৃগাল, হয়ে এক পাল 
একত্রে বেছুলারে ডাকে । 
মূড়া ফেলাইয়া, যাহ ন! ফিরিয়। 
প্রাণ পাই তোর পাকে ॥” 
কেতকাদাস। 
কিন্তু শুগালগুলিকে সতী প্রবোধ দিয়া যাইতেছেন, এ শব তাহার 
প্রাণাপ্রেক্ষ। প্রিয় স্বামীর-_ইহা তিনি দিতে পারেন না, ইহাতে তিনি জীবন 
প্রতিষ্ঠা করিবেন, নতুবা প্রাণ দিবেন, তখন” 
"এত কথা শুনি, যত শৃগালিনী, 
_ এ পড়ে উহার গায়। 
অপূর্ব কাহিনী কভু নাহি শুনি, 
_ মড়া নাকি প্রাপ পায় ৮ 


বেহুলার সতীত্ব | 


কিন্তু 
গাল, কথনে, বেলার টন 
কাই সিন 
টি ৯ কেতকাদাস | 
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বাহার বাম বি খাতে বাদ করি বেজ! বিজ; প 
.. শঅভাগিনী বেছলার সায় কেবা আছে। 
আগেতে আমারে খাও, প্রভুরে খাইও পাছে ॥” ্ 
|  বিজক্গুগ। 
নি অনুরাগ গপদ্িনী নী লক্ষণ বলিয়া বণিত আছে। ছোটবেলা 
€ব্ছেল৷ নাচিতে গাহিতে শিখিয়াছিল, তাহার নৃত্য দেখিয়া তাহার মাতা 
অমল মুগ্ধ হইতেন। পুনরায় এই ছুঃখের সময় হান্তমুখে বেহুল! দেবসভায় 
নাচিয়া! গাহিয় স্বামীর ও তাহার ভ্রাতৃগণের জীবন 
পুরস্কার লইয়া ফিরিয়া আসিল। এই দীর্ঘ ছুঃখ-কথার 
'অবসানে কবিগণ বেহুলার যে কৌতৃহলদীপ্ত হ্গ্রফুল্প চিত্রখানি আকিয়াছেন, 
তাহার মাধুধ্যের মধ্যেও দুঃখমিশ্র একটু সকরুণ ভাব জড়িত আছে, সেই মলিন 
অথচ মধুর সৌন্দধ্য আমাদিগের মন্ম স্পর্শ করে। বেহুলা স্বামীকে লইয়৷ 
ডোম সাজিয়। পিত্রালয়ে গেলেন; সেখানে রঙচ্ছলে যে করুণ কান্না ও 
পুনমিলনের শোক-মন্দ আনন্দধারা প্রবাহিত হইল, তাহ সেই রঙ্গ ও 
(কৌতুকখেলার মধ্যেও সাধবীর কষ্টহিষুঃ দৈন্য এবং পরিষ্তান মাধুরীতে এক. 
অপরূপ আত্মসমর্পণের শোকগাথা চির-অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। | 
কবি স্বচক্ষে সতী দেখিয়৷ সতী আকিয়াছেন। ্বামিবিয়োগের পর সাধ্বী 
হিন্দুমহিলা উচ্ছৃসিত অশ্রু নিরোধ করিয়াছেন কিন্তু ললাটের সিন্দুরবিন্দু 
মৃছিয়া ফেলেন নাই, সতীত্বের প্রতিম। স্বামীর সঙ্গে 
পুড়িয়া ছাই হইয়াছে; এই আগুনে কষিত সতীত্ব যিনি 
প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাহার পক্ষে বেহুলাচিত্র অঙ্কন কর। অসম্ভব। প্রেম 
ও সৌন্দর্য্য রমণী-চরিত্রে শ্রেষ্ট ভূষণ, যুগে যুগে নানা দেশীয় কবিগণ ততন্বার! 
'আদর্শ-রমণী স্থষ্টি করিতে প্রয়ামী হইয়াছেন। কিন্তু যেখানে প্রেমের অর্থ, 
আত্মসমর্পণ ও স্বীয় সত্তার সম্পূর্ণ বিলয় এবং সৌন্দর্য্যের অর্থ চরিত্রমাহাআযঃ 
“সেই স্থানেই আদর্শ সর্বকালের উপযোগী হয়; তন্্রপ রমণী-চরিত্র সাহিত্যে 
বড় বিরল। বেহুপা-চরিত্র আকিতে কোন কবিগুরু বা্মীকি লেখনী ধারণ 
করেন নাই। গ্রাম্য কবিগণ বংশদপ্রাগ্রে, বলটিং কাগজের অভাব বালিকা দ্বারা 
পুর্ণ করিয়া তুনট-কাগজের উপর বেহুলা সতীর রেখাপাত করিয়াছেন ; তথাপি ; 
_ উহ একটি আদর্শ সাধবীর চিত্ত হইয়াছে। আমাদের দেশে রমণীগণের কষ্টের 
সীমা নাই। দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনে পরার্থে আত্মোৎ্সর্গ, উপবাস, ব্রভাদির 


(কৌতুকে করুণ রস। 


'বেহুলা-_ঘরের ছবি । 








কঠোরতা ও স্বামীর জন্ত চিলি । দাবি দলের শরতিভা বেন 
আপনা আপনি সমাজ হইতে সাহিত্যে প্রতিবিশ্বিত হইয়া! বেহলার ন্যায় 
আদর্শ চর স্ষ্টি করিয়াছে, ইহাতে কবিগণের সাহিত্যদর্পণ পড়িতে হয় নাই । 
সাহিত্যদর্পণের হুত্র এরূপ উচ্চ রমণী-চরিজ্র আয়ত্ত করিতে পারে না এবং 
লেখা পড়ার হিসাবে নিতাস্ত নগণ্য গ্রাম্য কবিকে পণ্ডিতের ব্যবস্থা শুনিয়া 
লিখিতে হইলে তাহার আঁর লেখা চলিত না। অকৃত্রিমতাঁই এই সকল কবির 
প্রতিভা । প্রকৃতি যেন স্বয়ং ইহার্দের হাতে তুলিক। দিয়! তাহাদের নিজ গৃহ 
দেখাইয়াছিলেন, তাহার! নিজ বাড়ী-ঘরের ছবি আকিতে যাইয়। অজ্ঞাতসারে 
বিশ্ব-চিত্রভাগ্ডারে এক অমূল্য আলেখ্য. উপহার দিয়াছেন। বাঙ্গলা প্রাচীন 
পুঁির পয়ার ও লাচাড়ীছন্দর্ূপ কয়লার খনিতে অনেকগুলি হীরককণা' 
আমর] খু'জিয়া পাইয়াছি। সাহিত্যিক আবজ্জরনা ঘুচাইয়া বাহিরে আনিতে 
পারিলে উহার জগতের আদর-দৃষ্টিতে পড়িয়া স্বীয় যুল্য লাভ করিবার সুবিধা, 
পাইবে ।৯ 
€ঘ) কাণ। হরিদত্, বিজয়গুগু, নারায়ণদেব ও 
_ কবি জনার্দন প্রভৃতি 
মনসাদেবীর গীত প্রথমতঃ: কাণা হরি নামক জনৈক কবি রচনা! করেন, 
কিন্তু দেবী তাহাতে সন্তষ্ট হন নাই, তাই তিনি বরিশাল 
টি ও জেলার ফুল্পশ্রী গ্রামনিবানী বিজয়গুপ্তকে স্বপ্রে কাব্য রচন) 
করিতে নিযুক্ত করেন_- 
“যূর্থে রচিল গীত ন। জানে মাহাত্ম্য । 
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত | 
হরিদত্তের যত গীত লু্ধ হেল কালে । 
যোড়া গাথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥ 
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুম্বর। 
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥ 


১৯ বেহুলার চরিত্র সম্বন্ধে ৬রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয় লিখিয়াক্কেন,_ | 
ক্ষীত গলিত কীটাকুলিত পুতিগন্ধি মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া নির্ধিবকার চিত্তে ও 
নির্ভর মনে বেহুলার সান্দাসে যাত্রা ভাবিতে গেলে সীতা, সাবিত্রী, দময়্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
ষতীঙগণের পতিনিমিত্তক সেই সেই ক্লেশ-ভোগও পামান্ত বলিয়৷ বোধ হয় এবং বেহলাকে' 
পতিতার পতাকা বলিয়া! গণ্য কিছ হ্র।" বজ্্রভাবা ও সাহস বি প্রস্তাব, 
প্রথম সংস্করণ, ১১৮ পৃ, । । ্‌ ১. +০% | নতি 
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চন মতি, না দেয় কেহ মিছা লাফফাল। ।. ৯৬ 
দ্যা শুনিয়া মোর উপজে বেতাল ৯ বা 
ঠা ও বের পরাপযাণ। রা 
না নিছে র্‌ কাখি হারতে সত তাঁহার বরে একরপ নু 
ইইয়াছিল রঃ বিঅয়গুও পঞ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে হুসেন: শাহের রাজত্বকালে 
বিস্তমান ছিলেন। তাহার সময়ে যে গীতি বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া লুপ্ত. 
হইয়াছিল, তাহা অন্ততঃ ছুই তিন শত বৎসর পূর্বের বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা । 
সুতরাং কাণা হরিদত্ত মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বের তাহার 
 মনসামঙ্গল রচন1 করিয়াছিলেন, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি। সংগ্রতি 
মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত দিঘপাইৎ গ্রামে একখানি প্রাচীন মনসামঙঈঈল 
কাব্য হইতে হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত একটি কবিতা প্রা হওয়1 গিয়াছে । এই 
. হুরিদত্ত পূর্বববঙ্গের কবি ছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা । স্থলেখক শ্রীযুক্ত 
দক্ষিণারঞনন মিত্র মজুমদার কর্তৃক হরিদত্তের এই গখিখানির উদ্ধার হইয়াছে | 
আমরা নি কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম। | 
 পল্সার অর্প সঙজ্জ। 
“ছুই হাতের সহ্ঘ হইল গরল সঙ্িনী। 
কেশের জাত কৈল এ কালনাগিনী ॥ 
স্বতলিয়৷ নাগে কৈল গলার স্তলি। 
দেবি বিচিত্র নাগে কৈল হ্রিদয়ে কাচুলী ॥ 
 সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর । 
কাজুলিয়] কৈল দেরীর কাজল প্রচুর ॥ 
পছযনাগে কৈল দেবির স্থন্দর কিংকিণী। 
বেতনাগে দিয়া কৈলা কাকালি কাচুলী॥ 
. কণক নাগে কৈল কণের চাকি বলি। 
 বিঘতিয়া নাগে দেবির পায়ের পাশুলি ॥ 
হেমস্ত বসস্ত নাগে পৃষ্ঠের খোপন!। . 
ূ সর্বাঙ্গে নিকলে জার অগ্নি কণা কণা ॥ 
ই এ পুতি 2 টি  নয়ান এড়ি বিষ- -নয়ানে চায়। ডে সি 


















| রি হের গার রিজ্াক্ষর ছিলনা, 
তাহাতে কথার লঙ্গতি কিন্বা যতি প্রভৃতির কোনও আড়ম্বর ছিল না | সংস্কৃতে 
সুপত্ডিত ব্জয়গুপ্ত-কৃত হরিদত্তের এই দোষারোপ পড়িয়া আমাদের মনে হয়, 
হরিদতের গীতিকা একটি পাল! গান (৪1180 ) ছিল,, উহাতে সংস্কত শব ও 
ছন্দের প্রাচুর্য না থাকিলেও উহা যে পল্লীরসধারার. নির্ঝর স্বরূপ ছিল তাহাতে 
সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ: একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা দশ শতাখীর গ্রারতে 
হরিদত্ত বিদ্যমান ছিলেন। হিন্দু রাজত্বের শেষ সময়ে-_যখন গৌড়দেশের উৎসব, 
লাহিত্য এবং আমোদ প্রমোদ সমস্ত আধ্যাবর্তে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল, সেই 
সময় সম্ভবতঃ হরিদত্ত তাহার কাব্য লিখিয়াছিলেন। তাহার কাব্যের প্রভাব 
আমরা মনসাদেবীর কোন কোন হিন্দী কাব্যেও আবিষ্কার করিয়াছি। 
ভাগলপুরের এক প্রাচীন কবি “বাঙ্গাল ছন্দ” নাম দিয়া তন্নিয়ে যে নিনজা 
দিয়াছেন, তাহা হরিদতের একটি রচনার হিন্দী অঙ্থবাদ। | 
বিজয়গুগ্তকে দেবীর অস্থরোধে পড়িয়া ভামান-গান রচনায় ব্রতী নর 
হইয়াছিল; আমরা বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে গ্রস্থরচনার সময় উল্লিখিত 
-পাইয়াছি। বিজয়গুপ্ত সম্বন্ধে যে কিছু এতিহাসিক তত্ব সলভ, তাহ৷ নিক্োদ্ধত 
পংক্িনিচয়ের অন্তর্গত আছে”_ | ৃ 
পহেনমতে স্বপ্ন কথা কহি উপদেশ । 
নাগরথে ছাড়ি দেবী গেল নিজ দেশ | 
্বপ্ন দেখি বিজয়গুপ্রের দূরে গেল নি্রে। 
হরি হরি নারায়ণে স্মরিয়া গোবিন্দে ॥ 
গ্রভাত সময়ে কাক প্রকাশে দশ দিশা । 
ন্নান করি বিজয়গুপ পৃজিল মনসা ॥ 
হরি নারায়ণে শ্মরি নির্মল কৈল চিত। 
রচিতে আরম্ভ কৈল মনসার গীত॥ 
 যেইমতে পদ্মাবতী করিলে সম্বিধান। 
... মেইমতে করে নব গীতের নির্দাণ ॥ 
২ খ্তু শশী বেদ শশী পরিমিত শক ১... 
রা সনাতন হুসেন নাহ নৃপতি তিলক ॥ 
১০ প্রাচীন হস্তলিখিত জন্কে পু: খিতেই 'এই শক, দুষ্ট হর। মুদ্রিত সংস্বরণগুলির 
ছোলার পি গরিব পর ভুল। ষ্যাগলটন সাহেব ফুরীর সরিহিক গৈল! থোষে 


পা টো জনি প্রতাপেতে যম। টি 
সুজমক ফতেয়াবাদ বাক্জরোড়। তক লীম॥ 
পশ্চিমে ঘাঘর1 নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর ।৯ 

মধ্যে ফুলল্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥ 
চারি বেদধারী তথ ব্রাহ্মণ সকল। .. 
বৈদ্য জাতি বৈসে তথ। শাস্ত্রেতে কুশল | 
কায়স্থ জাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর'। 
আর যত জাতি নিজ শাস্ত্রেতে চতুর ॥ 
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়। 
হেন ফুল্লপ্রী গ্রামে নিবসে বিজয় ॥৮২ 


বিজয়গুপ্তের পল্মাপুরাণ। 
“অন্য এক স্বলে"- | 
“সনাতন তনয় কুক্সিণী গর্ভজাত। 
সেই বিজয়গুপ্তে রাখ তব পদ পাত ॥|৮ রঃ 
. প্রথমাংশ বিজয়গ্ুপ্ের নিজের রচনা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, 
কারণ এঁ অংশের অব্যবহিত পরেই এই ছুই পংক্তি পাওয়া! যায়ি,_ | 
“গায়ক হৈয়া তাল থরে জন্মে নানা জাতি। 
সেই বিজবগুপ্ডে বন্দিয় ভাই গীতে দেও মতি ॥” 
ইহা গুপ্ত কবির কাব্য-গায়কের বন্দনা-__যূলের অন্তর্গত নহে। 
আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন কবিগণের স্বরূপ আবিষ্কার করা সহজ 


প্রাচীন পুঁথিতে এই পাঠ দেখিযাছিলেন। “ঝতু শশী বেদ শশী”-_-১৪১৬ শক, ১৪৯৪ ধৃষ্টাব্য । 
১৪৯৩ খুষ্টাব্দে ছসেন শাহ, রাজা হন। যখন মনসামজল রচিত হয়, তখন দৈব 
বয়স ৯ বৎসর মাত্র। : 
১. এই ঘাঘর নদ্দীটি বর্তমানে ফরিদপুর জেলার অধীন কোটালীপাড়া গ্রামের | 
 পশ্চিম-দক্গিণ-সীমান্তে হবলুকারা শ্রোতখ্থিনীর আকারে বর্তমান আছে। কোটালীপাড়া 
| ুল্লপ্রী হইতে প্রার ১২ মাইল গশ্চিমে। ঘণ্টেখবর নদীটি অধুন! গৌরনদী খানার পূর্বদিকে 
. তিন্ল নামে পরিচিত। বিজয়গুপ্রের জন্মভূমি কুল গ্রামের পরিসর পূর্বে প্রায় সাড়ে চারি 
বর্গমাইল ছিল। ইদানীং এই গ্রাম গৈলাগ্রামের অন্তর্গত কুত্র পল্লীস্থানীয় হইয়। ধাড়াইয়াছে। 
_বিঅয়গুপ্ের বাসতূ্গি ও হার প্রতিষ্ঠিত মদসাদেবীর মন্দির ও দীঘি অন্ভাপি যুবতী গ্রামে 
' বর্তমান আছে। তাহার প্রতিষিত মনসাদেৰী ঝাগ্রত দেবতারপে স্থামীর িবন্েয় 
[নিকট এখনও. বিশেষভাবে অর্টিতত হইয়া আসিতেছেন। ১ 
| বিজয়গগ বীর জনি রিল ৫ যে স্ব ব কথা শিপ করিয়াছেন. তাহা 








ৃ পা সত্য। 


১৪৬ বঙ্গভাঁষ ও সাহিত্য 


কর্ম নছে। বিজয়গুপ্তের ছগ্ীবেশে 'জয়গোঁপালিগণ এঁতিহাসিক মরীচিকা 
উৎপাদন করিতেছেন। সেই গাচশ্রম-সমুত্র হইতে রত 
উঠাইতে যাইয়া অনেক সময় শঙ্খ লইয়া! ফিরিতে হয়। 
পূর্ববর্তী কাব্যগুলির ন্যায় বিজয়গুপ্তেব পল্াপুরাণেও নানা হস্তম্পর্শে, নানা 
তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত ও পরিবস্তিত হইয়াছে। ডূবস্ত দিবালোক এবং 
উদ্দিত নক্ষত্রালোক যেরূপ সান্ধ্যগগনে মিশিয় যায়, গ্রাচীনকালের ভিন্ন ভিঙ্গ 
যুগের কবিগণের লেখাও সেইকপ মিশিয়া গিয়াছে; বিজয়গুপ্তের পল্মাপুরাণে 
প্রকাশ্ভাবে অন্তান্য কবির ভণিতাঁরও অভাব নাই'। 

বিজয়গুষ্টের কবিত1 কথায় ব্যলের দিকে ধাবিত হয়, সেই ব্যঙ্গেই তীহার 
কবিতা বেশ ফুটিয়া উঠে। এই মগ্নপদ, উত্তরীয়-সার, 
ষধের-পুটলি-কক্ষ “বেজ মহাশয়” সেকালের একজন বিশিষ্ট 
রসিক লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই । সেকালের রসিকতা এখন তাঁড়ামি আখ্যা 
প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বিজয়গুধ ভাড় ছিলেন না । নিয়ে তাহার রচনার কিছু 
নমুনা! দিতেছি,_ 


পঞ্জার বিবাহ সম্বন্ধে শিব দুর্গার আলাপ 


“জামাই এনেছি পুণ্যবান্‌ কন্যা করিব দান 
বিবাহের সজ্জা করে ঘবে। 

এনেছি মুনির স্থৃত, বপে গুণে অদ্ভুত; 
কন্ত। সমপিব তার করে ॥ 

হাদি বলে চণ্ী আই; তোমার মূখে লজ্জা নাই, 
কিবা সজ্জা আছে তোঁমার ঘরে। 

এয়ো৷ এসে মঙ্গল গাইতে, তার চাবে পান খাইতে, 
আর চাবে তৈল সিন্দুরে ॥ 

হাসি বলে শূলপাণি, এয়ো৷ ভাগ্ডাইতে জানি, 
মধ্যে দাড়াব নেংটা হয়ে। 

দেখিয়া আমার ঠান, এয়োর উড়িবে প্রাণ 

| লাজে সবে যাবে পলাইয়ে ॥ 

আছুক পানের কাজ, এয়োগপ পাবে লাজ» 
পান গুয়। দিবে কোন জনে । 


প্রন্গিণ্ত বচন] । 


বিজয় কবির রসিকতা! | 


গৌড়ীয় যুগ ১৪৭ 


বিজয়গুপ্তেতে কয়, এরূপ উচিত নয়, 
ঘরে গিয়ে কর সন্ষিধানে ॥” 
বিজয়গুগের পল্মাপুরাণ। 
শিবের অদর্পনে চণ্ডিকার রাগ 
“ভাল ভাড়াইয়া শিব পলাইয়! গেল দূর । 
এবার তোমার লাগ পাইলে দর্প করিতাম চুর ॥ 
আচলে আচলে গিট বাধি এক ঠীই। 
রাখিতে নারিছু তবু পাগল শিবাই ॥ 
কপট চরিন্তর তোমার খলের সঙ্গে চঙ্গ। 
যাবার কালে লাগ পাইলে দেখাইতাম রঙ ॥ 
পাপ কপাল ফলে স্বামী পাইলাম ভাল। 
ভাঙ ধুতুর! খায় পরিধান ব্যাপ্রছাল ॥ 
প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী । 
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি ॥ 
নিন্দে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে। 
চড়ে বেড়ায় দুষ্ট বলদে তারে খাউক বাঘে ॥ 
আগুন লাগুক কান্ধের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে। 
গলার লাপ গকুড়ে খাউক যেমন ভাগ্ডাল মোরে ॥ 
ছি'ড়িয় পড়ুক হাড়ের মালা, প'ড়ে ভানগুক লাউ। 
কপালের তিলক চন্দ্র তাঁরে গিলুক রাউ ॥ 
বিজয়গুগ | 
বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্যগুলির কয়েকটির নিদ্দি্ট ভাব কিরূপে এক কাব্য হইড়ে 
'অন্য কাব্যে অপহৃত হইয়া! বিকাশ পাইয়াছে, তাহ। বিজয়গুণ্ডের পয্মাপুরাণে 
লক্ষিত হইবে । আমর! ভারতচন্রের_ 
"জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়1। 
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়। ॥ 
হরিষে অবশ অলস অঙ্ে। 
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙে |" 
ইত্যাি পড়িয়া! ডারঙচন্তরের ছন্দ-গৌরবের কতই সুখ্যাতি করিয়াছি। এট 
ছন্দে ভারতচন্দের বহু পূর্বের কবি বিজয়গুধ শিব-নৃত্য বর্ণনা করিয়াছিলেনঃ-__ 


১৮৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 


“জগত মোহন শিবের দান । 
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ ॥ 
রঙ্গে নেহারিয়া গৌরীর মুখ। 
নাচেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক ॥ 
হাসিতে খেলিতে রঙ্গে। 
নন্দী মহাকাল বাজায় মৃদঙ্গে ॥ 
বিশাই নাচে রে হাতেতে বাদ্ঠ বাজে। 
হাতেতে তালি দিয়! রে মুখেতে গীত গাহে ॥ 
বিকট দ্শনে ভ্রকুটি ভাল সাজে। 
ডুম ডুম বলিয়া শিবের ভম্ুর বাজে ॥ 
বিজয়গুঞ মধুত্বরে সরস গায়। 
পল্মার চরিত্রে সবে ধন্দ হয় ॥৮ 
হামিল্টনের বাড়ীর মুক্তার মালাছভা হাতে লইয়! উক্ত কোম্পানীকে কতই' 
প্রশংসা করিয়া থাকি, কিন্তু যে ডূবারি প্রাণের আশা ছাডিয়া মুক্তার লোভে 
অতলে ডুব দ্িয়াছিল, তাহার কথাটা কাহার মনে উদয় হয়? বহু চিন্তা 
করিয়। দেখিয়াছি, যে উদ্ভাবন করে তাহার অপেক্ষা যে পারিপাট্য সাধন করে, 
এই পৃথিবীতে তাহারই আদর অধিরু। 
বিজয়গুপ্তের পন্মাপুরাণে আরও অনেক স্থল আছে, যাহা পড়িতে যাইয়া! 
পরবর্তী প্রাচীন বড় বড় কবিগণকে মনে হইয়াছে। সে সকল কবিগণ 
ধাহাদের কথা লইয়] বড় হইয়াছেন, তাহারা অতীতের বিরাট ছায়ার পাশে 
পড়িয়া রহিয়াছেন, কে তাহার্দিগের খোঁজ করে? প্রশংসা, সম্পদ, যশঃ-_ 
সমস্তই ভাগ্যাধীন; সংসারক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রও প্রতিভা অপেক্ষা 
ভাগ্যেরই মাহাত্মজ্ঞাপক, পরে এই কথা আরও পরিস্ফুট হইবে । 
বিজয়গ্রপ্তের পন্মাপুরাণ বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম-তথ্যের 
খনি। ইহার ভাষা প্রাচীন ও কতকট। অমাজ্জিত হইলেও এই কাব্যের পত্রে 
পন্জে পল্লী-গ্রাণের করুণ লাড়া পাঁওয়1 যায়। পূর্ববঙ্গের বিশেষ বরিশাল, 
নোয়াখালী, ত্রিপুর! প্রভৃতি অঞ্চলে-_ঘরে ঘরে এই পুস্তক পঠিত হুইয়া থাকে । 
বেহুলার অমান্ষী কষ্ট-সহিষুণতার মন্মভেদী কাহিনীতে পল্লীবাসিনীগণের 
প্রাণ নিরবধি কীদিয়া উঠে এবং তাহাদের হৃদয়ে বেহুলা-দতীর মৃত্তি উজ্জল 
মহিমায় চিরকালের জন্য অঙ্কিত হুইয়! যায়। পাঁচশত বৎদর যাবৎ বিজয়গুধ, 


টা গৌড়ীয় যুগ সা এ সর, 
পা টিনিওাগনে' অধিিত আছেন। ছা সামান্য 1 কথা 
নহে। তাহার রচনায় মেকী, কিছুই ছিল না। খাটি বাঙ্গালী প্রাণের 


আকাঁক্ষ1 তিনি মিটাইতে পারিযাছিলেন, এই জ্য তিনি এত আদর 
পাইয়াছেন। | | 
_ সম্ভবতঃ. বিজয়গুপ্রের সমকালেই নারায়ণদেব তাহার পদ্মাপুরাণ রচনা; করেন। 
ইনি ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের সংষোগস্থলে জোয়ানসাহী পরগণায় কায়স্থকুলে 
চারা জন্মগ্রহণ করেন। দয়ালচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক শিক্ষিত 
পল্মাপুরাখ। লেখক ইহার জীবন বৃত্তাস্ত সংগ্রহ করিতেছিলেন ও. 
| ভারতী” পত্রিকায় (১২৯০ সন, কাত্তিক ) তাহা প্রকাশ 
করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু সহসা! তাহার মৃত্যু হওয়াতে তিনি এ 
কাধ্য শেষ করিয়! যাইতে পারেন নাই। তিনি নারায়ণদেবকে পদ্মাপুরাণের 
আদি লেখক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,_-ইহা। তাহার সম্পু্রাস্ত ধারণা । 
এই কবির ২০* শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি আমার নিকট 
আছে _কিছু মাত্র সংশোধন ন! করিয়া যেরূপ পাইলাম, ' সেইরূপই একটি, হান 
উদ্ধৃত করিতেছি-__ 


বেল ও তাহার ভ্রাতা নারায়ণীর কথোপকথন 
_.. "নারাক়ণী শুনি বোলে বিপুলা বচন। 
কি কারণে কৈল! ভইন৯ অশক্য কখন ॥ 
বিষম সায়স২ 'ভইন কৈলা কি কারণ। 
দেব] মনিষ্য কোথা হইছে দরশন ॥ 
আজ্ঞা দ্বেহ ভইন মর! পুড়িবারে। 
_ একেশ্বর কেমনে যাইবা দেবঘরে ॥ 
_. কেমতে ছাড়িয়। দিমু লাগর ভিতর 
কথাতে পাইব! তুমি দেবর নগর ॥ 
_. অগোঁরিও চন্দন কাট্রেও লখাই পুড়িমু। 
লক্ষিন্দর কর্ধা৫ ভইন এইখানে করিম 


5 কইভদিনী। হ লাদুলাহ। ০ 
৬১ অগোরি-অগুরু। ০6. কাটে কার্টে , ফন শ্যাবাদি; ই, 





বত সাল আড়ি তইন নত উপহার : 
_. সর্ব দর্বব দিমু আমি তুমি খাইবার ॥ . 
_ সংখ সিম্দুর মাত্র না পড়িব। তুমি । 
. নানা অলংকার তোমা দিষু আমি ॥ 
মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর । 
এ বিপুল1 রাখিয়া আইলা জলের উপর ॥ 
বিপুল। রাখিতে সাধু করএ ক্রন্দন | 
. বিপুলাও বোলে কিছু প্রবোধ বচন । 


জীআইতে আইল প্রভু যাইমু পলাইআ|। 
কেমতে মুখেত অন্ত দিবাম তুলিয়। ॥ 


অসতী হইব মনিষ্য লোকেতে প্রচার । 


কি কারণে এতেক জে রাখিমু খাখার ॥. 
গোত্র জ্ঞাতি আছে চম্পক নগর । 

তার! কি বলিব আমি-কি দিব উত্তর ॥ 
বিপুল। সুনিআ। বাক্য নিষ্ঠুর বচন। 
সকরুণ ভাসে সাধু করএ ক্রন্দন । 
সকবি নারায়ণদেবের সরস পাচালী। 
নারায়ণি করুণ! স্থন একটি লাচাড়ি ॥ 


কাদে নারায়নি সাধু কহুএ বিপুল। চওডাঁআ। 
. প্রাণে না সর ছুঃখ না দিমু এড়িয়। ॥ 


অবুদ্ধিয়! সদাগর বুদ্ধি অতি ছার । 


জিয়তা ভাসাইআ! দিছে সইতে মরার ॥ 


বিষম সাগরে ঢেউ ' তোলপার করে । 


রা _ জলেতে পড়িলে খাইব মস্ত মকরে ॥ 
. মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর । | 
. এক্ষি কথা কহিব আমি উজানী নগর ॥ 
বিপুল রাখিতে সাধু করএ ক্রন্দন । 
. শ্লারায়ণদেবে,কহে মনসা চরণ ॥ .. 





ছাই শির মি নিলা রী. 
_ ছড়াইয়া৷ জাএ তরে তুরাখান মেলি ॥ 
ূ নৈক্ষত্র স্চারে যেন তুরার চলন। 

অন্মুখে বাঘের বকে দিলা দরশন ॥” 


এর হছলিপিতে সং জনের পদ মাই, লেখক. যেভাবে বা 
_.. কহিতেন, সেই ভাবেই শষ্গুলি লিখিয়! গিয়াছেন_-. 
যেত ইহাতে রচনার পারিপাট্য না থাকিলেও স্বাভাবিকত্ব 
...... আছে। বিজয়গুপ্তের জেখ। অপেক্ষাকৃত মাজ্জিত দেখিয়া 
নারারণদেবকে অগ্রবর্তী কবি মনে করা সঙ্গত হইবে না। বিজয়গুপ্ডের 
-প্মাপুরাণের বটতলার ছাপ। দেখিয়া! অংশগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, আর নারায়ণ- 
দেবের পুঁথিখানা গত ২*৯ বৎসর যাবৎ কোনরূপ হাওয়ায় বাহির হয় নাই * 
এই সময়ের মধ্যে কীটগণ অবশ্তই কিছু নষ্ট করিয়াছে, কিন্ত 'জয়গোপালগণ্ট 
সেরূপ স্থৃবিধা পান নাই ।৯ 
মনসার গীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব। হিপুরা 
জেলায় একটি চম্পকনগর আছে, পূর্বাঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থলেই 
রি র়ার লখীন্দরের কাশ্তকারখানাটা হইয়াছিল। লখীন্দরের 
০০৮ লোহার, বাসরের ভিটাও তথায় ছৃপ্রাপ্য নহে। এদিকে 
| | বর্ধমানের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পকনগর ও তত্লিকটে 
_বেছুলা-নদী প্রভৃতি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আসামশ্রমণ-প্রণেতা উদাসীন, 
সত্যশ্রবাঃ নির্দেশ করেন, ধুবড়ীই চাদসদাগরের নিবাসভ্মি। ' উত্তরবঙ্গে 
লোকের1 বলেন, বগুড়ার নিকটবন্ভী মহাস্থানে টাঁদসদীগর ও লখীন্দরের বাড়ী, 


১০. ২৮৫ নং আপার, চিৎপুর রোড, বেরীমাধব দে এও কোম্পানির ছাপা! দারারপদেবের 
পন্মাপুরাণ খবিজ বংপীদান ও কবিবগভের স্বার! অন্পূ্ণরূপ নুতন ভাবে রচিত বলিয়া বোধ হয়। 
উহার সঙ্গে মূল ডা রি ০০৯ উহার গে পরে তিতা! 
৷ এইরগ,_. রি 8 





কে বাস গা পার রখ নি, 
ছু িার নে পীরের রে টা নট 


২০২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


ছিল। কেহ কেহ দাঞ্জিলিংএর নিকটবর্তী রনি নদীর তীরে চাদসদাগরের 
বাড়ী নির্দেশ করেন। আবার দিনাজপুর জেলায় কাস্তনগরের নিকটব্তীঁ 
সনকা গ্রামে চাদসদাগরের বাড়ীর ভগ্নত্ুপ কেহ কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া 
অঙ্গীকার করেন। তৃগোল-শিক্ষার্থীর একটু গোলে পড়িবারই কখা। চাদদবেণে 
এখন বঙ্গসাহিত্যের একটি সজীব মৃত্তি, ইনি চগ্ডীকাব্যে ধনপতি সদাগরের 
বাড়ীতে পুষ্পমাল্য পাইতেছেন, জয়নারায়ণের চণ্ডীতে ইহার' সহিত জনৈক 
কাব্যোক্ত নায়কের দীর্ঘকালব্যাপী আলাপ বণিত আছে ও ত্রিবেণীর পারে 
তাহার বাটার একটা জমকালো বর্ণনা আছে। পাল! গানগুলিতে বহুস্থানে 
ঠাদসদাগরের উল্লেখ আছে। বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে তিনি মনসার গীতি ছাড়িয়াও 
এদিক সেদিক হইতে উকি মাবিতেছেন ১ স্থতরাং টাদসদাগরের ন্যায় 
প্রয়োজনীয় ব্যক্তির নিবাস-ভূমি জান পাঠকেব নিতাস্ত আবশ্যক | 

কিন্ত দুঃখের বিষয়, আমাদেব বিশ্বাস চাদবেণেব গল্পটি আগাগোড়া 
কল্পনামূলক। পাঠক শনিব পাঁচালী কি সত্যনাবায়ণের পাচালী দেখিয়াছেন, 
টাদবেণের কথার আরস্ভও ঠিক সেইবপ ছিল। এক এক জন করিয় কবিগণ 
ঘটন! ও কাব্য-বণিত চরিত্র বাডাইয়াছেন এবং এই অলৌকিক কাহিনীর উপর 
এমনই একটি কল্পনার ইন্দ্রজাল বিস্তাঁব,কবিয়াছেন যে, তাহ। সত্যের আকার 
ধারণ করিয়। আমাদের বিভ্রম জন্নাইতেছে। কাব্যবণিত ঘটনাগুলি অনুধাবন 
করিলে এ সন্দেহ থাকিবে না। মনসাদ্দেবীব সঙ্গে বিবাদে চাদসদাগরের 
দুর্গতিগুলিতে কিছুমাত্র সত্য থাকিতে পারে ন।। হ্বর্গে যাইয়! নাচিয়! গাহিয়। 
স্বামীর জীবন লাভ করার কথাও পূথিবীবাসিগণ না দেখিয় বিশ্বাস করিবে 
কির্ূপে? উপাখ্যানের ভিত্তিম্বরূপ দুইটি মূল ঘটনাই কল্পনার ইষ্টকে গাঁথিয়া 
উঠান হইয়াছে। সত্যের উপর মধ্যে মধ্যে কল্পনাব একটুকু প্রলেপ দিয়। কাব্য 
প্রস্তুত হয়) যথা,-পলাশীর যুদ্ধ কাব্য। কিন্তু এ কাব্য তাহা নহে। 
ঠাদসদাগরের উপাখ্যানেব এইটুকু সত্যযূলক বলিয়! স্বীকার করিতে আমাদের 
আপত্তি নাই যে, ধাহারা শৈবধর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লৌকিক ধর্মগ্রচারের 
বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, টাদদসদাগর তাহার্দের একদ্বলেব নেতা ছিলেন ও শেষে 
তিনি মনসাদেকীর পুজা! অন্থমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বহু পল্লীগীতিকা 
ও রূপকথায় চাদবেণের উল্লেখ আছে $ যে সকল বণিক সমুদ্রপথে যাতায়াত 
করিয়া দেশ-বিদেশে বিশিষ্ট. স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, টাদস্দাগর যে 
তাহাদের একজন অগ্রণী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত থুষ্টীয় সপ্তম- 





'অইম শতাক্বীতে ভিন বিশ্মান ছিদেন) তখন বাালার বাণিজ্য জগব্যাপক ৃ 
্‌ ্রসারতা লাভ করিয়াছিল এবং আর্ধা-ধর্দের সঙ্গে লৌকিক ধর্গুলির একটা. 
সংঘর্ষ ও বোঝাপড়া হইতেছিল। এই উপলক্ষ্যে নানারপ উপর চাদসদাগরের 
নামে প্রচলিত হইয়াছিল। | 

মনসার সেবকের সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, টি চাদসদাগর ও. 
বেলার প্রতিবিশ্ব গাঢ়তর হইয়া! সজীব চিত্রের নায় হম্পষ্ট ভাবে ্াড়াইল। এই 
বঙ্গদেশে প্রাচীন ভন কীত্তির অভাব নাই, সেইরূপ ভিন্ন ভিনন-স্ছলের ইঞ্টকভূপ 
বিশেষে চাদবেণের ততের স্ববৃহৎ বাসাবাড়ী নির্ধারিত হইল ; বর্ধমান ও. 
ত্রিপুরার চম্পকনগরদ্বয়, নেতাধোপানীর ঘাট প্রভৃতি নাম এখন ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বসিয়াছে। টার এই সৌভাগ্য সত্যনারায়ণের 
পাচালীর নায়কের হইতে পারে নাই । টাদসদাগর নামে কোন প্রথিতনামা। 
বণিক বঙ্গদেশে এক সময় বৈশ্যকুলের অগ্রণী ছিলেন এবং তাহার পুত্রবধূ 
বেছল। সতী-শিরোমণি ছিলেন, কিন্তু তাহাদের সেই উজানী নগর, গাগুর ও 
চম্পানগর কোথায় ছিল, কে বলিবে? বঙগদেশের বহুস্থান হইতে তাহাদের | 
ক্বৃতিজড়িত স্থানগুলির উপর দাবী পড়িয়াছে -এই দাবী কোন্‌ ০০০ 
বিচার করিয়া সত্য নির্ণয় করিবেন? 


কবি জনার্দন প্রভৃতি 


“ধরার স্তর ছড়াও ক্রমে বড় কাব্য হইয়া পড়িয়াছে ? মাধবাচার্ডের 
চণ্তীর (১৫৭৯ খু.) পূর্বেও মঙ্গলচণ্ডীর গীতি ছিল; টৈতনপ্রভুর পূর্বে 
লচতীর ছড়া গাহিয়া গা়বগণ রাজি জাগরণ করিত। 8১8 

“মণ্ডলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে। 

্ দ্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে |” চৈ. ভা, আদি। | 

নেই গীতি কিরূপ ছিল, ঠিক জানি না । আমরা ঘিজ জনার্দিনের একটি 
চণ্ভী” পাইয়াছি-_-উহ। কাব্য নহে, ব্রতকথা। হম্তলিপি 
প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন। এইরূপ কোন চন্তীর গীতিকে ্‌ 
অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্ধ্য তাহার কাব্যগঠন। ও চরিব্রগুলির রেখাপাত : 
করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। ছোট ছোট ঢেউ কিরূপে বড় বড় তর হইয়া, 
জড়ায়, অষ্পষ্ট রেখার ক্ষীণ ছবি 'কিরূপে ক্রমে সম্যক বিকশিত, বৃহৎ ও হুম্পষ্ট- 
হইয়া উঠে-_জনার্দন, মাধবাচারধ্য ও কবিকন্কণের চণ্ী ক্রমান্বয়ে তৃলন। করিলে” 








 জনার্দনের চণ্তী। 











তি ১জ অংশ 
শনিত্য নিত্য সেই ব্যাধ আনবিত হয়া) 


৮৪: পরিবার পালে সে যে মৃগাদি মারিয়া ॥ 


| ধন্কে যুড়িয়া বাণ লগুড় কাধেতে। 
সূ্বব ষৃগ ধাইয়া! গেল বিদ্ধ্য গিরিতে ॥ 
ব্যাধ দেখি মুগ পলাইল ভ্রাসে। 
পাছে ধাএ ব্যাধ মগ মারিবার আশে ॥ 
বৃদ্ধ বরাহক আদি যত মৃগগণ। 
মজলচণ্ডীর পদে লইল শরণ 
ব্যাথেরে দেখিয়! দেবী উপায় চিস্তিল। 
ছু্গতি-নাশিনী দেবী সদয় হইল ॥ 
সথবর্ণগোধিকারূপ ধরিয়া পার্বতী । 
ব্যাধ পথ জুড়িয়া রহিল ভগবতী ॥ 
মুগয়া না পাইয়। ব্যাধ হইল চিস্তিত। 
স্থবর্ণগোধিকা পথে দেখে আচন্বিত ॥ 


_. হ্বর্ণগোধিকা পাইস্া হরষিত মনে। 


ধনুর অগ্রে তুলি লইল তথখনে ॥ | 

মনে মনে ভাবি ব্যাধ ধীরে ধীরে হাটে । 
 সত্বর গমনে গেল বাড়ীর নিকটে | 

 হুত্বিত মনে ব্যাধ গদ গদ বাণী। 

| উচ্চম্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিল গেহিনী ॥ 
মি খ্ইল গোষিকা। 








রা ক নেখা দিন কৌ গোচর॥ 
 জশ্রুতি হইল ব্যাধ তোমার শুভযোগ। 
পঞ্চশত ন্বর্ণানুরী কর উপভোগ ॥ 
আজু হোতে ব্যাধ তুমি না যাইবা বন । 
মগ না মারিবা এহি শুনহ বচন ॥ | 
| অল্প ভ্রব্য আনুরী দিলা যে আমারে। ৃ 
ইহা খাইয়া৷ কি করিব বল তার পরে ॥ ূ 
মঙ্গলচণ্তিক। দেবী হইল! সদয়। 
বর্ণ ভাঙুদ্বয় তাকে দিলেক নিশ্চয় ॥ 
চণ্ডিক প্রসাদে ব্যাধ কৃতার্থ হইল। 
তার পর ভগবতী অন্তর্ধান হৈল ॥ 
ধন পাইছে হেন রাজাএ শুনিয়া । 
শীপ্র করি কালকেতু বন্দী কৈল নিয়া! 
বন্ধনে পীড়িত হইয়া ব্যাধ মহাজন । 
কাদিয়া মলচণ্ডী করিল! ম্মরণ ॥” ইত্যাদি। 
এইরূপ কোন সংক্ষিপ্ত গীতি হয়ত চস্তীকাব্যের ভিত্তি ভূমি। এ 
এস্থলে গুজরাটি যাইয়া রাজ্যাদি স্থাপনের কথা ও কলিঙগাধিপতিরদহিভ ্ 
ধরন নাই। গুজরাটের সঙ্গে বঙ্গদেশে একটা সম্বন্ধ বহুকাল পূর্বে ঘটিয়াছিল 
এবং বাঙ্গালী গুজরাটে যাইয়া! একট! উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, মত্গ্রণীত 
পুৃহতব্গ' গ্রন্থ তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে কালকেতু গুজরাটে 
রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে ূর্ব্বোক্ত কোন ঘটনার কিছু সংশ্রব আছে কিনা তাহা 
বিবেচ্য । -কষুত্র গীতিটি কাব্যে পরিণত করিবার সময় কবিগণ নিজ হস্তে একটি 
মানচিত্র আকিয়।' লইয়াছেন; পদ্মাপুরাণের ঘটনার কেন্তুমিও এইরূপেই. 
নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা! পূর্বেই লিখিত হইয়াছে; ভারতনন্ত্র বর্ধমানের উপর 
_ বিস্তাহন্দরের কেলেঙ্কারী চাপাইয়। ' তাহার প্রতি অত্যাচারের পি ৰ 
৮৮ ; মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন ₹- 
ক “বর্মান-রাজ € যে ভারতচঙ্জের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, লে সা 
ঘ ট়্াছি এ এ ধারণা | নেই আছে, এবং বং এই কারের সংস্কারের বব হইয়া পৃজ্য- 









রাজারা রি অনেক 
বনজাসাজািদরএ সরল ডিও টিরাগািনি 
লা দেবা মালে” . 
| হয় অংশ | 
নদ 
ব্রতের বিধান সর্ব ব্রতীএ কহিল। . . 
প্রণাম করিয়া তবে খুল্না চলিল ॥ | 
হারাইয়াছিল ছাগল পথে পাইল তারে । 
গৃহে আসি খুল্পনা যে বিবিধ প্রকারে । 
__ চত্বীকার পুজা করে ভক্তি অন্সারে | 
মঙ্গলচণ্তীর বরে বাড়িল উন্নতি। 
.. ব্রত হতে সুখী হৈল খুল্পনা যুবতী ॥ 
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে সাধুএ তৃষিল। 
কতকাল পরে কন্যা গর্ভবতী হৈল॥ 
খুল্লনার গর্ভ ছয় মাস হৈল যবে। . 
বাণিজ্যেরে চলে ধনপতি সাধু তবে ॥ 
স্বামীর অগ্রেত গিয়া করিল ভকতি। 
বাণিজ্য করিতে সাধু হইলেক মতি ॥ 
ছয়মাস গর্ভ মোর জানাইল তোমারে । 
জানিবার পন্ধে হর্ষে দিলেক কুমারে ॥ 
হীরা মণি মাণিক্য আর নানা দ্রব্য যতে। 
. ".. হরষিত ভরে ভিজা যত লয় চিতে ॥ 
_.. ডিজাতে অর্থ ভরি সাধুর নন্দনে | 
খুল্পনা আসিতে আজ্ঞা করিল তখনে ॥ 
| _ মঙ্গলচণ্ীর ব্রত করিতে কারণ। | 
_ অধধ্য আনিতে বিজঙ্ক হইল তখন॥ 
... বিলম্ব দেখিয়া তবে সাধু মহাজন। 
ডি চত্িকার ঘটে পদ ক্ষেপিল তখন ॥ 
ক স্প্স্পা সম। প্র 
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| লিলি | 


পুত্র প্রসবিল তথা নাম গ্পতি ॥ . 
দিনে দিনে বাড়ে কুমার চন্দ্রের সমান । 
শুভক্ষণ করিয়1 কাঠি. কৈল দান ॥ 
লিখিতে কহিল কুমার ছাত্র সব স্থান। 
আমারে লিখায়ে দেহ এই খড়ি খান॥ 


_ হামিয়া সকল ছাত্র বুলিলেক বাণী । 


জারজ কুমার তুমি কে দিবে কাহিনী ॥ 


অসস্তোষ ভাবি তবে সাধুর কুমার । 
হেট মাথ1| করি গৃহে গেল আপনার ॥ 
বিষাদ ভাবিয়! তবে সাধুর নন্দন। 
মাথাএ বসন দিয়া, করিল শয়ন ॥ 
অন্ন জল ন। খাইল সাধুর নন্দন | 


মান হৈয়। নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘন ঘন ॥ 
মাতা বিমাতায় বুঝি পুত্রের লক্ষণ। 


সাধু দিছে যেই .পত্র দ্িলেক তখন ॥ 


শেষ ক্লোকের ক্ষুদ্র “বিমাতা” শব্ধটি হইতে লহনা-চরিত্রের স্ুত্রপাত ; 

্রীমান্তের বিদ্যালয়ে মর্মাহত হইবার কথাটি এখানে যেরূপ আছে, মাধবাচাধ্যও 
প্রায় সেইরূপই রাখিয়াছেন, কবিকন্কণ সে স্থানটি ভাঙ্গিয়! গড়িয়াছেন !. 
রতিদেবরুত মৃগলুব্ধ পুঁথির কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি৯, উই শৈব-. 


ধন্মের ভগ্ন টি 


'রতিদেব ও অপরাপর 
ই 


হয়া পড়তেন 


আমরা! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ব্রাক্ষণ্য-প্রভাব-চিহ্নিত 
সাহিত্যে শিব কোন স্থলেই বড় উচ্চস্থান অধিকার করিতে: 


_ শারেন নাই । যেখানেই তিনি দেখা দিয়াছেন, সেইখানেই 


তবানীর জবকুটি-ভঙ্গীতে অতি কপাযোগ্যভাবে নিশ্ে ঃ 


*মুগলুর? গীতি ঠশৈবধর্শের প্রাবল্য সময়ে লিখিত উক্তব ধর্ম শাক্ত ও ক ৃ 
আল গা পা নি পেপারে ই 


টিন 





১০ স্হগল। 


২০৮ বঙ্গভাষা 'ও সাহিত্য 


অতি আদিসময়েও বিদ্যমান ছিল। আমর! "উহাদের কিছু কিছু নিদর্শন 
পাইয়াছি। 
শীতলা-মঙ্গল 

শীতল! পূজার আদি খুঁজিতেও আমর শাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করিতে 
পারি। প্রাচীন শাস্ত্রের যে কোনও স্থলে যে কোন দেবতার সামান্য মাত্র 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়, লৌকিক ভীতি ও ছুঃখ বিমোচনের অন্রোধে পরবর্তী ব্রাহ্মণগণ 
সেই সামান্ত উল্লেখকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়৷ দেশীয় সংস্কারোপযোগী দেঁব- 
গ্রতিম! প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অথর্ববেদের “তব্মন্* শব্ের অর্থ “শীতলা” 
বলিয়া কেহ কেহ অন্মান করিয়াছেন, অপর কোন লেখক বৈদিক শাস্ত্রোক্ত 
“অপদেবী”কে শীতলাদেবীর আদি মৃত্তি বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদের 
এই আভাস পুরাণকারদের হস্তে ক্রমে বিকাশ পাইয়া শীতলাদেবীর বর্তমান 
রূপ কল্পিত হইয়াছে। স্বন্দপুরাণ ও পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলার বিবরণ আছে এবং 
কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর শীতলাদেবীর একখানি প্রাচীন মন্দির এখনও 
দৃষ্ট হয়। বর্তমান সময়ে শীতলাদেবীর পুরোহিতগণ অনেক স্থলেই ডোমজাতীয় 
দেখা যায়। ইহাতে আর একটি অনুমান করিবার অন্ধুকৃল যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্র হারিতীদেবীর পুজার ব্যবস্থা আছে। এতদ্দেশে বৌদ্ছ- 
ধর্মের প্রাবল্যের সময় ভোমপুরোহিতগণ হারিতী পূজা! করিতেন, এই হারিতী 
ও শীতল! উভয়েই ব্রণনাশিনী দেবী। হিন্দুশান্ত্রে শীতলাদেবীর যে হুন্দর 
মৃত্তি বণিত আছে, শীতলাপপ্ডিত ভোমবর্গের প্রদশিত মৃত্তি সেরূপ নহে । এ 
সম্বন্ধে স্থলেখক স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “শীতল। 
পণ্ডিতগণের শীতল! করচরণহীন1, সিন্দংরলিগ্ঠালী, শঙ্খ বা ধাতুখচিত- 
ব্রণচিহ্নাক্কিত মুখম গুল-মান্জাবশিষ্ট প্রতিম] মাত্র। ইহাকে বরং বৌদ্ধভাবের 
দেঁবত| বল। যায় । এই শীতলার মুখে যে ধাতু বা শঙ্খনিশ্মিত কুইতনের 
ফোটার ন্যায় বা পেরেকের মাথার ন্যায় টোপতোলা বসস্ত-চিহ লাগান থাকে, 
তাহার সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত ধর্শঠাকুরের গানে প্রোথিত পিতলের 
টোপতোল। পেরেক চিহ্ের যেন সাদৃশ্ত আছে বলিয়া বোধ হয়।” , ভোম- 
পুরোহিতের পূজার অধিকারই এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ সংশ্রবের অকাটা প্রমাণ। 

এই শীতলাদেবীর সঘন্ষেও অনেকগুলি পাল। প্রাচীনকালে বঙ্গভাষায় রচিত 
হইয়াছিল। সেই সকল গীতি নিতাত্ত প্রাচীন নিদর্শন এখনও পাওয়া! যায় 





ই নব ক ছাড় শাক মেতা হে নন পাড়ার নাজ নিস, 
তাহার কোনটি তেমন প্রাচীন নহে। তবে তাহারা যে তত্তৎবিষয়ের প্রাচীনতর 
কবিতা! অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল, তৎসন্বন্ধে সন্দেহ নাই। 
১৬৮৭ খু অ' নিমতানিবাদী কষ্তরাম “যঠীমঙ্গল” রচনা করেন। ইহাতে একটি 
উপাখ্যান অবলঘ্ধনে যথারীতি যগীদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত করা হইয়াছে। 
রাাযারজারাািনিলরানাহগ ডা ছ্্র 
পাওয়া গিয়াছে, | | 

_ শ্রাচ গৌড়ে দেখিলাম কলিঙ্গ কপাল 
গয়] পৈইরাগ কাশী নিষধ নেপাল ॥ 
একে একে ভ্রমণ করিলাম দেশ দেশ। 
দেখিলু দেবীর পূজা অশেষ বিশেষ | 
সপ্তগ্রাম ধরণীতে নাহি তার তুল। 
চালে চালে বৈসে লোকে ভাগীরথীর কৃল। | 
নিরবধি যজ্দান পুণ্যবান লোক । 

অকাল মরণ নাই নাহি ছঃখ শোক ॥ 
শক্রজিৎ রাজার নাম তার অধিকারে। 

৪৪২ বেভারে এ জত গুণ কে কহিতে পারে ॥” | 

১, নান মেদিনীপুর নন্দ মেদিনীপুর জেলার অন কাশীঘোড়ার জমিদার রাবেজদারারণর 
বা ইহার বৃ সিন নাম পুরষোত,  পরপিতামের টি ভাবতে | 
নাম শাম এবং পিতার নাম গোপাল। . ইহার পূর্বপুরুষ প্রথমতঃ বর্দদান জেলার অন্থগ্্ত, 
্‌ তিন নগরে (হাতিনা), তৎগরে কিছুদিন মান্দারণে এবং অবশেষে বৈদ্পুরে আমিয়া বান, 
| করেদ। | জী দল দেবী রা খাজে. | 
০ হি শ্যাম হাতে হেলা মু উদুকবাহন।” ক 
রর ইহা প্রকরণ ভিন ঘেরা দিছেন তাহার লক বাগ শা 








২১৪ বঙ্গতাব। € পাহিত্য 
কমলা মল বা জক্মী চরিত 


লক্ীদেবী স্থানবিশেষে গজলক্্মী নামে ' পুঁজিতা।। অতি প্রাচীনকালের 
লক্ষ্মীর ষে সমস্ত বিগ্রহ এবং প্রতিমুত্তি প্রন্তরে অঞ্িত দেখ! যায়, তন্মধ্যে ছুই 
পার্ে দু'টি হস্তি-সমস্িতা হইয়। শুপ্তধুত কুভ্ভজলে তিনি অভিষিক্ত হইতেছেন, 
এইবপ দৃষ্ট হয়। বান্ীকি-রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের লক্ষ্মীর এই প্রকার স্বর্ময়ী 
মৃত্তির বর্ণনা আছে। গজপুওধৃত কুস্ভজলে অভিষিক্ত হওয়ার দূরুণই বোধ হয় 
এই গজলম্ষ্ী নাম হইয়া থাকিবে । শিবানন্দ কর-রচিত 'লি্্রীচরিজ্রই এই 
শ্রেণীর প্রাপ্ত কাব্যাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই কবির উপাধি 
গুণরাজ খা ছিল। ইহা। ছাড়া মাধবাচাধ্য এবং পরশুরাম কৃত “লম্ষ্মীচরিত্র” 
গ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কবি জগমোহুন-কৃত “লক্মীমঙ্গল”ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ইহাতে দুর্ববাসার শাপে ইন্দ্রের লক্মীভষ্ট হওয়ার বিবরণ এবং অপরাপর প্রসঙ্গ 
বণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাব ও ভাষা কবিত্বময়। জগমোহনের 
পর রণজিত্-রামদাস ১৮০৬ থুষ্টান্ে একখানি “কমলাচরিত্র" প্রকাশ করেন। 


গালা মজল 


মাধবাচার্যের “গঙ্গামঙ্গল”ই গপ্রসিদ্ধ। এতঘ্যতীত দ্বিজ গৌরাঙ্গ, ঘ্িজ 
কমলাকাস্ত প্রভৃতি অনেক কবির “গঙ্গামঙ্গল* প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 


সূর্যের পাঁচালী 


হুর্য্যের পাচালীকারদিগের মধ্যে দ্িজ কালিদাস, দ্বিজ রামজীবন বিদ্যাভূষণ 
_এই ছুই জনের গ্রস্থই অধিকতর প্রচলিত। রামজীবন ১৬৮৯ থৃষ্টাব্ে 
তাহার আদিত্য চরিত বা সুর্যের পাঁচালী রচনা করেন। এই পাঁচালীতে 
হাড়িজাতির প্রতি যে নিগ্রহের কথা বণিত হুইয়াছে, তদ্দর1 সৌর-উপাসক 
ও বৌদ্ধগণের সঙ্গে সংঘর্ধ অনেকে কল্পনা করিয়] থাকেন। 

কুর্ষ্যের যে প্রাচীন ছড়াটি বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গীয় গৃহের নববিবাহিতা বালিকাকন্তার ভরপুর চিত্ত-ব্যথা 
অতি করুণ ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে । বাঁলিক। অষ্টমবর্ধে গৌরী সাজিয় 
ত্বামিগৃহে যাইতেছে । এদিকে তাহার বিরহে মাতাঁপিতা৷ কীদিয়া কাটিয়া 
অস্থির হইতেছেন। বালিক! নৌকায় শুইয়া সাশ্রচক্ষে সেই করুণ কানা 
শুনিতেছে এবং মাঝিকে ধীরে ধীরে নৌকা। বাহিতে বলিতেছে, বেন সে মায়ের 


গৌড়ীয় ছু ২১১ 


কার বেশীক্ষণ শুনিতে পায়। কিন্ত নৌক। এখন অনেকটা অগ্রসর হইগ্সাছে। 
আর লে কারার স্থর শোন! যায় ম!। কুর্য্য তাহার বালিক। বধৃকে কত আদরে 
সাত্বনা দিতেছেন, কিন্ত মে শোক ভূলিতে পারিতেছে না। সে কাদিতে 
কার্দিতে বলিতেছে, “তোমার দেশে গেলে আমি কাপড় কোথায় পাইব?” 
কূরয্য বলিতেছেন, “তোমার জন্ত আমি নগরে নগরে তাতি বসাইব, তাহারা 
তোমার জন্ত কতরূপ শাড়ী তৈরী করিবে” “আমি তোমার সঙ্গে যাইব, 
শীখা কোথাক্ন পাইব?” “আমি তোমার জগ্য আমার নগরে অনেক শাঁখারী 
বসাইব।” “আমি তোমার দেশে ভাত কোথায় পাইব.?” “তোমার জন্ত 
দিন রাত কৃষাপের! হল বাহিয়। নানারপ ধান জন্মাইবে |” কিন্তু বালিক। 
বধূর এইগুলিই চূড়ান্ত প্রশ্ন নহে। যে কথাটি বলিতে তাহার বুক ছুরু দুরু 
কাপিয়া! উঠিতেছে, চোখে জল উথলিয়! উঠিতেছে সেই কথাটি দে কম্পিত 
ওষাধরে, গদ্বগদ্দকঠে শেষে বলিয়। ফেলিল £ “তোমার দেশে যাব আহি ম। 
বলিব কারে?” হৃদয়ের নিভৃত স্থানের ব্যথাটি ব্যক্ত করিয়। সে কাদিয়। 
ফেলিল। হু্য তখন আদরে তাহার গল! জড়ায়! ধরিয়া! বলিলেন, “আমার 
যে ম। আছে মা বলিবে তারে ।”__এই বাৎসল্য মধুর চিত্রের পরিণতি ব্গদেশের 
মর্মস্পর্শী পরবর্তী আগমনী গানে । 


(8) পদাবলী শাখা 
ক। পদাবলী সাহিত্য খ। চণ্তীদাস এবং রামী গ। বিদ্যাপতি 
ক। পদাবলী সাহিত্য 


ব্গদেশে প্রেমের অবতার হইয়াছিল, বাঙ্গালী কবি গ্রেম-্্ণনায় 
অদ্বিতীয় । বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের যে নিফাম মাধুর্য বর্ণন। 
করিয্বাছেন, তাহ প্রাচীন বঙ্গদাহিত্যে পবিদ্রতার স্থধাধার? 
প্রবাহিত করিয়। দিয়াছে। 

পদ্দাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য। পূর্ববরাগ, উ্ভি, 
রত্যুক্তি, প্রথম মিলন, সম্ভোগ, অভিসার, কারণমান, নি্েতু মান, প্রেম- 
বৈচিত্র্য, দাঁনলীলা, নৌকাবিলাস, বাসভ্তীলীলা, বিরহ, পুনমিলন+ প্রেমের 
এই বু বিভাগের পর্ধ্যায়ে পর্ধ্যায়ে কেবল কোমল অশ্রর উৎস; ইহাতে 
স্বার্থে আহুতি, অধিকারের বিলোপ; বাতের দেহ স্পর্শ করিতে, দেখিয়! 


পদাবলী সাহিত্য | 





২১২ বঙ্গভাব! ও মাহিত্য 


চক্ষু ভুড়াইতে, দজ্জাত অপূর্ব পরিমল 'জাণ করিতে, মধুগ্ধে অন্ধ অলির 
সার খর্গীয় প্রেমিক কবিগণ কাদয়! বেড়াইয়াছিলেন, পাব্লী সাহিত্য 
তাহাদের অশ্রর ইতিহাস। 
বৈষব পদ্দাবলীর কেন্দ্রীতৃত এক ্বগর্থ় উপাদান আছে, উহা! মানবীক্ 
প্রেমগ্ীত গাহিতে গাহিতে যেন সহসা হুর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুনার 
রাগিণী ধরিয়াছে, তাহ। ভক্ত ও সাধকের কর্ণে পৌঁছিতে 
সমর্থ হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতা নদীর মোহানার সহিত 
তুলিত হইতে পারে, এই গীতি কুলু কুলু স্বরে মানব জগতের ন্থখ দুঃখের কথা 
গাহিতে গাহিতে এমন একটা! জায়গায় আসিয়া পৌছায়, যেখানে সমন্ত সীমার 
বাধ চলিয়। ষায্স। সীমাবদ্ধ ছুই পারের মধ্যে চলিয়া এমন স্থানে উপস্থিত হয়» 
যাহা একেবারে অসীম। 
সহ্ধদয় ভিম্দেশীয় লেখকগণও পদাবলী পড়িতে পড়িতে তদস্তণিহিত 
মধুময় আধ্যাত্মিকতত্ব উপভোগ করিয়া করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। পপ্ডিত 
গ্রীয়ারসন্‌ মহোদয় বি্াপতির কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ₹_* “কিন্ত 
মৈথিল ভাষায় অতুল্য পদাবলী রচনার জন্যই তাহার শ্রেষ্ঠ গৌরব ? সে সমস্ত 
পদে শ্রীরাধিকার কুষ্ণ-প্রেম-বর্ণনার রূপক দ্বারা পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার 
ভালবাস! সম্বন্ধই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে !*১* ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপ্রদর্শন জন্ত 
রাধার রূপক অবলম্বনীয় হইল কেন, এ জটিল সমস্যার উত্তর দিতে আমরা 
সমর্থনহি। তবে বোধ হয় পাঠকগণ পদ্দাবলীবণিত রাধিকার ভাবগুলির 
সঙ্গে চৈতস্তলীলার অতি নিকট সাদৃস্ঠ দেখিতে পাইবেন এবং ত্দধার। পদাবলী 
যে ধর্দসাহিত্যের অন্তর্গত করিতে পার! যায়ঃ তাহ৷ ত্বীকার করিতে বাধ্য 
হইবেন। ধর্খের এই রূপক সমন্ধে আমর] পণ্ডিত নিউম্যান সাহেবের 
এইরূপ বিষয়ে একটি মতের উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব” 
* “যদি তোমার আত্মা উচ্চ ধর্্মরাজ্যের পবিভ্রতায় প্রবেশ করিতে অভিলাধী 
হয়, তবে তাহাকে রমনীববেশে যাঁইতে হইবে। মনুম্ত সমাজে তোমার যতই 
১,:7০30% 0018 (ড1৫529155) 00161 81015 50138180817) 1018. 10800101655 
80100608 (79083) 11) 005 11121010111 019160, 06911718 8116807109115 10) 008 
₹61911008 01 006 8091 (0 0০0 8106 006 1010) 01 1055 08010 890178 0016 
00 8018079, 10586 সভাতে ৪000060 800 1661660. 610070051858168115 ৮ 00৩ 
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আধ্যাত্সিকত্ব। 
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পুরুষকারের গর্ব থাকুক না কেন, এস্বলে আত্মার রমণী সাজ ছাড়া গত্যত্তর 
নাই ।”১ 


খ। চন্তীদাস ও রামী 


চণ্তীদ্াস সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতান্বার শেষভাগে২ নাক্গুর গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । কেন্দুবিষ্ব ও বিস্ফী হইতে নাক্কুর শ্রেষ্ঠ তীর্ঘ; চত্ডীদাঁসের 
নিবাসভূষি পবিভ্র নান্নুরপল্লী এখনও আছে,__পাগল চণ্তীর স্বর্গীয় অশ্রসিক্ত 
পবিত্র বাশুলীদেবীর মন্দির এখনও আছে। সেই ক্ষুত্র 
চতীদালের শা পল্মীতে প্রেমের যে অপূর্ব দ্ষৃত্তি ও প্রতিভা প্রকাশ 
পাইয়াছিল, এজগতে তাহার তুলনা নাই? প্রেমিকের নিকট নারূর-পল্পী 
হিতীয় বৃন্দাবন তুল্য স্থদৃশ্ত । কিন্তু পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতি লেখকের স্মতি 
বহন করিতে সেই স্থানে কোন সমাধিন্তস্ত নাই__এ আক্ষেপ আমাদের ইংরেজী 
শিক্ষার দরুণ হয় নতুবা আমাদের দেশের লোকে অন্যরপে স্বৃতি রক্ষা করিতে 
অভ্যস্ত ছিল--সমাধিম্তস্ত এদেশের সামগ্রী নহে; তাহারা ঘরে ঘরে মৃত্তি 
গড়িয়া পূজ! করিত, প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়। পুণ্যঙ্সোক মহাজিনগণের নাম 
ভক্তিভরে উচ্চারণ করিত ও শিশুগণকে বলিতে শিখাইত। 
পাঠক ক্ষমা করিবেন, চণ্তীদাসের কবিতা আমার আশৈশব সুখ, ছুঃংখ ও 
বহু অশ্রুর উৎস স্বরূপ; হৃদয়ের প্রগাঢ় উচ্ছাসে তাহার কবিতার আলোচনা 
সম্ভবপর হইবে কি না বুঝিতে পারি না । আর একটি বক্তব্য এই»_-চণ্তীদাসের 
কবিতার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট ন। হইলে হয়ত আমি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য 
আলোচনা করিতাম না। আমি বহু বৎসর যাবৎ চণ্তীদাসের গান গায়নত্রী- 
মন্ত্রের ন্যায় প্রায় একরূপ জপ করিয়া আসিয়াছি ; এই মহাকবি আমার যতটা 
অস্তরজ্গ, আমার দারা পুত্র স্বগণের কেহ তর্দপেক্ষা অন্তরঙ্গ নহেন; তিনি 
আমাকে ধতট1 আনন্দ দিয়াছেন, পৃথিবীতে আর কেহ ততোধিক আনন্দ দেন 
নাই। এই দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর পরিচয়ে আমি তাহার স্থুরট! চিনিয়াছি। 
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২, “বিধুর নিকট মেতে পক্ষ পঞ্চবাম। নবহ মবহরস, ইহ পরিমাণ ।” 
এই পদটি কালবাচক লহে, পদের সংখ্াবাচক। তিনি ০০০ 
গান চল] করিয়াছিলেন, সম্ভব; ইহাই ইছার অর্থ। 









চেনা খুবই বিফ আমি ভাষা বিচার করিয়া কে খাটি চাস, র্‌ 
দ্বীন চত্তীদাস, কে বড়, চত্তীদাস, কে ছিজ চণ্তীদাস, কে বাস্জনী সেবক 
চত্তীদাস, কে তরশীরমণ চত্তীদাস__এই চতীদাস-ব্যহের সমন্তা ভেদ করিতে 
যাইব না; আমার নিকট চণ্ডীদাস এক ভিন্ন ছিতীয় নাই। কয়েক বৎসর 
গত হইল একজন আমাকে কতকগুলি অজ্ঞাতপদ আনিয়া! পরীক্ষা! করাইয়া- 
ছিলেন, তন্মধ্যে যেগুলি চণ্তীদাসের পদ তাহা আমার তখন অজ্ঞাত থাকিলেও 
আমি ছুই একটি ছত্র শুনিয়া ঠিক ধরিয়া দিয়া পরীক্ষা উভীর্ণ হইয়াছিলাম, 
মার একটিও তুল হয় নাই। 

_. প্রায় পাচ শত বৎসরের ধারা রর? চিনির নহে, 
বগ্স্থে ও বহু মহাজনকৃত পদে কাল সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে। মহাপ্রভু 
চত্তীদাসের পদ সর্বদা কীর্তন করিতেন; মহাপ্রতুর পূর্বেই চণ্ডীদাস প্রভুর 
তিরোধান হইয়াছিল, স্থতরাং তিনি যে অস্ততঃ পাঁচ শত বৎসর পূর্বের জীবিত 
ছিলেন, তাহা নিশ্চয় রূপে বল! যাইতে পারে। তাঁহার সহিত বিদ্যাপতির 
দেখা শোন! হইয়াছিল, ইহাও বহু মহাজনের পদে উদ্লিখিত হইয়াছে _ 
(পদকল্পতরুর ৫২৪০৯, ১২৪১০, ২২৪১১, ৩/২৪১২, ৪২৪১৩, ৫1২৪১৪, 
:৯/২৪১৫ পদ বষ্ব্য।) স্কতরাং এই কথ অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু 
মাই। বিস্তাপতি অতি দীর্ঘায়ু ছিলেন, তাহার তাহার জীবনের অনেক ঘটনার 
তারিখ পাওয়৷ গিয়াছে।- পূর্বোক্ত ছুইটি প্রধান যুক্তিতে প্রমাণিত হয় যে 
চত্তীদাস ৫** বতমর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন ; তিনি বাশ্ুনী মন্দিরে, স্বর্ণমণ্ডিত 
স্তভের অস্তরালে প্রাতঃক্র্যের আলোকে এক সোনার পুতুলীকে দেখিয়াছিলেন, 
সেই শুভ দৃষ্টিতে তাহার সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়। উঠিয়াছিল ; তিনি বাশুলীর 
নিকট ধন্না দিয়া পড়িয়াছিলেন, “আমি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছি, আমি 
কত তপন্তা দ্বারা তোমার পুজা করিয় থাকি, আমার একি হইল, তোমা 
অপেক্ষা রামী আমার নিকট সত্য হইল? আমি পতিত হুইয়াছি, আমি কি 
| করিব বলিয়! দাও, | বাশুলীর আদেশ তিনি শুনিলেন, জি দিনা 
 হইস্রাএই- নারীকে ভালবাস, ইনি ভোদার হদয়কে য়ে পবিভ্রত। দিবে, ব্রহ্মা 
ষ্ি কিং বা! আমিও তোমাকে তাহা দিতে পারিব ন না। । হাই টা । জয়দেবী 
আর | তাহাকে প্রাইয়। বসিয়াছিন, রামীর প্রেমের দীক্ষা তাহাকে 











লেন এই প্রেমকাহিনী পর্ৈষ মিথ্য  সহবিয়ারা বি হই 

করিয়াছেন, তাঁহাদের য রি কখনও নাত হইবে না। একটি একটি করিয়া 
: যর কেক কারণ বেইলি | রি 
জন্য চা যত ঠ সাধু- প্রত্যেককে কিশোরী প্র বলিয়া। সর 
করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এমন কি তাহার! মহাপ্রতৃকেও বাদ দেয় নাই। 
উগ্র সন্্যাসের অবতার রূপ, সনাতন, রুষ্তদাস কবিরাজ,, এমন কি কষ্ণপ্রেমে ্‌ 
মাতোয়ারা মীরাবাঈকেও তাহারা তাহাদের স্বীয় দলভুক্ত করিতে চাহিয়াছে ১: 
কিন্ত খাটি জিনিষ থাকিলেই মেকী থাকে ; শুধু মেকী চলে না। সহজিয়াদের 
পূর্বেই "রসিক ভক্ত” নামক এক শ্রেণীর নারীপুজক কিশোরী-সাধনা করিতেন ; 
বৌদ্ধ তাস্ত্রিকগণের মধ্যে এই সাধন! পরিপুষ্ট হইয়াছিল। খৃষটয় একাদশ 
শতাব্দীতে অতীশ দীপঙ্করের (৯৮২-১০৫৪ থুঃ ) নিকট তিব্বত-রাজ! লাঃ লামী 
ইয়েসিও যে দুতগণ পাঠান, তাহারা তাহাকে বলেন, “নীলবস্ত্রপরিহিত একদল 
ভিক্ষু স্ত্রীলোক লইয়া ব্যভিচার করিয়া তাহার রাজ্যের লোকের মতিগতি 
ফিরাইয়া দিতেছে; তাহার! নরনারী মিলনকেই ধর্ম বলিয়া চালাইতেছে।” 
এই দল বঙ্গদেশে আসিয়া বিশেষরূণে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল; বিশেষ 
পূর্বে ঘরে ঘরে ইহারা! যোগিনী, বন্ুযোগিনী প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়া 
তাহাদের মত প্রচার করিত। সাধারণ ভাষায় ইহাদিগকে “দোয়াসিনী, 
বলিত। “দোয়াসিনী'গণ ম্ত্রত্ত্র দ্বারা রোগ আরোগ্য করিত এবং শঙ্ঘের 
কুগুল কাণে পরিত। চণ্ীদাসের পদে এই যোগিনী ও দোয়াসিনীগণের 
অনেক স্থলে উল্লেখ আছে। 

: রসিক ভক্তের মধ্যে কয়েকজন বৈফবগুরুর নামে এই নারী সেবা সহনিয়ারা 
ওহি মিথ্যামিথ্যি আরোপ করিয়াছিল, তাহা পূর্বেই উল্লেখ 
অবিধাসের কোন করিয়াছি। মহাপ্রভু এবং তৎশিল্তদের সম্বন্ধে এই 
কারণদাই। . মিথ্যাধাদ সহজিয়াদের গত্তী বহি্ত ; কেহই বিশ্বাস 

চির জিত লোকে লা সহিসির 
ফিরগ্যা জর ঠারনিডাজাসইি। 6 রা 
_. নাক্কুরবা রা মধ্যে রামীর প্রেম সম্বন্ধে বছ কাহিনী শচলিত ; গাছে রর 















৭১ বঙ্গতাঘা ও সাহিত্য 


নানাস্থানেই সে গমনাগমন করিতে পারে ও.বাড়ীঘরও নাদাস্থলে তৈরী করিতে 
পারে। কিন্ত যে দেশ চণ্তীদাসের লীলাতৃমি সেই দেশের 
ও ভিটার প্রমাণ। ব্যাপক জনশ্রুতি কখনও মিথ্যা বলা যাইতে পারে ন!। 
বঙ্গের এই সকল নিভৃত পল্লী বাণিজ্যকেন্জ্ ছিল না 
সেখানে ঘন ঘন লোকবাসের পরিবর্তন হইত না। শত শত বৎসর যাবৎ 
একই বংশ, একই পরিবার এক ভিটায় বাস করিত। পিতা পিতামহের 
নিকট এবং পুত্র পিতার নিকট গ্রাম সম্বন্ধে যে সকল কথ! শুনিত-_-তাহার 
অধিকাংশই সত্যের উপর গ্রতিষ্ঠিত। “নহামূল! জনশ্রুতি” ১৪১৫ পুরুষের 
মধ্যে স্বীয় গ্রাম সম্বন্ধে প্রবার্দগুলি ও তৎসংঙ্িষ্ট ভিটার প্রমাণের মধ্যে অপ্রত্যয় 
করিবার কি কারণ থাকিতে পারে ? 
দ্বিতীয়তঃ, রামীর অনেক কবিত৷ পাওয়। গিয়াছে। চন্তীদাম লিখিত 
রামী সম্বন্ধে পদাবলীও সর্বত্র শ্রুত হয়। চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে রামীর 
কবিতা ২০০।২৫* বৎসরের একথানি পুঁথির পাতায় পাওয়া গিয়াছে, তাহ 
পরে উদ্ধত হইবে। সাহিত্যপরিষদের পুঁথিশালায় 
২৩৭৫ নং আর একখানি প্রাচীন পু'দিতেও এ কবিতাটি 
পায়! গিয়াছে। এই সকল পুথি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে”_নাল্নুরের এ 
সম্বন্ধে প্রাচীন জনশ্রুতির কথ আমরা স্থানাস্তরে উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই 
জমশ্রুতি ও কবিতাগুলির কথ প্রায় একই রূপের। মহাজন-কৃত বহু পদে 
রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রেমের উল্লেখ আছে। 
তৃতীয়তঃ, শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যে নহে, বৈষ্ণবগন্তীর বাহিরেও রামীর 
কন সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রেমের উল্লেখ পাইতেছি; পূর্বববঙ্গ- 
বাহিরের প্রমাণ। ৮২ ৪র্ঘ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ডে আধ বধু গীতিক! 


প্রাচীন পু থির প্রমাণ । 


| 
মহাগ্রত্র অভ্যুদয়ের পূর্ধ্বে নরহরি সরকার তাঁহার চণ্তীদাস-বন্দনায় রামী- 
চণ্তীদাসের প্রেমের কথ। উল্লেখ করিয়াছেন। এতগুলি প্রবাদ, গ্রস্থোক্ত গ্রমাণ, 
স্থানি নির্দেশ, বজদেশময় সর্বশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক জনশ্রুতি 
গু _এ সমস্তই কি সহজিয়ার] হুটি করিয়াছেন? কই মহা" 
নযহরির প্রমাণ । প্রভূ ও তাহার পার্খচরগণের সম্বন্ধে সহজিয়ার। যে অপবাদ 
দিয়াছে, তাহা তো কেহই বিশ্বাদ করেন নাই, তজান্ক 


সহঘ্িয়ার] সর্ব তিরত্কত হইয়া আমিতেছে। মোট কথা, খাঁহি ও মেকী, 
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সহজেই ধর। পড়ে। বিষমঙগল ঠাকুরের সঙ্গে চিন্তার প্রেম সতাঘটনামূলক ও 
জয়দেবের সঙ্গে পল্মাবতীর গ্রেমও তাহাই । মালিনীর সঙ্গে ঘবাদশ গোপালের 
'অন্কতম অভিরামের প্রেমও তাহাই । এই সকল প্রেম-কথা সর্বত্র প্রচারিত 
এবং ইহা৷ কেহ অবিশ্বাস করে নাই। 

চত্তীদাদ ভাহার যে অতুলনীয়! ভাষায় রামীর সঙ্গে তাহার প্রথমক্জীরিচয়ের 

বর্ণন। দিয়াছেন, সে ভাষা অন্তের অনায়ত্ত। তৎকৃত 
দানা সহজিয়! পর্দের কতকগুলি এমন" স্থন্দর ও কবিত্বপূর্ণ যে, 
তাহার মত গীতি-কবিতার গুরুই লিখিতে পারিতেন। 

গহজিয়ারা কতকগুলি পদ তাহার ভণিত৷ দিয়! চালাইয়াছিল সত্য, কিন্ত 
সেই সকল পদ বিচার করিলে সহজেই জাল বলিয়া ধর] পড়িবে। 

বঙ্গের কবিরা বিশেষ বৈষ্ণব কবিরা অনেক সময় দৈন্ বুঝাইতে প্দাস*, 
প্ৰীন” “দ্বীন হীন”, প্রভৃতি উপাধি ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন, এইরূপ 
বিভিন্ন ভণিতা৷ দেঁখিলেই যে কবি স্বতন্ত্র, এরূপ ত্রস্ত সিদ্কাস্ত করা সঙ্গত নহে। 
অনেক সময় গায়কগণও ইচ্ছান্কসারে কবির এ ভাবের উপাধি ভণিতায় বসাইয়! 
দিয়াছেন । দৃষ্টাস্তস্থলে পদকল্পতরুর ১/২১ পদে “দীন বলরামদাস”, ১/৬৭ 
পদে “দীন গোবিন্দ দাস” ১/৩০* পদে প্দ্রীন হান দাস”, ১৩।১৬৮ পদে “পাপী 
রাধামোহন দা” ২১৪৮৩ পদে প্দীন কৃষ্ণ দাস”) ৩৩।২১১৫ পদে “হীন 
রামানন্দ”, ৩৯।২*৫০ পদে “দীন হীন রামানন্দ দাস”, ৪৯।২০৬১ পরে “হুর্মতি 
বৈষ্বদাস”্। ৩৭।২১১৭ পদে “দীন নরোভম দাস”, ৫২১৪১ পদে “হুঃখিয়া 
শেখরদাস”, ৫২১৫১ পদে “ছুঃখিয়। শেখর দাস”, ৭২১৪৩ 
পদে “পাপিয়া শেখর দাস”, ১২২৩১৩ পদে “দীন হীন 
হরিদাস*, ৩৯।২২০৬ পদে “পামর মাধব দাস”, ১৬২২২৯ পদে "দীন হীন 
ঘোঁষ” (মাধব ঘোষ ), ৭২২৯০ পদে “দীন ঘনশ্তাম দাস” ২২৩১৩ পদে “দীন 
হীন হরিদাস”, ১/২৩১১ পদে “দীন রুষ্দাস”, ২।২৯৩৫ পদ্দে “অকিঞ্চন বল্পত- 
দাস*, ৫২৯৩৮ পদে “পতিত রাধামাধব” প্রভৃতি বহু পদে দৈম্তব্যপ্রক উপাধির 
বৃষ্টি দৃ্ট হয়। কেহ কেহ কোন একটি স্থানে “দীন চণ্ডীদাস” পাইয়া অঙ্গরূপ 
বহু পদে শুধু চণ্ীদাসের ভণিত থাক! সত্বেও তাহা৷ তথা-কখিত “দীন চণ্তী- 
বানের" বলিয়া চালাইতে চেষ্ট1। করিয়াছেন । আদত কথা৷ শুধু “দীন চণ্তীদাস” 
'ভণিতায় পাইলে ষে পৃথক চণ্ডীদাস দাড় করাইতে হুইবে__তাহ। আমর 
স্বীকার করি না। 


দীন চণ্ডীদাস। 


৯১৮ বঙ্গভাষ; ও মাঁহিত্য 


সর্বাই যে একঘাত্র চণ্তীফালই পদ লিখিয়াছেন, ত্আামের ত্বন্ত কেহ লেখে 
নাই--ইহ| হলপ করিয়া কেছ বলিত্বে পারিবেন না। তবে আমার বিজ 
পদ্কল্পতরুতে যে সকল পদ চণ্তীদাসের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার দকলগ্জ 
খাটি। তৎনংকলয়িতা বহ পরিশ্রম করিষ্কা তাহার “কল্নতরু”্র উপাদান 
সংগ্রহ ক্্রয়াছেন,__-তিনি স্বয়ং বৈষব ছিলেন এবং যেখানে যেখানে একই 
নামের ভিন্ন ভিন্ন কবির পদ পাইয়াছেন, তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া 
দিয়াছেন। তাহার এই বনশ্রমজাত বিরাট অধাবসায়-প্রশ্ছুত মহাগ্রস্থকে 
অগ্রাহ করিয়া আমর] পল্পবগ্রাহী বৈজ্ঞানিকের “অনুমান খণ্ড” বিশ্বাস করিব 
না। গোবিন্দ দাস ও গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদ এই ভাবে বৈষ্ব দাস স্পট 
করিয়! বলিয়। দিয়াছেন। অপর কয়েকটি কৰি সম্বন্ধেও এইরূপ সাবধানতা 
অবলদ্ষিত হইয়াছে । “দীন চণ্ডীদাস” যদি সত্যই ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া থাকেন, 
তবে তাহাকে দ্রাড় করাইতে বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে। অন্মানের 
উপর নির্ভর করিলে আদে৷ চলিবে না। 

ভাষার কথা যুগে যুগে বাঙ্গাল। প্রাচীন পুঁথি ভাষা পরিবস্তিত করিয়াছে 
ভঙ্জন্ত চণ্ডীদাস, কবিকন্কণ, কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবির পুস্তক এখনও চাঁষা ও 
মৃদ্দিরা৷ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে। একপ ব্যাপক রস-জ্ঞান ভাষা রূপাস্তরিত ন! 
হইলে কখনই সম্ভবপর হইত না। হরিছাপের গঙ্গার গৈরিকবর্ণ ও কাকর 
ব্রিবেদীতে পাওয়! যায় না-__তাই বলিয়! গঞ্গ। ভিন্ন হইয়। যান নাই। 'শ্তাম 
ছিল ন! 'কাহ” ছিল, তাহা লইয়। মারামারি কাটাকাটি করিয়া কি লাভ? 
খ্বীকার করিতেছি, ভাষা কতকট। তফাৎ হইয়াছে, কিন্তু চণ্ডীদাদের অতুলনীয় 
হৃদয়ের স্পন্দন বু পদে এখনও পাওয়া যাকস। শবচ্ছেদদ করিয়! মাতৃ-অঙগের 
কোথায় কোন্‌ ন্বাসু ও অস্থি আছে, তাহা যে সকল ভাক্তার পরীক্ষা করিতে 
চান, আমি সেই সকল ডাক্তারের পর্য্যায়তৃক্ত হইতে চাহি না , আমি চাই 
মাতার বাৎসল্য রসটি, উহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ও একমাত্র লক্ষ্য--কোন 
নগ্ুনের ডাক্তার আমাকে কি বলিতে পারেন, মাতার কোন্‌ অস্থিতে, কোন্‌ 
নাযু বা শিরায় সেই বাৎসল্য রসটি থাকে ? 

চতীদাসের একটি সবর আছে, আমি পূর্বেই লিখিয়াছি। নেই স্থরটি 
আমি চিনি, তাহার কতকগুলি মুদ্রালক্ষণ আছে-যেমন একটি কখ। ছুইবার 
বা! বারংবার করিয়। বলা _স্বাহাকে ইংরেজীতে 16£৪10 বলে। **একথ। 
কহিবে সই একথ। কহিবে। অবলা৷ এতেক তপ করিয়াছে করে” “কি 
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মোহিমী জান বন্ধুকি মোহিনী জান। অবঙগার প্রাণ নিতে মাহি তোমা 
হেন॥ ; “তোমারে বুঝাই বধূ তোমারে বুঝাই। ভাকিয়! শুধায় মোয়ে হেন 
কেহ নাই ॥; “এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে। নাজানি কান্ছর প্রেম 
তিলে যেন টুটে।* * তাহার নিকটতম পরবর্তী কবি নরহরি এই সুরের 
অনুকরণ করিয়া লিখিয়াছেন-- * “কহিও কাঙন্রে লই কহিও কানুরে, একবার 
পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে।” * (এই পদটি আবার নরহরির পরে রায় 
শেখর কতকট রূপাস্তরিত করিয়াছেন )। | 

চণ্তীদ্দাসের পদে “অবল।” শঞ্খটির বড়ই প্রাচুর্য, **হায় সে সরলা, অবলা 
অখল। ভাল মন্দ নাহি জামি। বিরলে বসিয়। পটেতে লিখিয়! বিশাখ। দেখাল 
আনি ।”; “শুনহে চিকন কাল।, কি বলিব আর চরণে তোমার অবলার ষত 
জাল1 |”; “অবলার যত দুঃখ» প্রাণনাথ, সব থাকে মনে মনে ।7 “একথ। 
কহিবে সই একথা কহিবে। অবল! এতেক তপ করিয়াছে কবে।” * প্রভৃতি 
শত শত পদে এই “অবলা” শব্দটি আছে। অবশ্ঠ বহু কবির পদ্দে অবলা 
শব্দাট এবং পর্দাংশের দুইবার অনুবৃত্ি আছে, কিন্তু চণ্তীদাসের পদে ইহার 
অত্যধিক প্রাচুর্য । 

চণ্তীদাসের ত্রিপদীগুলির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অপরাপর কবির! 
সাধারণতঃ অষ্ট অক্ষরের, কখনও কখনও বড় অক্ষরের অর্ধছত্রের সহিত 
পূর্ববোক্তরূপ আর একটি অর্দছত্র যোজন1 করেন, তৎসঙ্গে কবিতাটির অর্ধছত্রের 
মিল থাকে। কিন্ত চণ্তীদাস অনেকস্থলেই গোড়ায় একটিমাত্র অর্ধছঞ্জ দিয় 
আরম্ভ করিয়া! তাহা কবিতার ৪র্থ অর্দছত্রের সঙ্গে মিলাইয়া৷ দেন, যথা-- 
* “(সখি ,” কি আর বলিব তোরে, অক্প বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে না 
দিলে ঘরে ।”; “এই এত কি সহে পরাণে। কি বোল বলিয়া গেল ননদিনী, 
শুনিলি আপন কাণে।” $ “( বধু) কি আর বলিব আমি--( আমার ) মরণে 
জীবনে জনমে জনমে প্রাণ বধু হইও তুমি।”) “(রাধার ) কি হ'ল অস্তর 
ব্যথা, সে যে বসিয়া একলে, থাকয়ে বিরলে না শুনে কাহার কথ।” ; “শুনহে 
চিকণ কাল বলিব কি আর; চরণে তোমার অবলার যত জাল। 1”) “( বধু) 
তুমি সে আমার প্রাণ দেহ মন আদি, তোমারে সঁপেছি, কুল শীল জাত-মান।” ; 
"এই কে বলে পীরিতি ভাল, হানিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া কীদিক়? 
জীবন গেল।”; “নখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, কাণের ভিতর দিয়া মরমে 
পশিল গে। আকুল করিল মোর প্রাীপ।” * কখনও কখনও প্রথমটা ঠিক 


বি বঙ্গভাষ। & পাহিত্য 


প্রচলিত ত্রিপদীর মতই আরম্ধ হয়, তার পর ধিতীয় কবিতার গ্রারন্তে হঠাৎ 
এরূপ আর একটি অর্থছত্র প্রদত্ত হয়ঃ **কাঁল কুস্থম করে, পরশ ন। করি 
'ডরে, এ বড় মনের মন ব্যথা, যেখানে সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাই, 
কাণাকাণি শুনি সেই কথা। সই লোকে বলে কাঙ্গ পরিবাদ। কালার 
ভ্রমেতে হাম, জলদ না! হেরি গো, ত্যজ্িয়াছি কাজলের সাধ ।”;) “(সেষে) 
পদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল স্বরণ নাহি করে, বসে থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি 
ভূষ্ণ খসিয়। পড়ে। রাই এমন কেন বা হৈল” * ইহাই চণ্তীদাসের সেই 
হুরটি, যাহার সঙ্গে আমি পরিচিত। চণ্তীদাসের এইরূপ পত শত পদ আছে, 
এখানে তাহ উদ্ধৃত করিবার অবকাশ নাই। পদকর্পতরুর ৬১৭৩৪ পদটির 
সবট। এই ভাবের অর্দছত্র দিয়া আরম্ত,--* “সই কহবি কান্গুর পায়, সে সখ 
সায়র দৈবে শুকাইল, তিয়াসে পরাণ যায়। সই ধরিবি কান্থুর কর, আপন। 
বলিয়া বোঁল না তেজবি ম্বাগিয়া! লইবি বর। লখি যতেক মনের সাধ, শয়নে 
্বপনে করিঙ্ ভাবনে বিহি সে করল বাদ। সখি হাম সে অবলা তায়, বিরহ 
আগুন দহয়ে ছিগুণ সহন নাহিক ষায়। সি বুঝিয়া কান্ধুর মন, যেমন করিলে 
আইসে সেজন ছ্বিজ চণ্ডীদাস ভন।”» * এই চণ্ীদাসের স্থুর ; কবির করুণ 
ও খ্রিষ্ট হরে ভ্রম হওয়ার অবকাশ নাই। 

চণ্তীদাস হৃদয়ের যে মণ্ম কথাটি কহিয়্াছেন, প্রেমকে যে উচ্চ স্থানে দাঁড 
করাইয়াছিলেন, উপম! ও উৎপ্রেক্ষা রাজ্যের গণ্তী ছাড়িয়। প্রেমের যে স্বরূপ 
আবিফ্চার করিয়াছেন বঙলীয় গীতি কবিতায় সেরূপ আর কেহ করিতে 
পারেন নাই। গালাগালি দিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন, * “এ হেন বঁধুরে 
মোর যেজন ভাঙ্গায়, হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়।” * অভিশাপ 
দিয়াছেন * “আমার হৃদয় যেরূপ হুইয়াছে তেমতি হউক সে” £ * ইহা! হইতে 
বড় অভিশাপ আর তাহার নাই। বিষ দিয়া মার অগ্নিতে দগ্ধ কর-_ 
কিছুতেই তত কষ্ট দিতে পারিবে না, কান্ছ প্রেমে তিনি ষত কষ্ট পাইয়াছেন। 
তিনি যেকষ্ট পাইতেছেন সেই প্রেমের কষ্ট চূড়ান্ত কষ্ট) * “আমার মত 
যেন সে হয়” * এই উপমা-উৎপ্রেক্ষা বিহীন, একটি কথ! তাহার সমন্ত 
হৃদয়ের গভীরতম ভাব-জাপর। যখন কৃষ্কে তাহার মনের কষ্ট বুধাইতে 
চাহিতেছেন, তখনও বলিতেছেন--আর জন্মে যেন তুমি আমার মত হণ্ড, 
নতুব! এ ছুখে বুঝিতে পারিবে না, মগ্নিয়া যেন আমি ভীনন্বনদ্দন হই/_ 
''তোমাকে ভালবাদিয়। যেন ছাড়িয়া যাই, তখন খুঁবিবে * গ্পীরিতি ফেমন 





_-সমস্ত কথা বলেন না, পাঠককে তাহা পূরণ চি হ্য়। ষখন র লী রে 
নহিত রাধা জল আনিতে যান, তখন আনন্দে শরীর এলাই়া পড়ে * “সে 
কথা কহিবার নয়”। * যমুনার জল কেন ঝলমল. :করে 1 যমুনার ক্লে 
নীপ তরুর ডালে শিখি পুচ্ছ মাথায় রুষণ বসিয়া থাকেন, তাহার প্রতি এ 
পড়ায় জল ঝলমল করে, রাই উর্ধদিকে লজ্জায় চাহিতে পারেন না_ভিনি 

সেই কথ। বলিতেছেন। পরবতী অনেক কবি তাহা৷ বিশদ করিয়! বলিয়াছেন 7. 

একজন লিখিয়াছেন * “ঢেউ দিও না৷ জলে বলে কিশোরী, দরশনে দাগ! দিলে 
হবে পাতকী”। * কেন উর্ধ'দিকে চাহিয়া! কৃষ্ণকে দেখিতে পারেন না, দে. 
কথা আর এক কবি লিখিয়াছেন :__ * “দাদা, বলাই সঙ্গে ছিল+) * হা: 
পরবর্তী সমজদার কবিরা চতীদাদের ব্লাক্ষরা৷ কবিতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, . 
তিনি শুধু সে কথা বলিবার নয়” * এবং * টা জল, করে ঝলমল” 
 লিখিয়া ছাড়িয়। দিয়াছেন। 
_.. চণ্তীদাসের অনেক পদে যে সর্ব্বোচ্চ প্রেমের র ইসিত আছে তাহাতে ত পাখি রা 
প্রেম অপাধিবের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবৃতি দেওয়া এখানে, 
অসন্ভব। তিনি প্রেম সম্বন্ধে একটি সার কথা৷ বনিয়াছেন_- * *চশীদাস.. 
কহে, শুনি বিনোদিনী, পীরিতি না কহে বথা। পীরিতি লাগিয়া পরা 
রর ছাড়িলে পীরিতি মিলয্নে তথা ।” | . 
_.- ষখন জাতীয় কোন বহু কম্পূর্ণ তপস্তার ফলে ভাব সাঙ্গ বত 
রি হইবেন, তাহার পূর্বেই তাহার আগমনী চারিদিক হইতে ধ্বনিত হয়। রাজা? 
_ রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র নহেন, রাজ্যের ভাবরাশি তাহার মধ্যে স্বতই প্রকাশ পায় 1 
_ বুদ্ধদেবের পূর্বে উপনিষদে ও নান দর্শনে যে সকল কথা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, 
রর সেই সবর ভাবের প্রতীক ্বরপ অবতীর্প হইয়াছিলেন। টা র ও. 


















২হহ ব্জভাধ! ও সাঁছিত্য 


পল্টিতেস ) কিন্ত চণ্ডীদাসের মধ্যে মহাপ্রভুর লীলার আগাদ সর্বাপেক্ষা বেজী 
পাওয়া যায়--ইহ! তাঁহার আগমনী গান, ধেরূপ প্রভাত হইবার পূর্বের 
উবান্থন্দরী সোপার শাড়ী পরিয়। দিখলয়ে দেখ। দেন এবং হুর্যোদ্য়ের আভাস 
ইঙ্গিতে ব্যস্ত করেন, চণ্তীদাসের গীতি সেইন্সপ চৈতন্যের আগমন স্চন' 
করিয়াছিল । পল্পবগ্রাহীরা সেই সকল পদ প্রক্ষিগ্ত বলিয়া আধ্যাত্বিক 
জগতের গুঢ়তত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন মাত্র । 

নান্ুর বীরভূম জেলার অস্তর্গত- শাকুলিপুর থানার অধীন, সিউড়ী হইতে 
পূর্ববাংশে ১২ ক্রোশ) বীরভূম জেলায় অনেকগুলি মুনির তপোবন আছে, 
বক্ধেশ্বর আদি উফ্ণ-প্রঅ্রবণ ময়ুরাক্ষী, অজয়, সাল, হিংলা, দ্বারিক! গ্রভৃতি নদ 
নদী পাহাড়ের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া প্রবাহিত হইয়্াছে। বীরভূমের বেলফ্ুল 
বড় মনোজ্ঞ, বসোরার গোলাপ তাহাদের সৌন্দধ্য, অবয়ব ও স্থুরভির নিকট 
লজ্জা পাইবে । স্বভাবের স্থ্রম্য নিকেতন বীরভ্ভুমি- জয়দেব ও চণ্ডীর্দাসের 
জন্মভূমি। তাহাদের হদয়ও সেই বেলফুলগুলির ন্যায় সুন্দর ছিল, তাহাদের 
কাব্যে সেই স্থন্দর হৃদয়ের অমর প্রতিবিষ্ব রহিয়। গিয়াছে। 

চশ্তীফানের পিতা “বাণ্ুলীদেবী'র পৃজক ছিলেন”, তজ্জন্তই বোধ হয় 
পুত্রের নাম “চণ্ডীদাস' রাখা হইয়াছিল। এখনও নাক্কুর গ্রামে বাশুলীদেবী 
অধিষ্ঠিত আছেন ও তাহার পৃ নিক্নমিতরূপে নির্বাহিত হইয়া! থাকে । 
চণ্তীদ্দাসের পিতার মৃত্যুর পর তিনিও উক্ত দেবীর পূজক 
০৮০০৪ নিযুক্ত হন। উক্ত দেবমন্দিরের সেবিকা রামমণি 
( নরহরির মতে তারা ধুবনী )২ কবির হৃদয়ে অপূর্বব প্রেম জাগাইয়। দিয়াছিল। 
এই সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প আছে। যাঁহা এতিহাদিক ভিত্তিতে দাড়াইতে ন। 
পারিবে, এবপ অসার গল্প লিখিয়া পাঠকগণের মধ্যে এল্যানাস্কারের ম্যায় 
ভাবুক শ্রেণীর মনোরঞ্জন করিতে প্রবৃত্তি নাই। বিস্যাপতির সম্বন্ধেও এইরূপ 
অনেক গল্প পাঠ করা গিয়াছে। 

১, ১২৮* সালের ১*ই পৌষের 'সোমপ্রকাশে' জনৈক গরত্র-প্রেরক লিখিরাছেন-_ 
"্ঠণ্তীদানেয় ১৩৩১ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়, ইহার পিতার নাম ছুর্গাদাস বাগচি, 
ইহার! বায়েন্ শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ ছিলেন।” লেখক কবির কোষ্ঠী কিরূপে সংগ্রহ করিলেন, তাহ! 
জিজ্ঞাস্য । 

*, »জগনদ্ধু ভদ্র মহাশয়ের সংগ্বরণে চতীদাসেয় যে জীবনী প্রতি হইয়াছে তাহাতে ইহার 


নাষ প্রামতারা” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৪৫ পৃ. )। এই দাখই বোধ হয় ঠিক, তাহ! 
হইলে নরহরির “তার! ধুবনী' বুঝিতে কোনও গোল হয় না। 





সাত অবস্থায় ছিলেন একদা তাহার ॥ নর ভি তাহাকে বলিলেন, - 
* শুন শুন চণ্ীদাস। তোমার লাগিয়া আমরা সকল ক্িয়াকাণ্ডে সর্বনাশ | 
তোমার পিরীতে আমরা পতিত, নকুল ডাকিয়া বলে। ঘরে ঘরে. সস 
ভোজন করিঞা উঠাব কুলে” * কবির এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল নাঃ 
রঃ তাহার ভ্রাতা নকুল নিতাস্ত ইচ্ছুক ও অগ্রসর হইয়া কবিকে জাতিতে 
তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নকুল ঠাকুরের গ্রামে খুব বেশ প্রতিপত্তি 
ছিল; তিনি ব্রাক্ষপগণের দ্বারে দ্বারে চণ্ডীদ্রাসের জন্ত বিনয় অস্থময় করিতে 
_লাগিলেন। প্রথমতঃ গ্রামবাসিগণ চণ্ডীদাসকে * “নীচ প্রেমে উন্মাদ” ক 
বলিয়া এবং * “পুত্র পরিবার আছয়ে সংসার, তাহারা লম্মতি নহে।৮* 
ইত্যাদিরূপ আপতি করিয়া আহারের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্‌ করিলেন, কিন্ত তাহারা 
শেষে নকুল ঠাকুরের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া * “তুমি একজন বট মহাজন, সকল 
করিতে পার” * ইত্যাদি আদরবাক্যে তাহাকে আপ্যায়িত টড নি | 
 গ্রহণ-্থচক পান দান করিলেন। রত ূ 
এদিকে একথা শুনিয়া রামী_ * দারা জলে, কাদির রি রর 
বোধ দিতে নারে।” * এবং * “গৃহকে জাইএা, পালক্ধ পাড়িয়া, শয়ন 
করিল তায়। কান্দিয়া৷ মুছিছে, নিশ্বাস রাখিছে, পৃথিবী ভিজিয় যায় ।” * 
কিন্ত তাহাতেও শাস্তি নাই, আবার উঠিয়া রামী বকুলতলায় দড়াইয়। কাদিতে 
লাগিল। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইম্াছে। 'দীতামি্রী, 
“আলফা”, প্রভৃতি নানারপ মিষ্ট ভ্ব্য যখন ভোজনস্থলে আনীত এবং ক্রান্ষণগণ 
গণ্য করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন রজকিনী সেই স্থানে উপস্থিত হইল 
এবং যখন * “দ্বিজগণ ভাকে, ব্যঞ্চন আনিতে, ধোবিনী তখন ধায়।” * এই. 
বর্ণনা সারা যে অনর্থোৎপাত স্চিত হইয়াছিল, তাহার শেষাঙ্ক আর জানা 
গেল না, ইহার পরে পুঁথির অংশ নষ্ট হইয়া ছে এ সম্দ্ধে একটি 
অলৌকিক গল্পের প্রবাদ আছে, তাহা উল্লেখ করা নিশুয়োজন। .. 
ক চতীযালের বণিত রাধিকাকে প্রথম যখন তিনি দখাইজেছেন, তখনই 














২৪ ব্জভাবা * সাহিত্য 


তাহার মধ্যে কৃষ্কন্ূপের মাধুরীটি আছে $-করযোড়ে মেখপানে তাকাইতেছেন, 
চতীদাসে রাধিকা । নয়নের তারা চলিতেছে -না,_মেঘের সৌন্দর্য্য ভূবিয়া 
পড়িতেছে-_কারণ কৃষ্ণের বর্ণ মেদের স্ায়; একুষ্টে 
তিনি ময়ূর ময়ূরীর ক দেখিতেছেন, সেখানেও চস্ক কৃষ্ণ্ূপের অন্ধুসন্ধান 
করিতেছে, -নব পরিচয় এইরূপ । তাহার পর প্রেমের বিহ্বলত] ) কত 
বিনয়, কত অন্থনয়, মধুমাখ। ক্রোধ, সেই ক্রোধে কাঠিস্যমান্র নাই, ফুলদলে সেই 
ক্রোধের হৃষ্টি_-মানের পরই মানভঙ্গ, গালি দিম্বা, আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়া 
নিজে আঘাত পাইয়া আসা,_-কত কাতর অশ্রর সম্পাত, কত দুঃখের নিবেদন; 
কত কাতরোক্তি। প্রেম করিয়া লোক কত ছুঃখী হয়-__বন্দরে যাইয়া যেন ডিজা 
মিলে না, স্ুরধুনী-তীর হইতে যেন শ্্ককঠে ফিরিয়া আসিতে হয়, সেই 
দুঃখ চণ্তীদ্দাসের কবিতার ছত্রে ছত্রে। তথাপি সেই কষ্টের মধ্যেই কষ্ট বহন 
করিবার যোগ্য উপকরণ আছে, কষ্টের মধ্যেই কষ্টের গুঁষধ স্থখ আছে। 
“থা তথা যাই আমি যতদূর পাই। 
চাদ মুখের মধুর হাঁসে তিলেক জুড়াই 1% 
সেই চাদ মুখের কথা৷ বলা যায় না । বলিতে গেলে স্থথে দুঃখে, স্থৃধা বিষে, 
হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তাহার অশ্রতে স্থখ দুঃখ জড়িত, প্রভাত পদ্মের 
স্তায় ছু'টি চক আলো পাইয়া উন্মীলিত হয়, কিন্ত নৈশ শিশির-ভারাক্রাস্ত 
হইয়া মলিন হুইয়! পড়ে, কোনটি পুলকাশ্র কোনটি শোকাশ্র, কোন্টি গ্রাত*- 
শিশির, কোন্টি নৈশ-হিম-কণ।-_তাহ। নিশ্চয় বল। যায় ন। 
“গুরুজন আগে, দাড়াইতে নারি, 
সদা ছল ছল আখি। 
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,. 
সব শ্যামময় দেখি | 
যদ্দি সধীগণ সঙ্গে | 
পূরয় তন্থ শ্যাম পরসঙ্গে ॥ 
পুলক ঢাকিতে নান৷ করি পরকার। 
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥৮ 
তাহার প্রসঙ্গে কাদিয়। ফেলেন, বড় সুখ হয়,_সে নাম শুনিতে বড় সুখ হয়” 
চক্ষে আপনিই জল পড়ে ; আবার এই সখ পাছে অপর কেহ দেখে, পৃথিবী 
ত হ্থখের বাদী, গভীর জুখ পৃথিবী বুঝে না,--তাই নানাপ্রকারে সেই পুলক 


| লীগ বগা 0০ ৫ ভি হর: 
চকিতে ঝা করিয়া তাহা রোধ বরা যায় না। রিং স্থখের মধ্যেও : 
_বিষার্দের ছায়৷ আছে, না হইলে ছখ সপ হই লা? না ভাঙ্গাইতেই 
ভাাহিবার জন ৮ 
নিন ররাজা ররর) 
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায় ৮ 
ভালবাসার দুঃখের প্রতিশোধ--অভিমান ) কিন্ত তাহা আত্মবঞ্চমামাত্রর+ 
এক কর্ণ বলে আমি কষ্ণনাম শুনব। 
আর এক কর্ণ বলে আমি বধির হইয়া! রব--ও নাম শুনব না ॥” 
এক পা ছুটিতে চায়, অপর পা৷ চলিতে যাইয়া থামে। চণ্ডীদাসের রাধার 
মান করিবারও সাধ্য নাই ; দশ ইন্জরি় মুগ্ধ, মন মান চিন নি ্বীয় 
শরাসন মন্তরমুগ্ধ, শর নিক্ষেপ করা অসাধ্য,_ 
“যত নিবারিয়ে তায় নিবাঁর না যায়। 
আন পথে ধাই তবু কান্ধ পথে ধায় ॥ 
এ ছার রসন মোর হইল কি বাম। 
ধার নাম নাহি লব লয় তার নাম ॥ 
এ ছার নানিক। মুগ কত করু বন্ধ | 
তবু ত দ্াক্ষণ নাস। পায় শ্তাম গন্ধ | 
সে কথা না শুনিব করি অনুমান। 
পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥ 
ধিক রহ" এ ছার ইন্দ্রিয় আদি সব। 
সদ্দ যে কালিয়] কা হয় অন্ুভব ॥” 
ইহা। অপূর্ব তন্ময়ত্ব। | 
আমরা চণ্ডীদাসের কবিতা বেশী উঠাইব না। যেপাঠক প্রেমিক, তিনি 
হৃদয়-নিভূতে সেই পদকুস্থমগ্ডলি তুলিয়া অশ্রুসিক্ত করিয়া স্থুখী হউন। মিষ্ট 
| ্রব্যের যেরূপ স্বাদ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই, এই গীতিগুলির উতকর্ের পাঠ ভিন 
| অন্ত গ্রমাণ হইতে পারে না। 
আর একটি কথা কেহ কেহ বলেন, বিজ্ঞাপতির বশে চীনের বশ: কিছু 
ঢাকা! পড়িয়াছে। তাহা হওয়া বিচিত্র নহে। কালিদাসের : 
| ষশে ভবতৃতি ঢাকা পড়িয়াছেন, ভারতচন্দ্রের যশে কবিকন্কাণ . 
চাকা পড়ছেন, কতক দের জন পোপের যশে, লিগ. ঢাকা 
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চীদাল ও বিস্তাপতি। 





টস চাকু | রদ বির নই বি বানি 
 মানসসৌন্দধ্য ও গরিমা সেরূপ সহজে আগত হইবার বিষয় নহে। টা 
_. চণ্ডীদাস বিস্তাপতির ন্যায় শিক্ষিত ছিলেন না৮_ইহাই সাধারণ মত। 
লেখা পড়া পুষ্পের তায়, ফল জন্মিলে পুণ্পের বিলয় হয়? শান্্র ভাব কি ভক্তির 
নিকট পৌছাইতে চেষ্টাকরে? যিনি নিজে ভাবুক বা৷ ভক্ত, তিনি শাস্ত্রের 
লিলি মৃত্তির প্রতি কেনই বা লক্ষ্য করিবেন ;_ প্রকৃতির 
সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ সম্বদ্ধ। চণ্ডীদাস বিগ্যাপতির ন্যায় উপম। প্রয়োগ করেন 
নাই,_স্থনরের ত্বভাব-ভঙ্গীই অলঙ্কার হইতে বেশী আক্র্ষক ; উপম1 কবির 
একটি শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া! বণিত আছে সত্য,_-কিস্ত যিনি ভাবটি নিজের তুলিতে 
_আকিতে পারেন না, তিনি উপমার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে গৌণবস্ত ছারা মৃখ্যবস্তর 
আভাস দিতে চেষ্টা! করেন। তাই উপমায় রূপ বর্ণনা অপেক্ষা জীবন আকিয়! 
রূপ বর্ণনা উৎকৃষ্ট । এই হিসাবে কালিদাস হইতে সেক্ষপীয়র শ্রেষ্ঠ, 
বিদ্ভাপতি হইতে চণ্ডীর্দাস শ্রেষ্ঠ। কিন্তু চণ্তীদাস যে প্রবীণ সংস্কৃত পণ্ডিত 
ছিলেন-_-তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
চত্তীদ্াসের গীতিসমূহের. ভিতর একটু আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহা এত 
স্পষ্ট যে অস্বীকার করা৷ যায় না ঃ₹__সাধারণ প্রেম দ্বারা উহার সর্বত্র ব্যাখ্য। 
কর! স্বকঠিন হয়; পূর্ধবরাগের প্রথমই কষ্ণনাম মাহাত্য- 
প্রচার__নাম মধুময় তাহা! * “বদন ছাড়িতে নাহি 
পারে।” * নাম শুনিয়া অঙ্গরাগের দৃষ্টান্ত মান্ষী- 
ভালবাসার সাহিত্যে বিরল, কিন্তু * “জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল 
গো।” * এই নামজপের দৃষ্টাস্ত সাধারণ সাহিত্যে একেবারে ছুশ্রাপ্য,_ 
ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে ভক্তচিভ আপন! ভূলিয়৷ যায়, এই দৈহিক 
বন্ধন যেন তখন থাকিয়াও থাকে না, ইন্দরিয়-প্রশমিত মন নামের মধুভর 
মোহ সর্বদা শিথিল ও অবসন্ন করিয়া ফেলে। এই ূ্বরাগ সাংসারিক 
প্রেমের পূর্বরাগের উন্নততম আদর্শ, এইরূপ একটা কষ্টব্যাখ্যা দেওয়া 
যাইতে পারে,্কিস্ত ভগবৎ-প্রেমের স্বরূপ বলিয়। ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। 
তারপর রাধিকার * “বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে, যেমন যোগিনী 
পারা” * নীল নিচোলপরিহিতা রাধিকা "মুত্তিই বৈষ্ণব সাহিত্যে সলভ, কিন্ত 
রাঙ্গাবাস ( গেরুয়া )-পরা রাধিকা এখানে সন্ন্যাসিনীর মত। তাহার পরিধান 
 গ্রেুয়া এবং আহারে বিরতি ( উপবাস আচরণ ) ও মেঘ দেখিলেই কৃষল্রমে 


চণ্ডীদাসের 
আধ্যাত্মিক ভাব। 


এ শিপ জং 
 করজোড়ে সকাতর অনুনয়, একুষটে যম ময়ূরীর ক দেখিয়া রাম 
হইয়া পড়া, এ সকল বৈফব সাধুভজ্রগণের কথাই ন্মরণ করাইয়া! দেয়। 
:* “যে করে কান্ছর নাম তার ধরে পায়। পায় ধরি কান্দে সে চিকুর গড়ি যায়। 
_ সোণার পুভ্তলি যেন ভূতলে লুটায়।” * এই স্বর্ণপুভ্তলী প্রেমিকের নয়ন- 
পুত্তলী কোন হ্থন্দরীর ছবি বলিয়া মনে করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। 
যিনি ধূলিময় প্রা্ণতূমিতে ইতর জাতির মুখেও হরিনাম শুনিলে অবলুষ্ঠিত 
হইয়া তাহার পর্দে পড়িতেন, সেই স্বর্ণপুর্লী গৌরহরির ছবিরই পূর্বাভাস 
যেন এই পদে হুচিত হুইতেছে। * “দতীবা অসতী, তোমাতে বিদ্দিত, 
ভাল মন্দ নাহি জানি। কহে চণ্ীদাস,পাপ পুণ্য মম, তোমার চরণ মানি ॥”* 
 পর্টি * “ত্বয়া যীকেশ হদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোহপ্মি তথা করোষি” * 
_ প্রভৃতির ন্যায় নীতি-জ্ঞানের অততার্ধে স্থিত ভগবানের প্রতি একাস্ত 
 নির্ভরের ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়াই, মনে হয়। 

চণ্তীদানের মানুষী-প্রেম, ক্ষণে ক্ষণে এক উন্নত অমান্থধিক প্রেম-রাজ্যের 
সামগ্রী হইয়া দড়াইয়াছে। উপন্যাস কি কাব্যের সাধারণ আদান-প্রদানময় 
প্রেমভাব তত উদ্ধে উঠিতে পারিয়াছে বলিয়! আমর! জানি না। রামীর 
কথ! কহিতে যাইয়াও চগ্তীদাস মান্থুষী-প্রেমের সীমা উল্লজ্ঘন করিয়া 
আশ্চর্ধ্যরূপে পবিত্রতার সহিত ধর্মজ্গগতের কথ! কহিয়াছেন ; * *কামগন্ধ 
নাহি তায়” * কথাটি বছ পরিচিত ; তাহা ছাড়া * “তুমি হও পিতৃ মাতৃ”, 
“তুমি বেদমাতা৷ গায়ত্রী”, “তুমি সে মন্ত্র, তুমি সে তন্ত্র তুমি উপাসনা রস* * 
এসব কথ! ধর্মবেদী হইতে উচ্চারিত স্তোত্রের মত শুনায়। ধোপানীর 
পায় যে পুষ্পাঞ্চলি-_যে আদর ও শ্রদ্ধা পড়িয়াছে, তাহা যেন কোন অজানিত 
্র্গলোকে অলক্ষিতভাবে পৌছিয়া চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে। চস্তীদাসের 
সরল কথাগুলি সর্বত্রই মর্খস্পর্শী। * “বদন থাকিতে, না পারি বলিতে, 
তেঞ্ দে অবোলা নাম*__ * পর্দে তিনি “অবলা” শব্দটিকে "অবোলা*্রূপে 
ব্যবহার করিয়া নারীজাতির মৃকত্বের প্রতি ইিত করিয়াছেন-_অর্থ, যে মুখ 
থাকিতে কথা বলিতে পারে না--সেই “অবোলা*। চীদাসের বানী সহজ, 
সরল ও সুন্দর । বিদ্যাপতির পূর্ববরাগের * “ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণে অঙ্ুদরই | 
ক্ষণে ক্ষণে বসনধুলি তথ ভরই।* * প্রভৃতি বর্ণনায় ঈষদুত্ি্যৌবনা। 
রাধিকার রূপ উছলিয়া পড়িতেছে, ্ সেই পূর্ববরাগের অবস্থা চিত্রিত 
রিমা চতীদাস হে ্যানপরায়ণা রাধিকার মুতটিদেখাইয়াছেন, তাহার 





সাঞনে আমানিগকে য় প্রেমের বর ইরা ও অনুসরণ ব করে গনি ৬ . 
প্রভুর ছুটি সজল চক্কর কথ স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই মৃত্তি ভাষায় পুষ্প-. 
পল্পবের বহু উর্ধে নির্মল অধ্যাত্মরাজ্য স্পর্শ করিয়। অমর হইয়া রহিয়াছে । 
নেস্থানে সাহিত্যিক সৌন্দর্ধ্যের আড়ম্বর নাই। কিন্তু তাহা প্রেমের নিজের 
স্থান। এখানে শবের এ্থর্ধ্য অপেক্ষা শব্বের অল্পতাই ইঙ্গিতে বেশী কার্ধ্যকরী, 
হয়।  প্রক্কত প্রেমিক বড় স্বপ্লভাষী, এখানে উচ্চ ভাবের শোভা অবগতির 
জন্যই যেন ভাষার শোভ। তঙ্গ ত্যাগ করে এবং বাহ সৌন্দর্যের বাহুল্য না. 
থাকিলেও মন্ত্রপৃত কোটি হৃদয়ের অস্তঃপুর উদঘাটিত করিয়া দেখায়। 
চণ্তীদাসের প্রেমগীতিতে 'নায়িক1 রাধিকা” অপেক্ষা “রাধাভাবে'রই উৎকষ্ট 
অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়। বোধ হয়। | 
_. চত্তীদাসের ভাব সম্মেলনের পদাবলী স্তোত্রদপে পাঠ করা যায়। 
ততোধিক প্রশংসা করিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না, সেগুলির মত প্রেমের 
স্থগভীর মন্ত্র ধর্মপুস্তকেও বিরল। ৯* “বধু কি আর 
বলিব আমি” * -_ প্রভৃতি গান শুধু বৈষ্ণবদ্দের কে নহে, 
ঈষৎ পরিবস্তিত হইয়া স্থশ্রাব্য মনোহরসাহী রাগিণীতে ত্রাক্ম-গায়কের কেও, 
ধ্বনিত হইয়া থাকে । আমরা একটি পদ উদ্ধৃত করিয়। চত্তীদাসের প্রসঙ্গ 
শেষ করিব ঃ | 
| “বধু তুমি সে আমার প্রাণ ; 
দেহ মন আদি, তৌহারে ঈঁপেছি, কুল শীল জাতি মান ॥ 
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন। 
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা, না৷ জানি ভজন পৃজন ॥ 
_.. পিরীতি রসেতে, ঢালি তন্ন মন, দিয়াছি তোমার পায়। 
-. তুমি মোর গতি, তুমি মোর পতি, মন নাহি আন ভায়। 
... কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুখ । 
.. বধু তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ ॥ 
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত ভাল মন্দ নাহি জানি। 
কহে চশ্রীদাস, পাপ পুণ্য মম তোমার চরণ মানি. 
চি বারন নিব প্রমাণ পাইতেছি যে, মহাগ্তু বা' 
হার কানবর্তী কেই ভাহাকে বন রেন মাই, অথচ তাহারা লৃকলেই 
তাহার গীতে মুগ্ধ ছিলেন। নরহরি নরকার (যিনি মহাপ্রতুর আবির্ভাবের, 


ভাব-সন্মেলন। 





গৌড়ীয় যুগ ভিড ৫ হি 
পূর্বে রাধারফবিষয়ক কবিতা নিথিয়া প্রসিদধি লাভ করিয়াছিলেন) 
লিখিয়াছেন যে, চণ্ডীদাসের গান তাহার সময় ভুবনব্যাপী হইয়াছিল, ইহাতে 
অনুমান হয়, সেই কল গান এতদূর খ্যাতিলাভ করিতে অস্ততঃ শতান্বীকাল 
লাগিয়াছিল। নরহরি ১৪৬৫ বা তৎনন্লিছিত কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। 
চণ্তীদাস ও বিদ্ভাপতির মিলন হইয়াছিল, বিগ্যাপতির জন্মকাল সম্ভবতঃ 
১৩৫৮ খু. অব । এই সকল প্রমাণ ছার! চণ্ডীদাসের সময় সম্বন্ধে (একটা ০৪০ 
করা যায়। 
চত্তীদান সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেক নৃতন ভঙোর আবির হইয়াছে, তাহা 
ক্রমে লিখিতেছি, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে এক প্রধান আবিফার-_“কৃষ্ণ-কীর্তন |” 
'এই আবিষ্কারের গুরুত্ব এত বেশী যে চণ্তীদাস সম্বন্ধে আমরা যাহ! 
'লিখিয়াছিলাম, তাহা ফিরিয়া! লিখিতে হইতেছে ।. কেহ কেহ “কৃষ্ণ কীর্তবনে্র 
প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কেহ বা এই পুস্তকের 
মোহিনীতে এতদূর আকুষ্ট হইয়াছেন যে, প্রচলিত চণ্ডীদাসী পদগুলিকে জাল 
মনে করিয়1 কৃষ্ণ-কীর্ভনই কবির একমাত্র খাঁটি লেখ। বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে 
চেষ্টা পাইতেছেন। ছুইদদলের গোৌড়ামির ভিড় ঠেলিয়! সত্য উদ্ধার করিতে 
হইবে | 
আপত্তিকারকের একজন বলিতেছেন, চণ্তীদাসের রচনা পূর্ববঙ্গ, উত্তরব্, 
কামরূপ, বীরভূম প্রভৃতি সমস্ত অঞ্চল ঘুরিয়া কৃষণ-কীর্তনের বিকৃত ভাষায় 
পরিণত হইয়াছে। চণ্তীদাসের কতক কতক পদ ভাঙ্গিয়৷ অনস্তনামক গায়ক 
এই কাব্যখানি রচনা করিয়া আসাম হইতে চালাইয়াছেন। স্বকপোলকন্লিত 
অন্থমানের উপর একটা অট্টালিকা নিশ্মাণ করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য 
নিরূপণের চেষ্টার একটা ভাণ করিতেছেন মাত্র-তিনি কি কোথাও 
পাইয়াছেন, অনস্তনামক একজন *গায়ক* ছিল এবং আসামে তার বাড়ী ছিল? 
মর্দিও আসামীর প্রাচীন ভাষার সে কৃষ্ণ-কীর্তনের ভাষার কতকটা৷ এঁক্য 
আছে, সেইরূপ এক্য উত্তরবজ, পূর্ববঙ্গ, বীরভূম প্রভৃতি জেলার ভাষার সঙ্গেও 
পরিদৃষ্ট হইবে। যেরূপ কথার প্রয়োগ দেখিয়া কবিকে কেহ আসামবাসী 
বলিয়া মনে করিতে পারেন-_সেরপ প্রয়োগ যখন তুল্যপরিমাণেই অপরাপর 
অঞ্চলের ভাষায়ও পাওয়া যায়, তখন বল! উচিত, কবি বঙ্গদেশের সমত্ত অঞ্চল 
খুরিয়া সেই সেই দেশের ভাষার তিল ভিল গ্রহণ করিয়া দি গািদ 
(তিলোভম। নির্মাণ করিয়াছিলেন। রি 





একথা | নিন্দিত: যে চীন, শি শ শাকীয় লোক। এই ৪ 
শতাবীর ঠিক যথাষখ ভাষা যদি কেহ লিপিবদ্ধ করিতেন, তবে সেই ভাষায় 
বঙ্গদেশীয় অপরাপর প্রদেশের প্রাচীন কথিতরূপ যে আধুনিক সময় হইতে 
অনেক বেশী পাওয়। যাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৬** বৎসর পূর্বের বস, 
আসাম, উৎকল ও মিথিলার ভাষা-গত এঁক্য অনেকট। বেশী ছিল, সেই এঁক্য 
দেখিয়া চমকিয়া যাইবার কারণ নাই, বরং সেই এঁক্যের নিদর্শন পাওয়া 
যাওয়াতেই পু'থিখানি প্রামাণিক বলিয়া! মনে হইবে । 

বর্তমান কালে প্রচলিত চণ্তীদাসের গান, কৃতিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের 
মহাভারত প্রভৃতি রচনা! কি কেহ অবিকৃত মনে করেন? গানের ভাষ। ও 
ফুলের মালা কেহ বাসি ব্যবহার করে না, উহা নিত্যই নৃতন। গায়কের 
কঠে গ্রাচীন পদের ভাষ। নিত্যই নৃতন হইয়া যাইতেছে, ইহাই এ দেশের 
রীতি; কিন্ত তাহাতে কবির কৃতিত্ব হাস পায় না; “করস্তি”্র স্থানে “করে” 
"আদ্দির” স্থানে “আমি”, “তোন্ার” স্থানে “তোমার” প্রভৃতিরপ পরিবর্তন 
সামান্য বেশ-পরিবর্তন মাত্র। বিগ্রহ নব-কলেবর ও নব অঙ্গরাগে পৃথক দেবত। 
হইয়] যান না। অন্য যে সকল পর্দ ও কবিতা চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া 
আসিয়াছে, তাহার নৃতন অঙ্গরাগ হইয়াছে মাত্র, কবিকে আমরা হারাইয়া 
ফেলি নাই, নববস্ত্র পরাইয়। বাহির করিয়াছি মাত্র । 

ইহার প্রমাণ যদি কেহ চান--তবে হত্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির মন্দিরে 
প্রবেশ করিয়! দেখুন । এক শত বৎসরের প্রাচীন চণ্তীদদাসের পুথির ভাষা 
হইতে ছিশত বৎসরের পুথির ভাষা কত প্রাচীন এবং শেষোক্ত পির 
ভাষার সহিত পূর্ববঙ্গ, আসাম ও উত্তরবঙ্গের পল্লী-ভাষার সাদৃশ্য কত বেশী! 

এখন আমর! “চণ্ীদাস” রচিত কৃষ্ণ-কীর্তন নামে একখানি পুস্তক 
পাইয়াছি। সেই পুঁথিখানি যে অতি প্রাচীন অক্ষরে লিখিত তাহাতে সন্দেহ 
নাই। পু'ধিখানি আমি দেখিয়াছি, এ পর্য্যস্ত ৭।৮ হাজার বাঙ্গালা পুথি 
আমি দেখিয়াছি--তন্সধ্যে এরপ প্রাচীন পুস্তক অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। 
এই পুস্তকখানির অক্ষর দেখিয়া কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, ইহার 
হস্তলিখিত ১৩৮৫ থৃঃ১ অব্ধের নিকটবর্তী সময়ের, বরং তাহারও পূর্বের, 
কিছুতেই তৎপরবর্ভা নহে। যিনি পু'ধিখানি দেখেন নাই, তিনি ঘি শত শত 


রা ৯. | ই *রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের মত, কি অন্াসতে গধণ পতষের পোষা) 
রিও 4 (১৪৪০ “১৫৭ ১). 


পৌভীরয্য ২৯৯ 


নিসা জর নগা তবে হার কনার প্রশংসা 
ভিন্ন আমরা তাহার আর কোন দাবী শ্বীকার করিতে পারিব না। চণ্ডীদাসের 
একথানি প্রাচীন পুঁধি, (যাহার হস্তলিপি বিশেষজ্ঞের মতে চতুর্দশ শতাব্দীর 
পরে নহে ) শ্রীযু বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে 
উহার হস্তলিপি ছুই কি ততোধিক লোকের হওয়াতে কিছু যায় আমে না। 
ইহা দ্বার] প্রমাণিত হয় না যে, এক শতাব্দীর পুঁির অংশবিশেষ একই 
কাগজে পরবর্তী শতাব্দীর লোক নকল করিয়াছেন। এরূপ নকল সচরাচর 
অতি অল্পকালের মধ্যে হইয়! থাকে। | 
কৃষ্ণ-কীর্ভনে আরও জানা যাইতেছে যে, চণ্তীদানের নাম অনন্ত, তিনি 
“ডু” উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং বাশুলী দেবীর আজ্ঞা পদরচন। 
করিতেন। চণ্তীদাসের প্রচলিত পদেই বু পূর্ধ্বে তাহার “অনন্ত” নাম পাওয়া 
গিয়াছিল, তাহার “বদ” উপাধি ও বাশুলীর আদেশ সম্বন্ধে পাঠকবর্গের সকলেই 
অবশ্ঠ অবগত আছেন। স্থতরাং কবি চণ্তীদাস ও কৃষ্ণ-কীর্তনের রচয়িতা ষে 
অভিন্ন ব্যক্তি, তৎ্সম্বন্ধে আমাদের সংশয় নাই । চণ্তীদ্দাসের পদগুলি যে ভাবে 
পরিবন্তিত হইয়াছে, তাহী৷ কৃষ্ণ-কীর্তন-ধূত এবং কবির প্রচলিত পদের পাঠ 
পাশাপাশি রাখিয়। দেখিলেই টের পাওয়া যাইবে, যথা £-_- 
“দেখিলে প্রথম নিশী সপন স্থন তো বসী 
সব কথ! কহিআরো। তোন্ষারে হে। 
বসিআ। কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে 
চুম্িল ব্দন আন্বারে হে ॥ 
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল। 
সে কষ্চ আনিজা দেহ মোরে হে॥ 
লেপিআ। তম্থ চন্দনে বুলিআ৷ তর্বে চনে 
আড় বীশী বাএ মধুরে। | 
চাহিল মোরে স্থুরতী না দির! মো আহ্বমতী রা 
দেখিলে! মে! ছুঅজ পহরে ॥ 
ভিজ পহর নিল  মোঞ্ে কাহার কৌলে বদ: 
| ৮ বদন করি | মন মোর নিল হি রি 





টি পে রি [করিল পান ্ 
নার কার চন, আনার নিলো | 
. গাইল বু চণ্ীদাসে” | 
|  কৃষ্তকীর্ভন, ব্রার 
“প্রথম প্রহর নিশি _.. সুত্বপণ দেখি বসি 
| সব কথা কহিয়ে তোমারে। 
_ বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে 
| _ চুদ্বন দিয়া বদন উপরে | 
অঙ্গে দিয়। চন্দন বলে মধুর বচন 
আর বায় বাণী স্থমধুরে। | 
চাহিলেন স্থুরতি নাহি দিল পাপমতি 
_... দেখিল কৃষ্ণ দৌজি প্রহরে । 
তৃতীয় প্রহরে নিশি " মুই কৃষ্ণ কোলে বসি 
| নেহারিন্থু সে টা বদনে। 
ঈষৎ হাসন করি | প্রাণ মোর নিল হরি 
ূ বিয়াকুল হইল মদনে । 
চতুর্থ প্রহরে কান, করিল অধর পান 
মোর ভেল রতি আশোয়াসে। 
দ্বারণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল আমার নিদে 
| রস গাইল বড় চণ্ডীদাসে |” | 
সাহিত্য- িনিকবারা। ১* ৬ 


81 নই এজ থাকিলে আমর! কৃষ্ণ 
কীর্তনের লিপির প্রাচীনতা৷ অন্ত প্রমাণ থাক! সত্বেও, শ্বীকার করিতে দ্বিধা 
বোধ করিতাম। এই একটি মাত্র পদ্ই যে চণ্ডীদ্াসের প্রচলিত পদের অঙ্থ্রূপ, 
তাহা নহে। বিস্তর-পদ্দে চণ্তীদাসের পরিচিত স্থর আমাদের কর্ণে বাজিয়া 
উঠিতেছে, সাহিত্য-পরিষদের চণ্ডীদাসের টা সপ 
"মাকড়ের হাতে নারীকল। খাইতে দাধ, ভাঙ্গিতে নাহি বল।” এ এবং কৃষ্ণ 
কীর্ডনের ৭২ পৃষ্ঠায় “মাকড়ের হাথে যেহু ঝুনা নারীকেল* প্রায় একরপ। 


বত রর হা মার দলের পরিচিত পন প্ ্‌ 


(১) 


০ 


টি 


৩) 
(৪) 


(৫) 


(৬) 





*সোনা ভাবি শাছে উপাও 


জুড়িএ আগুন তাপে। 
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে 


জুড়িএ কাহার বাপে॥ ৩৬৭ পৃ, 


মে কাঁধ লাবিা মো। আন ন৷ চাহিলে! 
বড়ায়ি 
বর রি রানির 


হেন মনে পড়ি হাসে আন্গ! উপেখিআ৷ রোষে 
আন লঙ বঞ্চে বুন্নাবনে ॥ ৩৪৪ পৃ. 


যে ডালে করে! মে ভরে সে ভালে ভাঙ্ষিএ। গড়ে ৩৭২ পৃ. 


একে দহদহ ঘপসির আগুন, 
আরে কে না জালে ফুকে। 
ভিডি অলিঙ্গন দিতে না পাইলৌ। 


এ শাল থাকিল বুকে ॥ ৩৪৯ পৃ* 


তোদ্ষে জবে যোগী হৈল। সকল তেজিঞ1। 


থাকিব যোগিণী হঞ। তোহাক সেবিঞ1 | ৩৬২ পৃ. 


সাগর সঙ্গম জলে । 


তেঁজিবৌ৷ মে। কলেবরে |” ৩৬৮ পৃ. 
কুষ্ণকীর্তনের এইরূপ বনু-স্থানে আমাদের চির-পরিচিত কবির পদের প্রতিধ্বনি 
বাজিয়া উঠে। এখন আমর! কষ্ণকীর্তনের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে সর্ঝগ্রধান 
 খুক্তির অবতারণা করিব। 

চণ্তীদামকে আমরা এ পর্যন্ত যাহা! মনে করিয়া আসিয়া, কষ্ণকীর্ভনে 
সেই ধারণা কতকট। কুন হইবার কথা। তিনি প্রেমের ষে উচ্চ গ্রামে স্থুর 
বীধিয়াছেন,--কষ্ককীর্তভন যে তাহার অনেক নিয়ে! এ পাড়াগেঁয়ে কষক-কবির 
অকপট লালসার কথায় সে আধ্যাত্মিক সৌন্দধ্য কোথায়? . এ যে গ্রামা 
ব্যভিচারী প্রেমের শীলতাশৃদস্ত আবর্জনা) এখানে সে ব্যোমম্পর্শী পবিত্রতা 
কোথায়? ধা উরি ০১৯১৭ 
এখানে তাহা নাই। এ'ষে একাস্ত ঝুল, একাস্ত বিসদৃশ চিত্র-পট, আধারে 





| ভিজ ছিল; চি যানি ষে এই কীর্তন হেয়, অর করিয়া দিল ৮ | 
তাহার পদাবলীর সঙ্গে এক পংক্তিতে কৃষ্ণকীর্তন রাখা যায় না। তাহা হইজে 
যে ক্রহ্ষচণ্ডাল যোগ হয়। 
দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গ ও উড়িস্তার কিডনি 
দুর্গতির দিন উপস্থিত হইয়াছিল। জয়দেবের গীত-গোবিন্দে আধ্যাত্মিকতা 
যাহাই থাকুক না কেন, তাহার রুচি প্রত্যেক পাঠকের চক্ষে পড়িবে ; জীবনেও, 
পদ্মাবতী নায়ী এক “সেবাদাসী” তাহার সঙ্গিনী ছিলেন, সেক-শুভোদয় গ্রন্থে 
আভাস পাওয় যায় ষে, পল্মাবতী লক্ষ্মণসেনের সভায় নৃত্য করিতেন। বনমালী, 
দাসের জয়দেব-চরিতে স্পষ্ট লিখিত আছে, এই রমণী পুরীর মন্দিরে সমপিতা। 
হইয়াছিলেন। "পল্মাবতী চরণ-চারণ-চত্রবস্তাঁ” পরেও দৃষ্ট হয়, ইনি নৃত্য করিতেন 
এবং জয়দেব তাহার তাল রক্ষা করিতেন। এই জন্যই জয়দেব “নবরসিকে”র 
একজন, বিবাহিত পত্বী দ্বারা সে উপাধি লাভ ঘটিত না। ছাদশ শতাব্দীর 
তাত্রশাসনগুলিতে এই ভাবের পর-রমণীর প্রতি আসক্তির জয়-গীতিকা! ঘোষিত 
হইয়াছে। লক্ষ্ণসেন কলিঙ্গ-রমণীগণের প্রেম লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য এক 
তাম্রশাসনের কবি তাহাকে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, ধোয়ীকবির পবনদূতে তিনি 
এই ভাবের দ্বিতীয় একখানি প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। এই যুগের তাত্রশাসন- 
গুলিতে হরপার্বতী বন্দনায়, তাহাদের হাঁব-ভাব ও পরম্পরের আলিঙ্গন-বন্ধ 
প্রম-লীল। যে ভাবে বণিত হইয়াছে--তাহ! শীলতার অভাব ও রুচির বিকার 
স্চনা করিতেছে। সাহিত্যপরিষদে চিত্রশালায় হরপার্বতীর সেই সময়কার 
একখানি বীভৎস প্রস্তরঘৃত্তি আছে। পুরী ও কোণার্ক মন্দিরের গান্রে ক্ষোদ্দিত 
মৃত্তিসযূহের দিকে চাহিতে চক্ষু লঙ্জাপ্র অবনত হইয়! পড়ে। দ্বাদশ শতাবীতে 
তস্থার্দির বিশেষ অনুশীলনের ফলে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শীলত1 ও সংযম অনেকটা 
হাসু পাইয়াছিল। টা 
রাজসভায় যে ভাব-বিকার উপস্থিত হয়, সমাজের নিয়নতাে তাহা যখন 
আসিয়া পৌছায়,_-তথন তাহা অতি বিকট হয়। স্থতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর 
পরে বঙদেশের জনসাধারণের মধ্যে অতি ঘোর রুচিবিকার দেখা গিয়াছিল। 
আমার ধারণ! যে, সেনবংশের পতনের পর কামরূপ ও মিথিলা এই ছুই কেন 
হইতে কচির ধারা সমস্ত বঙ্গদেশে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রঃ 
সেই লময় হইতে আগত এক শ্রেণীর গান আমরা রংপুর, কোচবিহার গু 
দিসাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পাইতেছি_তাহার নাম .রুফণধামালী। ইহা ছুই 


গৌড়ীয় যু? ২৩৫ 


শ্রেণীতে বিভজ্ত, এক ঠ শ্রেণীর নাম “আসল” ও অপর শ্রেণীর নাম “শ্ুকুল” 
(শুরু)। “আদল" ধামালী গ্রামের বাহিরে গীত হইয়া থাকে,_তাহা। এত 
অশ্রাব্য যে গ্রামের ভিতরে তাহা গাহিবার প্রথা নাই। এই কৃষ-ধামালীই ফে 
বজদেশের জনসাধারণের রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের কাহিনী শুনিবার তৃষা এক সময়ে: 
_মিটাইয়। দিত, তাহাতে সন্দেহ নাই- প্রাচীন রাজবংশী জাতি এবং যোগীরা 
বাঙ্গাল! দেশের নান। স্থানে সেই প্রাচীন গীতিকা এখনও রক্ষা করিয়া! 
আসিয়াছেন। 

গা রনি মারার ডিভি না কিন্তু “শুরু” 
ধামালীকে সুন্দর করিয়া, সাধু-ভাষায় গ্রবত্তিত করিয়া, কবিত্ব-মণ্তিত করিয়া 
চণ্ডীদাস কৃষ্ণ-কীর্ভন লিখিয়াছিলেন। যদ্দি কৃষণকীর্তন না পাইতাম, তবে 
বুঝিতাম না গীত-গোবিন্দ ও কৃষ্ণ-ধামালীর পরেই হঠাৎ চত্তীদ্বাসের 
অভ্যুদয় কি করিয়া হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ কবি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন,, 
তাহার প্রভাব হইতে তিনি মুক্ত হইতে পারেন না। তিনি বর্তমান যুগের 
কবি এবং ভবিষ্যৎ যুগের নির্দেশক । তিনি স্বীয় যুগকে আকিতে যাইয়া হঠাৎ 
দিব্য সংজ্ঞ। বলে ভাবী যুগের ছায়াপাত করেন। চশ্ডীদাস যে যুগে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব এড়াইবেন কিরূপে ? তিনি সে যুগের বাঙ্গালা- 
ভাষার অমাঞ্জিত রূপ, রুচি ও ইঙ্গিতকে তাহার রচনায় ব্যক্ত করিতে যাইয়? 
সহস। স্থুপ্টোখিতের ন্যায় ভাবী প্রেম-সাধনার যুগের আলো দেখিয়াছিলেন, 
সেই আলে। তাহার লালসার মাথায় ব্জাঘাত করিয়াছিল এবং সেই 
আলোকপাতে “তাহার রাধা-বিরহ” অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্তিত হইয়াছিল। 
“জন্মখণ্ড”, “তাম্ল-খণ্ড” “দানথণ্ড” “বুন্বাবনখ্ড” গাহিতে গাহিতে তিনি 
বাগ্েবীর কৃপায় নৃতন মন্ত্র শিখিয়া ফেলিলেন। সেই মন্ত্রের মোহিনীতে 
"রাধা-বিরহ” আশ্্ধ্যবূপ উপাদেয় হইয়া উঠিল। এখন রামীর র্লভপ্রেম 
সেই মন্ত্রের প্রেরণ দিয়াছিল কি ন। তাহা ভাবিবার বিষয় । 

শুধু তাহাই নহে, আমরা বারংবার জানিয়াছি যে চণ্তীদ্বা বিজ্ঞ ও 
পণ্ডিত ছিলেন, তাহার ভ্রাতা নকুল আমাদিগকে তাহা বলিয়াছেন। 
নরহরি সরকার চণ্তীদাস বন্দনায় তাহাকে "পরম পণ্ডিত” ও “সংগীতে গন্ধর্€” 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু চণ্তীদাসের প্রচলিত পদে সেই পাপ্ডিত্যের 
নিদর্শন আমরা বিশেষ কিছু পাই নাই। কৃষ্ককীর্ভনে আমরা তছ্‌চিত হ্থন্দর 
দার সংশ্কত শ্লোক (১২৫টি ) পাইতেছি, তত্কৃত গীত-গোবিন্দ ও ভাগবতের 





অন্থবাদ শাইভেছি। চার ৭ কি পতি পদে 
ও ভাষার পরিচয় পাইতেছি, অপরদিকে লেইবূপ পাণ্ডিত্যের বিশেষ নিদর্শনও 
পাইতেছি। সেই যুগের “কু” থু” বলিতে যাহা বুঝায় তাহ! দেই যুগের 
কবির নিকট আমাদের প্রত্যাশা করাই উচিত। নতুবা গীত-গোবিনদ ও 
কষ-ধামালীর সঙ্গে কবিবরের যোগ বুঝিতাম না। তাহাকে আকাশের 
উচ্চন্তরে গান করিতে দেখিতাম, কিন্ত যে পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া তিনি 
বিমানবিহারী হুইয়াছিলেন তাহার সন্ধান না পাইয়৷ চিরবিশ্ময়েই থাকিয়া 
যাইতাম। চণ্ডীদানকে আমরা কৃষ্ণকীর্তনের গুণে বুঝিতে পারিতেছি। 
ধরাতল হইতে উখিত হইয়া তিনি কিরূপে ধরাতলের উপরে উঠিয়াছিলেন, 
তাহার মস্তক কিরূপে গৌরবের তুঙ্গে গিরিশূঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল-_-তাহা৷ এখন 
পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছি। ক্ষীণ পদ্ধিল শ্রোতঃ গায়ে ধূলি কাদ! 
মাখিয়া গল্লীপথে যাইতে যাইতে সহসা কিরূপে সমুদ্রের মোহনায় যাইয়া 
ভিম্নরূপ ধারণ করে, তাহা দেখিতে পাইতেছি; পাড়াগীয়ের পথ দিয় 
আসিয়াছে বলিয়৷ সে এখন আর পাড়াগীয়ের কেহ নহে। সে এখন অনস্তের 
অঙ্গ | কবি পুঁথিগত বিষ্তা লাভ করিয়। জয়দেব প্রভৃতি পূর্ব্ববস্! কবিগণের 
গণ্তী ত্যাগ করিয়া গেলেন। তিনি তখন বলিলেন, “তোমাদের শাস্ত্রে বলে 
কূধ্য পদ্মিনীর নায়ক, কিন্ত হিমে যখন পদ্মিনী শুকাইয়া মরে, তখন স্ষ্য'স্থথে 
খাকেন, এ কেমন ধার! প্রেম 7; “তোমার্দের শাস্ত্রে বলে ফুলের বধু ভ্রমর, 
“না আসিলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ? এ কেমন ধারা প্রেমের আদর্শ ?*) 
“শাস্ত্রে বলে, চাদ ও চকোর প্রণয়ী, ছুইজনের পদমধ্যাদদা। এক নহে, এরূপ অসম 
যুগলের মধ্যে কি প্রেম হয়?” গ্লোকে আছে জ্ঞান শাস্্ হইতে উৎপন্ন হয়, 
কিন্তু জ্ঞান জন্মিলে শাস্ত্র ঝারিয়। পড়ে, যেমন ফল হওয়ার হেতু ফুল, কিন্তু ফল 
হইলে ফুল ঝরিয়! পড়িয়া যায়। তাহার হৃদয়ে প্রেম জন্মিবার পরে তিনি 
একদিকে যেরূপ পল্লী কবির ভাব ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন, পাশ্ডিত্য হইতেও 
তেমনি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। প্রেম ষে কত বড় জিনিষ তাহা তিনি 
'যেরূপ বুঝিয়াছিলেন অন্য কোন কবি সেরূপ বুঝিয়াছিলেন বলিয়া আমর! 
জানি না। **ব্রন্ধাও ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন কেহ না জানয়ে তারে। 
প্রেমের প্রকৃতি যে জন জানয়ে সেই সে চিনয়ে তারে ॥* * এই প্রেম-সাধনাই 
ভগবন্ততির মূল। প্রেম অখণ্ড ১-জননীর দ্গেহ, জনকের আদর, পত্বীর প্রেম, 
-সমন্তই এই ভাবের ' কুত্তি, ইহাদের উপর বিভিন্ন নামেয় শিল মোহর 





2. ফু দত এত অত 
টি পৃধক করা টরিগাদের পিসির নহে, এই 
বুঝাইবার জন্যই যেন তিনি রামীকে "পিতৃমাত্‌” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
প্রণয়ী কোন কারণেই স্বীয় ভালবাসার বস্তকে ত্যাগ করিতে পারেন না। 
* প্রণয় করিয়। ভাঙ্গায় যে। সাধন অঙ্গ না পায় সে।” * প্রেম-পাত্র 
যাহাই করুক না, মে কোন অবস্থায়ই ত্যজ্য নহে। এইরূপ কথ! আর কেহু 
বলিয়াছেন বলিয়া জানি না। তিনি মান্থষ হইতে বড় দেবতা কল্পনা করিতে 
পারেন নাই। এইজন্য বলিয়াছেন :- * *শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে 
মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই।” * তিনি লিখিয়াহের্__শত শত বাণ্ুলী 
তাহাকে যে প্রেম শিখাইতে পারিতেন না, ত্রন্থা স্বয়. আসিয়। যে জ্ঞান দিতে 
পারিতেন না, রামী তাহাকে তাহ দিয়াছে । বাশুলীপুজকের রিনি 
কি নির্ভীক, কি সত্য ! 

যদিও কৃষ্ণকীর্ভনের রুচি গহিত, ভাব গ্রাম্যত। দোষ দুষ্ট, তথাপি এই 
পুস্তক যিনি বিশেষ অন্নধাবন করিয়। পাঠ করিবেন, তাহার চক্ষে পাড়াগায়ের 
অমাজিত কিন্ত অকপট সৌন্দধ্য উদঘাটিত হইবে» _-আদর্শের খর্বতা তাহাকে 
মেই গ্রাম্-রস উপভোগ হইতে বঞ্চিত করিবে না। যে পদটি পুনঃ পুনঃ 
উদ্ধৃত হইয়াছে, আমরা কৃষ্ণকীর্ভনের মণিহারে দেই কৌত্তভটি এখানে, 
দেখাইবার স্থযোগ পরিত্যাগ করিব না। পৃথিবীর সমস্ত গীতি-কবিতার করুণ? 
ও মর্ন্পর্শী ব্যাকুলতায় যেন ইহার হৃষ্টি ঠিক এই পদের অন্থ্রূপ পদ 
চণ্তীদাসের প্রচলিত পদে আছে,__ * “কি লাগিয় ডাঁকরে বাশী আর কিবা 
চাও। বাকি আছে প্রাণ আমার তাহা লৈয়া যাও |” * রদ পদের দক 
মিলাইয়। কুষ্ণকীর্ভনের এই শ্রেষ্ঠ পদটি পাঠ করুন। | 


“কে না বাশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে। 

কে না বাশী বাঁএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ 

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। 

বাশীর শবর্দে মো আউলাইলে? রান্ধন | 

কে না বাশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জন।। 

দাদী হত তার পাএ নিশিবৌ আপনা ॥ . - 
_. ভার পাএ বড়ায়ি মে। কৈলে'। কোন দোষে ॥ 


জবার বারও মো মনের পানী। পর পি 
বাঁশির শবে বড়ায়ি হারািলে! পরাণী॥ ২৯৪. চা 

সেই বংশীধর আনন্দস্বরূপ, সি বকঞল তাহার 
সেই বীশীর শ্বরে আমার কুল মান তাঁহার পদে বিকাইয়! দিয়াছি। আমার 
সাধ হইতেছে, তাহার পদে নিজেকে নিছিয়া ফেলিয়া দাসী হইয়া থাকি। 
সেই স্থুর শুনিয়া চোখের জল দিনরাত্রি পড়িতেছে। বড়াই, তুমি বল তিনি 
কে, আমি তাহার পদে কি অপরাধ করিয়াছি যে, তিনি আমাকে মধুর আহ্বানে 
যেন চুলের মুঠি ধরিয় গৃহ হইতে পথে বাহির করিতেছেন? 0 

কৃষ্ণকীর্তনের পু'থিখানি যে বিশেষ প্রামাণিক তাহার একটি নিদর্শন এই 
যে,বু প্রাচীন কাল হইতে ইহা বিষুপুর রাজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত ছিল। 
ইহা! সকলেই জানেন যে, বিষুপুর বৈষ্কব্দের একট] বড় কেন্দ্রে পরিণত 
হইয়াছিল | বনু বৈষ্ণব পণ্ডিত সেই রাজভায় থাকিতেন, তাহার। কোন জাল 
বৈষ্ণব-পু'থি সেই লাইব্রেরীতে কখনই স্থান দিতে সম্মত হইয়াছিলেন বলিয়া 
মনে করা যায় না। চণ্ডীদাসের সমসাময়িক হস্তলিপি মনে করিয়াই সম্ভবতঃ 
বীর হাম্বীর কি তৎপরবর্তী কোন রাজা উহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
চণ্ডীদাদের সময় হইতে ছুইশত বৎসরের মধ্যে কবির কীন্তি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ- 
গণের মধ্যে কোন ভূল ধারণা থাকিবার সম্ভাবনা ছিল ন| | | 

চ্তীদ্াসের অপরাপর পদের তুলনায় যর্দি এই কৃষ্ণকীর্তন সাধারণত: 
হীন বলিয়াও প্রতিপন্ন হয়, তাহাতেও উহ] অবিশ্বাস্য বলিবার কোন কারণ 
নাই। যে হোমারের অমর কীত্তি ইলিয়ডের যশঃগ্রভায় সমস্ত মুরোপ 
আলোকিত, তিনি বাল্যকালে ভেকের গল্প লিখিয়াছিলেন। যিনি চাইন্ড 
হেরন্ড ও ভন জুয়ান লিখিয়া স্কটের যশগ্রেভা স্বীয় প্রতিভা-চন্দ্রের নিকট 
শুকতারার মত মলিন করিয়। দিয়াছিলেন, তিনি বাল্যে “আলম্তের অবসর” 
(70815 ০ [1191559) কাব্য লিখিয়া সমালোচকের কশাঘাত খাইয়াছিলেন । 
স্বয়ং রাম-প্রাসাদ, ধাহার ধর্শ-সংগীত হরিদ্বারের গঙ্গার ন্যায় পবিত্র, বাল্যে 
-বিদ্ান্ন্বরের পন্কে ডুবিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে ষে প্রেমিক-যুগল সম্বন্ধে 
একটি ক্ষত কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা ও বিষবৃক্ষ গা রারান বলিয়। 
কাহার মনে হইবে? 
কেহ কেহ কৃষ্ণকীর্ভনকে খাটি বলিয়। ্রতিপ করিবার আগ্রহে ভাহার 
সমস্ত প্রচলিত পদগুলি জাল বলিয়। প্রচার করিয়াছেন। প্রচলিত পদের মধ্যে 


গৌড়ীয় যুগ. যা এ .. ২৩৯, 


জি পদ .বেঈী পাওয়া খায় না, কৃতরাং, কী বাহিরে 
চত্তীদাসের পদ বলিয়া যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহ! অবিশ্বান্ত, রামীর 
সঙ্গে তাহার প্রেম উপকথা, উহাতে কোন সত্য নাই,-এই ভাবের উক্তি 
হইতে বিম্ময়কর যুক্তি আর কি হইতে পারে? ভারতবর্ষের মানচিত্রে যদি 
কামস্কট্‌কা না থাকে তবে কামস্কটকার অস্তিত্ব স্বীকার করা অসম্ভব, এ 
যুক্তি কতকট1 সেইরূপ। নরহরি সরকার সম্ভবতঃ ১৪৬৫ খু. অন্দে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তিনি চণ্ডীদাসের ধুবনীর প্রেমকাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন । 
চৈতত্থাপ্রভূর সময়ে চণ্তীদাসের পদ সমস্ত বঙ্গদেশে ছড়াইয় পড়িয়াছিল, কারণ 
তিনি উহ] দিনরাত্র শুনিতেন ; নরহরি সরকার ম্বয়ং লিখিয়াছেন, তাহার 
সময়ে অর্থাৎ চৈতন্যের শৈশবাবস্থায় এই সমস্ত গান বিশ্বব্যাপক হইয়াছিল । 
সেই সময় হইতেই বৈষ্ণবেরা এই সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; স্ৃতরাং 
৪৫০ বৎসরের নজির পাওয়া গেল। চৈতন্রেবপ্রমুখ সকলেই কি চত্তীর্দাসের 
জাল কবিতা শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন? কারণ, চৈতন্ত-প্রতূর প্রিয় গানগুলি 
পরবতী বৈষ্ণব সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এইগুলিকে এখন “জাল” বল। 
হইতেছে। যাহার বলেন চণ্ডীদ্দাস একাধিক ছিলেন, তাহাদের কথা বরং 
কতক্ট। সত্য হইতে পারে। 

চণ্ডীদাসের মৃত্যুসন্থদ্ধে আমর! বহুপূর্ব্বে বীরভূম জেলায় প্রচলিত একটি 
প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহ! শ্রীযুক্ত বসস্তরঞন রায় কুফকীর্তনের 
ভূমিকায় উদ্ধত করিয়াছিলেন । প্রবাদটি এই, | 

প্নান্নুরে বাশুলীমন্দিরের নিকটে যে ভগ্নগৃহের চিহ্বাদি সহ প পড়ি 
আছে, দেখানে একটি নাট্যশালা ছিল। স্থানীয় প্রবাদ এই ষে,-চণ্তীদাস 
তাহার ভূবনবিজয়ী কীর্তনের দল সহ সেই নাট্যুশালায়ই সমাহিত হন। সে 
প্রবাদ বড় শোকাবহ । সঙন্গিকটবর্তী পরগণার নবাব তাহার প্রাসাদে 
চণ্ডীদাদকে আমন্ত্রণ করিয়। লইয়া যান; দূর্ভাগ্যক্রমে . চণ্ডীদাসের ভক্তি-প্রেমের 
'বিজয়-মন্ত্র--তাহার অপূর্ব্ব পদাবলী যখন তাহার কঠে নিনাদিত হইতে লাগিল, 
তখন সেই উন্মাদনায় নবাব সাহেবের বেগম একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন; 
তিনি চণ্তী্দানের গান শুনিতে ছদ্মবেশে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতেন। নবাব 
কোমক্রমেই বেগমসাহ্বাকে শাসন করিতে পারিলেন না। চণ্তীদাসের থর, 
সত্যই তাহার কাণের ভিতর দিয়! মরমে প্রবেশ ০ ৮০১ 
সংগীত তাহার লজ্জা ভয় দূর করিয়! দ্িয়াছিল।*  .. 





বেরিউলিউরিনকলত কামানের গোলায়, লিন 
পড়িয়। গেল। বাঙ্গাল। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি_ মত্ত্যধামে দ্বর্গের গায়ক তাহার 
দন সহ বিদর্ ন্দিরের নীচে জীবন্ত সাধিত হইলেন” সি 
কৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকা, রি 
সখের | বিষয় চতীষাদের মৃত্যু সম্বন্ধে প্রায় ছুই শত বৎসরের প্রাচীন 
হস্তলিপি সম্বলিত একটি প্রমাণ বসস্তবাবু সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন ।' 
তাহ! রামীর রচিত একটি গীতিকা, কবিতাটি সাহিত্যপরিষদের পুস্তকাগারে 
আছে এবং উহ! মৎকথিত উক্ত প্রবাদ্কে অনেকাংশে সমর্থন করিতেছে । এই 
পদটি আমর! রামীর রচনার উদাহরণ স্বরূপ অন্যত্র উদ্ধৃত করিলাম । ইহাতে 
জান। যায়, চণ্ীদ্াস গৌড়ের নবাবের রাজসভায় গান গাহিতে অন্ধুরুদ্ধ হইয়া 
তথায় গমন করেন। সেই গানে বেগম মুগ্ধ হইয়া যান এবং চণ্ডীদ্বাসের গুণের 
অন্ুরাগিণী হন। নবাবের নিকট তিনি নির্গাকভাবে এই কথা স্বীকার' 
করেন। নবাবের আদেশে চণ্ভীদাস হস্তিপৃষ্ঠে আবদ্ধ হইয়! দারুণ কশাঘাতে 
প্রাণত্যাগ করেন। তাহার আত্মীয় বন্ধুবর্গের সমক্ষে এইবূপ কশাঘাত করিয়া 
তাহার প্রাণহননের দৃণ্ডাজ্ঞা৷ ছিল; সুতরাং রামী ও বেগম সকলেই কবির এই 
শোচনীয় পরিণাম দেখিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস মৃত্যুকালে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রণা 
সহ করিয়াও রামীর দিকে ছুইটি নিশ্চল চক্ষুর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। 
বেগম এই দৃশ্ঠ দর্শন করিয়া যুচ্ছিতা হন। সেই যুচ্ছা তাহার ভঙ্গ হইল না। 
বেগমের.মৃত্যুতে রামীর হৃদয় শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি মৃতদেহের 
পদ্যুগল স্পর্শ করিয়! শোক প্রকাশ করিলেন। 
এই অপূর্ব্ব শোক-গীতিক! হইতে ইহাও জানা যায় যে, চত্তীদ্বাসও বেগমের 
প্রতি অন্থ্রক্ত হইয়াছিলেন। রামী অনুযোগ দিয়া বলিতেছেন, “বাশুলী তোমায় 
শুধু আমাকে ভালবািতে বলিয়াছিলেন, তুমি তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে কেন?” 
ারেরারগা রর বাশুনী মন্দির ধ্বংস পরে সাধিত 
ইইযাছিল। : ৃ 
একটি বেশব্যাপী জনশ্রুতি যখন হই শত ফলের প্রাচীন সতনিপিসহলিত 
প্রমাণ ছার! সমধিত হইতেছে, তখন তাহা আমরা টিনটিন বলিয়া | 
গ্রহণ করিতে বাধ। দেখিতেছি না। ৬ | 


গৌড়ীয় যুগ ২৪১ 


| রাগী বাদশাহ্‌কে বলিয়াছিলেন_* বাহার ুম্বরে ভুবন মুখ-_খিনি ( প্রেমের 
'মৃত্তিমান্‌ বিগ্রহ-স্বরূপ, তাহাকে সামান্য মানুষ মনে করিও না, তাঁহাকে বিনষ্ট 
করিলে পৃথিবীতে এ লজ্জ! রাখিতে পারিবে ন1।” রামী বলিয়াছেন, “যে 
ব্যক্তি রাজ-পাটে বসিয়াও প্রেমের আন্বাদ পায় নাই, তাহার জীবন নিরর্থক ।” 
কবির এই ছুই প্রেমিকার কণ্ঠের ধিক্কার বাণী আজ সমস্ত বাঙ্গালী জাতি 
গৌড়ের বাদশাহের প্রতি প্রয্মোগ করিবেন এবংবাঙ্গালার ইতিহাস-লক্ষমী যি 
সেই সম্রাটের নামটি একবার বিয়া দেন, তবে আমরা তাহার নামাক্কিত মুদ্রা 
পঞ্চগব্যে শোধন করিয়। গৃহে স্থান দিব। 


রামীর পদ 


প্রাচীন একখানি পদসংগ্রহ-পুস্তকে চণ্ডীদাসের গ্রীতি ও কবিত্বের মূল 
প্রশ্রবণম্বরূপ রজ্জকিনী রামীর পদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রামীর ভণিতাযুক্ত পদ 
আমরা চণ্তীদাস-রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, কিন্ত নিয়োদ্ধত ছুইটি 
পৰ্দের সারল্য ও সরসতা চণ্ডীদাস কবিরই যোগ্য বটে । 
১, “কোথা যাও ওহে, প্রাণ-ব ধু মোর, দাসীরে উপেক্ষা করি। 
ন। দেখিয়। মুখ, ফাটে মোর বুক, ধৈরজ ধরিতে নারি ॥ . 
বাল্যকাল হতে, এ দেহ সঈঁপিম্ু, মনে আন নাহি জানি । 
কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে, বল হে সে কথ। শুনি॥ 
তোমার এ সারথি, ক্রুর অতিশয়, বোধ বিচার নাই। 
বোধ থাকিলে, দুঃখ-সিন্ধু-নীরে, অবল। ভাপাইতে নাই ॥ 
পিরীতি জালিয়া, ষদ্দিবা যাইবা, কৰে বা আসিবে নাথ । 
রামীর বচন, করহ শ্রবণ, দ্বাসীরে করহ সাঁথ।” 
২. "তুমি দিবাভাগে, লীল। অস্রাগে, ভ্রম সদ! বনে বনে । 
তাহে তব মুখ, ন! দেখিয়। ছুঃখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
ক্রটি সমকাল, মানি সুজগ্জাল, যুগ তুল্য হয় জ্ঞান। 
তোমার বিরহে, মন স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ ॥ 
কুটিল কুস্তল, কত স্ুনির্শল, প্ীমুখমগ্ুলশোভা | 
হেরি হয় মনে, এ ছুই নয়নে, নিমেষ দিয়াছে কেবা॥ 
যাহে সর্বক্ষণ, হয় দূরশন+ নিবারণ সেহ করে। 
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে & 


নি 





01150 | 
দিসে মা আমি লৈ তৌহায হু, কে আছে আর। 
: খেদে রামী কর, চস্তীদাস বিনা জগৎ দেখি আধার ॥” ক: 
মীর পদ দুইটির মধ্যে আমরা একটুহ আধ্যাক্মিকত খুনি বাহির 
৮ প্রথম পদে * “মথুরা যাইবে* * 'পদটির অর্থ সমাজে উঠা” ও 
* শতোমার সারি ক্রুর অতিশয়” * পদে অক্ুরের নামে নকুলঠাকুরের হৃদয়- 
হীনতার উপর রোষ প্রকাশ পাইয়াছে। দিবাভাগে রামী চন্তীদাসের 
শ্লীতিগ্রফু মুখখানি দেখিবার স্থবিধা পাইতেন না, দ্বিতীয় পদটিতে তজ্জন্ত 
দুখে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত এই ছুইটি পদ রামীর বিরচিত কি না, সে 
সম্বন্ধে আমর] নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। দ্বিতীয় পদটিতে চক্ষের নিমেষ 
থাকার সম্বন্ধে যে আক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহ। চৈতন্তচরিতামৃত প্রভৃতি বিবিধ 
পুস্তকে বণিত চক্ষুসম্বদ্ধে আক্ষেপোক্তির একটি প্রতিধ্বনির মত শুনায়। 
স্তরাং এই রচন] চণ্তীদাসের বনু পরবর্তাঁ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু চৈতন্ত- 
চরিতামৃত-ধৃত পদটির ভাব হয়ত বহু পূর্বব হইতে বাঙ্গালার পল্লী-গাঁথায় বিদ্যমান 
ছিল। রামী ধোপানীকে বঙ্গদেশের সর্বপ্রথম স্ত্রী-কবি বলিয়! গ্রহণ করার 
পূর্বে কতকটা আলোচনার প্রয়োজন ।১ 


[৩] চণ্তীদাজের মৃত্যু 
কাহা গেয়ে বন্ধু চণ্ডিদাস। 


 চাতকি পিয়াসীগণ না৷ আইআ। বরিসণ 
নআনের নাগয়ে পিয়াস ॥ 
কি করিল রাজ। গৌড়েশ্বর | 
না জানিঞা গ্রেম লেহ, ব্রেথাই ধরিস দেহ 
বধ কৈলে প্রাণের দোসর॥ 
কেনে বা৷ সভাতে কৈলে গান। 
্বর্গমঞ্চ২ পাতালপুর আবির্ৃত পণ্ড নর : 
মানিনীর না রহিল মান ॥ 
১০ কিন্ত চর্ভীদাসের মৃত্যুর কাহিনীর হবপ্রাচীন গাহিদিতে মীর তা পাইয়া 
আমাদের মনে হইয়াছে, খই লি বুরার ॥ 
হ, মঞ্চ । ১ মিরার 
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গান শুনি পাচ্ছার৯ বেগ পা 
রাজারে কহে জানিএ মরম | 
ব্লাণি মনঃ কথা রাখিতে নারিল। 
চত্তীদাস সনে প্রিত . করিতে হইল চিত 
তার প্রিতে আপন খুয়াল্যা ॥ 
| রাজা কহে মন্ত্রিরে ডাকিয়া । 
তরাণিত হস্থিআনি পিষ্ঠে পেলি২ বান্ধ টানি 
:পিষ্ঠে খুদে বৈরী ছাড় গিয়া ।৩ 
আমি অনাথিনী নারী মাধবির ভালে ধরি 
উচ্চস্বরে ভাকি প্রাণনাথ। 
'হস্থি চলে অতি জোরে ভালস্তে ন। দেখি তোরে 
মাথাএ পড়িল বস্রাঘাত ॥ 
রাণি কহে ছাড়িয়। না জায় ।৫ 
কহিতে কহিতে প্রাণ আর দেহ সমাধান 
ছু প্রাণ একত্রে মীলায় ॥ ১ ॥ 
স্থন প্রিয় রজকিনি আসকে হারালঙ প্রাণী 
এবার তরাবে তুমি মোরে । 
বেগম সহিত লেহু হ। নাথ খুয়ালে দেহ 
প্রাণে মাল্য৬ এ রাজ! গুয়ারে৭। 
আসকে লভিত প্রাণ তখনি করিলে গান 
কেমনে জানিব হেন হবে । 
বৈরি শত ভংসে” গায় চেতন পাইএ তাক্ 
| তোমারে ডাকি এ আত্মাভাবে । 
এই করি আস মনে উ্ধবারিবে পতিত জনে 
সে তবে হুল্প'ভ মানি গ্রীত। | 
ছা ফুরাল্য দায় বৈরি চোটে প্রাণ জায় 
কে দ্বায় করিবে মোর হীত। 
পাচ্ছারস্পাৎসাহের | 
পৃষ্ঠদেশ বিদবীর্ঘ করিয়া শত্রদেকে বধ কর। 


আয়. ষেও। 
 গুয়ারে.-নিউ,র। 


ৰ 


বঙ্গভাবা ও সাহিত্য 


কান্দি কহে চঙ্ডিদাস, দস দসার আস: 
পুন্ন কর রজক কুমারি । 
নহিলে একল। জাই সঙ্গে মোর কেহ নাই- 


কাছে স্সান্ত তবে প্রাণে মরি ॥ ২॥ 
স্থন বন্ধু চঙ্ডদাস ছুখিনিরে সঙ্গে করি লেহ ॥ ঞ্॥ 

চঞ্চল সভাব তোর চিত 
সভাতে গাইলে গীত 
মনের মরম করি সার । 
অচ্গরাঁগে কি না করিলে ফুতৎকার। 
পাতি হাট বসাত্যে না দিলে। 
আসক আনলে পড়াইলে | 
বৈরি কাটে তোমার গায় । 
তুমি সে আনন্দ বাস তায় ॥ 
মোর অঙ্গ সব ক্ষেতি হৈল। 
রূধিরে বসন ভিজ্যা গেল ॥ 
পরমিত এ জনার মন । 
কতেক করাছ কদর্থন*+ ॥ 
রামি কহে যদি সঙ্গে নিবে। 
তুরিতে পরাণ তেজ তবে ॥ ৩ ॥ 
হন প্রাণনাথ চগ্ডিদাস তার নির্ধবন্ধন। 
দেবের কমান ন। যায় খগুন ॥ 

ছাঁড়ি পরিবার মোর সঙ্গ কর' 
সভাঁরে কহিলে সত্য । 

বাঁস্থলি বচন না কৈলে সঙরণ 
তাহাঁতে মজাল্যে চিত্ত ॥ 

আমা মুখ চাঞ| গজপিষ্টে হঞ্যা 
রয়্যাছ বন্ধন পাকে । 


* কঙষর৫থন কষ্ট । 


নাথ আমি সে রজকবালা । 


-আমার বচন না নে রাজন 
বুঝিল কৃষ্ণের লীল1। 
“স্বদ্ধ কলেবর হইল জঙ্জর 
দারুণ সঞ্চান ঘাতে । | 
এ ছুম্থ দেখিয়! বিদরএ হিয়" 
অভাগিরে লেহ সাথে ॥ 
কহেন রাঁমিণী স্থন গুনমনি 
জানিলাঙ তোমার রীতি । 
-বাস্থলি বচন, করিলে লংঘন 
 স্থনহ রসিক পতি ॥ ৪ ॥ 
পাচ্ছার বেগম কয় 
স্থন মহিনাথ মহাশয় ॥ 


তুমি অবলার বচন রাখ । 
রসিক মণ্ডল দেখ ॥ 

আমি সে অবলা নারি । 
তোমারে কহিএ বিনয় করি ॥ 
জোড় করে কহে রামি ॥ 

স্থন নৃপ চুড়ামণি। 

স্থন রসের স্বরূপ লে ॥ 

কেন বিনাস করহ তাহার দে। 
সে সামান্য মানুষ নহে। 
রতি শ্থিতি তার দেহে। 
জাহার স্থশ্খর গানে । | 
বিন্ধিল আমার প্রাণে ॥ 

কেন কৈলে এমন কাজ । 


"৪৫ 


77 রিনা 
_কিজানে রসের গতি। 
_ চঙ্গদাস করি ধ্যান। 
_.. বেগম তেজিল প্রাণ। 
স্থৃহি শ্রস্তা* ধবিনি২ ধায় 
পড়িল বেগম পায় ॥৫॥ | 
একখানি পাতা । উপকরণ-_তুলোট কাগজ। আকার, ১৫১ ৫৫ ইঞ্চি 
গ্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পংক্তি, অক্ষর প্রাচীন । ০০০০০০০০০ 
রক্ষিত। 
_. গৌড়ের এই সম্রাট কে? আমার মনে হয়, রাজা গণেশের পুত্র যছুই 
( জালালউদ্দিন ) চণ্ডীদ্রাসহস্তার কুপ্রতিষ্ঠার দাবী করিতেছেন । তিনি 
্বধর্শত্যাগী ও ত্বজাতি-প্রোহী। বিশেষ তাহার অন্দর মহলে অনেক হিন্দু বেগম 
ছিলেন, তাহারা যদিওবা স্বামীর সঙ্গে ধর্মত্যাগ করিয়া থাকেন, রাধাকষের 
লীলাবিষয়ক সংগীতের অশ্থরাগিণী হওয়া তাহাদের মধ্যে কোন একটিরই হওয়। 
স্বাভাবিক । অস্ততঃ খাটি মূসলমান রমণী হইতে ত্তাহার্দেরই হিন্দুগানের 
সমজদার হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা | জাঁলালউদ্দিনের রাজত্বকালও চণ্ডীদাসের 
সমসাময়িক 





গা। বিস্তাপতিঠাকুর 
নী কবি বিদ্াপতিঠাকুর ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। ইহাদের গাঞ্চি 
“বিষয়িবারবিষ্ফী”, স্থতরাং বিদ্যাপতিঠাকুরের পূর্ণ নামটি একটুকু অদ্ভুত ও, 
জাকালে! রকমের--“বিষয়িবারবিষ্ফী বিদ্তাপতিঠাকুর” মহারাজ শিবসিংহের 
 িজাপতির পতি সভাসদ্‌ পশ্ডিত এবং চণ্ীধাস ঠাকুরের সমসাময়িক কবি 
ছিলেন। শুভ বসম্তকাঁলে গঙ্গাতীরে এই ছুই কবির 
সঙ্েলন হইয়াছিল, তছৃপলক্ষ্যে অনেক বৈষ্ণব কবি পদ লিখিয়া গিয়াছেন। 
_. মহারাজ শিবসিংহ বিদ্যাপতিঠাকুরকে “বিদ্ফী” নামক গ্রামখানি প্রদান 
করিয়াছিলেন। এই গ্রাম মিথিলা সীতামারি মহকুমার অধীন জারৈল পরগণার 
মধ্যে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত। এখন আর তথংশীয়েরা কেহ সেখানে 
নাই, চারি পুরুষ ধরিয়া তাহারা সৌরাটি নামক অপর একখানি গ্রামে বাদ 
করিতেছেন। কবির বংশধর বনমালী ও বদরীনাথ এখন বিষ্যমান আছেন । 
১. শ্রস্তা-ত্রস্তভাবষে। ২* ধবিদী--ধুবদী, রজক-কন্া। 





 বিস্তাপতির র্পুরুষগণ চিনি নিন লী মহারাজ 
গণেশ্বরের পরম হুহাৎ গণপতিঠাকুর তগ্প্রণীত প্রশংসিত এম্থ “গঞ্জাঁভক্তিতরজিণী*র . 
ফল মৃত সুহাদের পারজ্রিক মঙ্জলের জন্য উৎসর্গ করেন। এই গণপতিঠাক্ুর+ 
__ বিস্তাপতির পিতা। কবির পিতামহ জয়দত্ত সংস্কৃত শাস্ত্রে 
াণরখাতি। বাপ ও পরম বাদক ছিলেন, এজ তিনি “যোগী 
আখ্যা প্রাপ্ত হন। অয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর স্বীয় পাণ্ডিত্যগুণে মিখিলারাজ 
 কামেশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই বীরেশ্বর- 
প্রণীত প্রিদ্ধ গ্রন্থ 'বীরেশ্বরপন্ধতি” অন্্দারে মিথিলার ব্রাহ্মণের আজিও 
তাহাদের “দশকন্্ন” করিয়। থাকেন। বিদ্যাপতির খুক্পপিতামহ চণ্ডেশ্বর মহারাজ 
হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন। চথ্ডেশ্বর ধর্মশান্ত্রে সাতখানি রত্বাকরকর্তী এবং 
তাহার উপাধি ছিল “মহামহত্তক সাদ্ধিবিগ্রহিক”। এই বংশের আর একটি 
গৌরব এই যে, বিষ্যাপতির উদ্ধ'তন ষষ্ঠ স্থানীয় পূর্ববপুরুষ ধর্মাদিত্য ( কাব্য- 
বিশারদ মহাশয়ের মতে কণ্মাদিত্য ) হইতে সকলেই রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষিত 
দেখ! যায়। 
মহারাজ শিবসিংহের আদেশে বিগ্ভাপতি সংস্কতে পরষ-পরীক্ষা নামক 
পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রস্থে তিনি শিবসিংহকে পরমশৈব এবং কৃষ্ণবর্ণ 
দেহবিিষ্ট বলিয়া! বর্ণন। করিয়াছেন। ইহার পূর্ণ নাম “রূপনারায়ণ-পদাস্কিত 
(কবির গ্র্থীলী। . মহারাজ শিব্সিংহ।” রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবীর আজ্ঞাক্রমে 
| তিনি 'শৈবসর্ববন্বহার” ও গঙ্গাবাক্যাবলী' নামক দুইখানি 
সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন। মহারাজ কীত্তিসিংহের আদেশে তৎকর্তৃক 
'কীপ্তিলতা' গ্রস্থ বিরচিত হয়। তাহার সর্ববশেষ সংস্কৃত গ্রন্থ “ছর্গাভক্তিতরঙ্গিণী” 
ভৈরবসিংহ মহারাজের (হরিনারায়ণ ) রাজত্ব সময়ে যুবরাজ রামভব্রের 
১* গ্জনমদাতা মোর, গ্পপতি ঠাকুর : 
মৈথিলী দেশে কর বাস। 
পঞ্চ গৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ, 
কৃপা করি লেউ নিজ গাশ॥ 
বিমফি গ্রাম দ্বান করল মুঝে 
| . ব্ুঙ্ৃতহি রাজ সন্নিধান। 
লিমা চরণ ধানে, কবিত|.নিকশয়ে, 
... বিস্তাপতি ইহা ভাগ. 
4 ৪ পদলমুদ্র । 


২৪৮ বঙ্গভাষা ও পাহিত) 


(ক্পনারায়ণ ) উৎসাহে বিরচিত হয়।১ ' পূর্বোক্ত গ্রস্থগুলি ছাড়া তিনি 
'দানবাক্যাবলী” ও “বিভাগসার* নামক ছুইখানি স্ববতিগ্রস্থ রচন। করিয়াছিলেন। 
সম্ভবতঃ মহারাজ শিবসিংহ হইতে বিছ্যাপতি “ক্বিকণ্ঠহার” উপাধি লাভ 
করিয়াছিলেন ।২ 

বিষ্ভাপতির বিস্ফী গ্রাম প্রাপ্তিজ্ঞাপক তাত্রলিপি ও মিথিলার রাজপধ্ধীর 
তারিখ সমন্বয় করিতে গেলে নানারূপ গোলযোগে পভিতে হয়। ভূমিদানপঞ্জের 
কাল ১৪০০ খু. (২৯৩ ল-সং)। রাজপঞ্জী হিসাবে শিবসিংহের সিংহাসন 
প্রাপ্তির সময় ১৪৪৬ থু.। স্থতরাং শিবসিংহকে রাজ! 
হওয়ার ৪৬ বৎসর পূর্বে ভূমিদান করিতে হয়, অথচ 
ভূমিদানপত্রে তিনি “দিখিজয়ী মহারাজাধিরাজ” বলিয় কীতিত হইয়াছেন । 
ভূমিদানকালে বিদ্তাপতির বয়স ২০ বৎসর মাত্র কল্পনা করিতে হয়,_ 
তদৃস্ধ বয়স স্থির করিলে বিদ্যাপতির জীবনী ১২৩ বংরেবও অনেক বেশী হুইয়! 
পডে। ২০ বৎসর বয়স্ক বালক, ভূমিদান-পত্রে 'মহাপপ্ডিত' এবং “নবজয়দেব' 
আখ্য। প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেখ যায়। এরূপ নবযুবককে বিশিষ্ট সম্মান প্রদর্শন 
করিয়। মহারাজ শিবসিংহ তাহাকে একখানি বড গ্রাম দান করিবেন-__ইহাঁও 
একটি অদ্ভুত অস্থমানি। ২ বৎসর বয়সে (১৪০০ থু.) কবি বিদ্যাপতি “মহাপপ্ডিত' 
উপাধি এবং বিস্ফী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন, মানিয়] লইলেও ১২৭ বৎসর 
বয়ঃক্রমে (ভৈরব সিংহের রাজত্ব ১৫০৬-১৫২৭ খৃ.) তাহাকে “ছুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী; 
লিখিতে হয় । আর কাব্যবিশারদ মহাশয়েব মতান্সাবে এ পুস্তক নরসিংহদেবের 
রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল, স্বীকার করিলেও কবিকে অন্যুন ৯৬ বখ্দর 
বয়সে “হুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী” গ্রণয়ন করিতে হয়। বিদ্যাপতির কবিতায় শেষোক্ত 
রাজার নাম দেখিলেই তাহার রাজত্বকালে বিদ্যাপতি লিখিয়াছিলেন একপ 
অন্থুমান করিবারও যথেষ্ট কারণ নাই, যেহেতু রাজা হইবার বছ পূর্বে নর- 
সিংহদেব যুবরাজ অবস্থায় কবির সহিত সৌহার্দ্য-স্ত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারেন। 

১ ছূর্গাভক্কিতরঙ্গিণীর ভূষিকায় "স্বস্তি! স্থলে “অস্তি' পাঠ ধরিয়া কেহ কেহ অনুমান 
করিয়াছেন, উক্ত পুস্তক দরসিংহদেবের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। 


২, “ভপহি বিগ্ভাপতি কবিকঠহানর 
কোটি ছ' ন ঘটর দিবস অভিসার ||” 
037161507, 71810) 9010189, ও, 3, 4. 3805 ০, 195 
কেহ কেহ বলেন তাহার উপাধি 'কবিরগরন' ছিল, -"5শীদাস কবিরঞনে মিলল' ও “পুত 
চগ্তীদাস কবিরঞ্রনে" প্রভৃতি পদ দৃষ্টেও সেরূপ বোধ হয়। 


কবি সম্বন্ধে তর্ক । 


এরপ বৃদ্ধ বয়সে কাব্য এ ষ 
কবির অন্যন ২*. বৎসর বয়স এবং ুর্গাভক্তিত রঙ্গিণ' রি 
অন্যুন ৯৬ বৎসর বয়স-_ছুই কষ্টকল্পিত “অন্যুনের” সালাযোন্ এই টি রী 
নিট ভাটারিরাররি ৰ 

ভূমিধানপত্রের সঙ্গে রাজসভার পঞ্জীর এক্য নর জীন লেখকগণ 
ইকবাল নি পদ্র 

এখন ভূমিদানপত্র ও রাজপঞ্তী ইহাদ্দের কোনটি কিংবা উভয়ই 
তষিদানগত্রের সতত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে তৃমিদানপন্জ সম্বন্ধে. 

বদিন হইল শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্ত্র সিংহ মহাশয় 





লিখিয়াছিলেন £__ | 

“এই সনন্দে যে কেবল লম্্রণাব্ের উল্লেখ আছে এমন নহে, সমন্দের 
অন্তভাগে আরও ৩টি অব লিখিত হইয়াছে, যথা_সন ( হিজরি ) ৮০০ ॥ সম্বৎ 
১৪৪৫ ॥ শাকে ১৩২১ ॥ আমরা প্রাচীন হিন্দু রাজাগণের অনেকগুলি সনন্দ দর্শন 
করিয়াছি। কিন্তু এরূপ ৪টি অব কোনও সনন্দে ব্যবহাত দেখি নাই । প্রাচীন 
নির্মল হিন্দহদয় এতদূর সতর্ক ছিল না। সনন্দের সময়াবধারণ কালে কতদূর 
কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহ। পুরাতত্ববিদ্‌ পাঠকগণ বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। 
কারণ কোন সনন্দে একাধিক অব্ধ লিখিত হয় নাই এবং সেই অন্ধ যেকোন 
রাজার প্রচলিত তাহ! প্রায় স্থিরর্ূপে লেখ! হয় নাই, কিন্তু এ সনন্দে ম্পষ্টাক্ষরে 
লক্ষণাব্দ, হিজরি সন, বিক্রমসন্বৎ, শালিবাহন শকাব্দ অত্যস্ত সতর্কতার সহিত 
উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। এবন্প্রকার নানা কারণে এই সনন্দের সত্যতা সম্বন্ধে 
আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে ।”৯ 

অল্পদিন গত হইল,, শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্সন্‌ সাহেব পা জাল প্রতিপন্ন | 
করিয়। এসিয়াটিকু সোসাইটিতে একটি বত্তৃত। প্রদ্দান করেন, তাহার যুক্তি 
অকাট্য বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, এই ভূমিদানপত্রে যে সন প্রদত্ত হইয়াছে, 
তাহা আকবর এতদ্দেশে প্রচলিত করেন। আইন-ই-আকবরী প্রভৃতি পুস্তকে 
তাহ! নিদিষ্ট আছে এবং এ কথা সর্ববাদিসম্মত। ভূমিদানপত্রের তারিখ 
আকবরের অনেক পূর্বববস্তাঁ, অথচ তাহাতে সেই অব প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাতে 
এই তারলিপির সভ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে। দ্িতীয্বতঃ, তাত্রলিপির 
অক্ষর টির দেবনাগর, টিলা টস তাশাসনে যে 


ৃ ব্ষভাষা ও. ন 





| ক রা হইতে দেখা টা ুাীপবযবত বর বে সে দমরের নহে, তাহা | 


স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্্ী মহাশয় বলেন 
যে, তাত্রশাসনথানি জাল, কিন্তু উহা। এক হিসাবে জাল নহে । আকবরের সময় 
সমস্ত রাজ্যের জরিপ হয় রাজা টোডরমলই তাহার অঙ্ঠাতা, উহা সকলেই 
অবগত আছেন। বিষ্ভাপতির বংশধরগণ যে ভূমিদানপত্রের বলে বিস্ফী গ্রাম: 
অধিকার করিয়াছিলেন, তাহ! হয়ত কালক্রমে হারাইয়৷ গিয়াছিল ; কিন্তু 
তাহাদের নিকট যে একটি নকল ছিল, সেই নকল দৃষ্টে নৃতন তাত্রলিপি প্রস্তুত 
করা হইয়া থাকিবে এবং আকবর প্রবত্তিত সনি তন্মধ্যে সন্গিবিষ্ট করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। বিস্ফী গ্রাম তিনি পাইয়াছিলেন, ইহা তৎ্কৃত পদেই জান! গিয়াছে 
-শুধু রাজকম্মচারিগণের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য বিদ্যাপতির 
বংশধরগণ মূলের নকল হইতে একটি কৃত্রিম তাত্রশাসন প্রস্তুত করা! আবশ্যক 
বোধ করিয়াছিলেন। ইহাঁও একটি অনুমান মাত্র, তবে আমাদের নিকট এ 
অন্ুমানটি সঙ্গত বোধ হইতেছে। 
_ ব্লাজপঞ্ধীতে শিবসিংহের সিংহাসন আরোহ্ণ-কাল ১৪৪৬ খুঃ অব্য, ইহা 
পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু বিগ্যাপতির নিজকৃত 
একটি মৈথিল পদ নিয়ে দেওয়া যাইতেছে, তর্দৃষ্টে দেখা! 
যায়, শিবশিংহ ১৪০* থৃঃ অন্ধ সিংহাসনে আরোহণ করেন ১ 
অনল রঙ্ধ কর লকৃখণ ণরবই লন্ক সমুদ্দ কর অগিনি সসী। 
চৈতকারি ছঠি জেঠা। মিলিআ' বার বেহগ্লই জাউলসী | 
_ দ্বেবসিংহ জং পুহমী ছভ্‌্ডই অদ্ধাসন স্ুররাঁঅ সরূ। 
দু স্ুরতান নিদৈ অব সোঅউ তপনহীন জগ ভন ॥ 
_ দেখনুও পৃথিমীকে রাজা পৌরুস মাঝ পুগ্ন বলিও। 
সতবলৈ গঞ্গ। মিলিককলেবর দেবসিংহ স্থুরপুর চলিও ॥ 
একদিস যবন গকল দূল চলিও একদিস সে জমরাঅ চন ॥ 
_ ছছএ দূলটি মনোরথ পরও গরএ দাপ সিবসিংহ কর ॥ 
_স্থুরতরুকুস্থম ঘালি দিস পুরেও ছুন্দুহি সুন্দর সাধ ধরূ। 
_.. বীরছন্র দেখনকে। কারণ স্থরগণ সোতৈ' গগন ভন ॥ 
| _আরভীঅ অস্তেটি মহামখ রাজপুঅ অশ্বমেধ জহী। 
| জি ঘর আচার বানি চক ঘর দান কা 


রাজগঞ্জী। 


২৫৯ 





|  শহে নগরবাদিগণ | তোমাদের গং রাজ বেখনিংহ এই ২৯৩ লক্ষপা্ধে 
ত্র মাসে কফপক্ষে জ্যোষঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে স্বর্গে দেবরাজের সিংহাসনার্থ- 
ভাগী হইয়াছেন। রাজ্য রাজশৃন্ত হয় নাই, তাহার পুত্র শিবসিংহ রাজা; 
হইয়াছেন? শিবসিংহ বাহুবলে বলীয়ান। তিনি সন্মুখাগত যবনদিগকে তৃণের 
মত তুচ্ছ ভাবিয়৷ জননী জাহুবীর অমৃতধাম অঙ্কে পিতার দেহ ভ্বীভৃত 
করিয়া কটাক্ষমাত্রে যবনরাজ সৈম্তগণকে পরাতৃত করিয়াছেন। তাহার পর 
যবনরাজ, তাহার সঙ্গে অগণিত সৈন্য ; তোমাদের নৃতন রাজা অকুতোভয় ? 
ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তোমর অন্থপস্থিত ছিলে,_দেখ নাই ঃ. 
আকাশে সারি গাঁথিয়া দ্বেবতাগণ দাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন । মূহ্র্তমধ্যে 
যবনরাজ পলায়ন করিল। স্বর্গে কতই ন ছুন্দুভি বাজিল। শিবদিংহের মাথার 
উপর কতই ন৷ স্থরতরুকুম্থম পড়িতে লাগিল। বিদ্াপতি কবি কহিতেছেন,, 
সেই শিবসিংহ এখন তোমাদের রাজা হইয়াছেন ; তোমরা নির্ভয়ে বাস কর |” 

রাঁজপঞ্লীর নির্দিষ্ট কাল গ্রহণ করা সম্বদ্ধে আমাদের আরও নানারপ 
আপত্তি আছে। 

এখন বিছ্বাপতি সম্বদ্ধে আর ছুইটি প্রমাণ বাকী। মিথিলার তদানীস্তন 
রাজধানী গজরথপুরে শিবসিংহের সভাসদ্‌ বিদ্যাপতি 
ঠাকুরের আদেশে একখানি সংস্কৃত পুঁথি (কাব্যগ্রকাশের- 
টাক) দেবশন্নী নামক জনৈক বিপ্র নকল করিয়াছিলেন, তাহার উপনংহার 
এইরূপ £-- 

“সমস্তবিরুদাবলীবিরাজমান মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ শিবসিংহদেৰ রান 
তীরভূতৌ  শ্রীগজরথপুরনগরে সপ্রক্রিয় সছুপাধ্যায় ঠাকুর শ্রীবিষ্ভাপতিনামাজয়া 
গৌয়ালসং প্রীদেবশর্দ বলিয়াসসং শ্রীগ্রভাকরাভ্যাং লিখিতৈষা স্তীতি ল সং 
২৯১ কাত্তিক বর্দি ১০। ক 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ই ুস্তকখানি সংগ্রহ, 
করিয়া িশ্পতির কানায় একটি নৃতদ আনো প্রদান করিয়াছেন। এই 
পি ১৪৯৮ খু. অবে লিখিত হয়। কবিরচিত “লিখনাবলী” নামক সংস্কৃত, 

পুস্তকে ২৪৯ ল সং অথব! ১৩৩০ শকের উল্লেখ বারবার পাওয়। যায়; ই. রি 
৮ পরিষৎপত্রিকা, ১৩০৭, ১ম সংখ্যা, ৩, -৯১ পৃ ৰ রি 


আর ছুইটি প্রমাণ। 


|  ব্জভাষা « তু. শাহি 
রি রে পা কঅর্থতি 


১৪০৭ স্স্ লো বিস্ডনাত রর তি ঠা 


তি কারিাছিলে, কিন্ত তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ আমরা 
রা করিতে পারিলাম না । ৃ্ীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ূ 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাবীর শেষভাগে তাহার, 
জীবন শেষ হয়, এ পর্য্যস্ত বল! যাইতে পারে। 
_ পূর্ববোক্ত প্রমাণগুলি বিচার করিয়া আমরা কবির শরীবনকালনহন্ধে একটা 
মোটামুটি সিদ্ধাস্ত করিব । 
প্রথমতঃ, কবির আদেশে দেঁবশর্শী। কর্তৃক লিখিত কাব্যপ্রকাশের টাকার 

নকল। ইহা ১৩৯৮ খুষ্টাবধে লিখিত । এই সময়ে কবির বয়স আঙ্মানিক ৪* 
বৎসর ধরিয়! লওয়া যাইতে পারে। কারণ বিগ্ভাপতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিবার পূর্ধে আদেশ করিয়। কাহারও ছার] পুঁথি নকল বযাইরাছিলেন বলিয়া! 
মনে হয় না, ইহা অবশ্ত একটি অঙ্গমানমাত্র। 

ঘিতীয়তঃ, তর্রচিত সংস্কৃত লিখনাবলীতে ১৪০৮ ৃষ্টান্ের উল্লেখ । 

তৃতীয় প্রমাণ, কবির শ্বহস্ত-লিখিত ভাগবত, উহা ১৪০০ থুষ্টান্বের লেখা । 

চতুর্থ প্রমাণ তাহার পদীবলীতে নসির শাহের উল্লেখ । নহির শাহ্‌ 
১৪২৬ হইতে ১৪৫৭ থ্ষ্টাব্ব পধ্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাজপত্তীর সন তারিখ 
সম্বন্ধে অনেক গোল আছে। ভৃমিদানপত্রের ১৪০৭ খুষ্টাবের সঙ্গে পূর্বেবাক্ত 
তারিখগুলির সমন্বয় কর] যায়। স্বতরাং যদি বলা যায়, কবি ১৩৫৮ কিংবা 
তন্মপ কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইতে বহুদূরবর্তী হইবে 
না। পূর্বেবোক্ত সকলগুলি প্রমাণ খারাই আমাদের আন্গমানিক সময় সমধিত 
হইতেছে। 

থাস মিখিলায়ও বিদ্যাপতির খাঁটি রচন। উদ্ধার করা অসম্ভব ।৯ মিথিলার 
| পাঠ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও বিকৃত, বঙ্গদেশের প্রচলিত পাঠও 
রা গনী ৬ স্তরাং কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির উপর 
ক বাঙ্গালী ও মৈথিলীদ্িগের দাবী তুল্যরূপ। মিথিলা 
বাঙ্গালা পবিভাগের এক ৫ রা এবং মিথিলার রাজসভায় লক্ষণা্য 


.. ৯০০ আজ 





ডি সপ্্রতি মহামহোপাধ্যায় রী হরপ্রনাদ শা মহাশয় নেপাল হ্ইতে বিন্তাপতির 
 শঘাবলীর যে প্রাচীন পুঁখি সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাহা অনেকাংশে যি বলিয়া বোধ হ্ম। 
চর দি সাহিত্য- শা 5৪ করিতেছেন । 


ইজ 





 প্রচলি ছিব, ইতযাদ কা 84. লী খা চিলি 
বাজালীকবি বলিয়াই স্থির করিতে চাহেন। পাঁচ: কানা মি ব্াপ এরি 
রচনাতেই দৃষ্ট হয় এবং এক দেশ অন্য দেশের অধীন থাকিতে পারে, এজন্ত 
কবির স্বদেশবাসীকে বঞ্চন। করিতে যাওয়! অন্থচিত। বিদ্যাপতির সমাধিস্তসঃ 
উঠিলে বিশ্ফীতেই উঠিবে, মৈথিলীগণই তাহাকে লইয়া গর্ব করিবেন। তবে, 
আমাদের একট! ভালবাসার আধিপত্য আছে; বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু, 
হুথ ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাহার পর্দাবলী জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ধীরে 
ধীরে আমর! বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরাইয়৷ মিথিলার বড় পাগড়ি খুলিয়া 
ফেলিয়া তাহাকে আমাদের করিয়া লইয়াছি, সেইবপে তিনি আমাদেরই 
থাকিবেন। আমর আসলের পার্থে একটি নকল বিদ্যাপতি দাড় করিয়াছি ; 
জগতে এই প্রথমবার নকলটি আসলের মতই সুন্দর হইয়াছে। আমরা 
পদকর্পতরু প্রভৃতি পুস্তক হইতে তাহাকে আর বাদ দিতে পারি না। এ শুধু 
ভালবাসার বলপ্রয়োগ ; এতিহাসিক এ আবার নাও মান্য করিতে পারেন। 

আমাদের অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর কবি বিদ্ভাপতির শিশ্ত। মিথিলার 
শিশ্তত্ব আমাদের নৃতন কথা নহে। মিথিলার রাজধি জনক, যাজ্জবনধ্, গাগা, 
মৈত্রেয়ী, গৌতম, কপিল--সমস্ত ভারতবর্ষের গুরুস্থানীয় । মিথিলারাজ ইক্ষাকুর 
চারি পুত্র বিমাতার চক্রান্তে তাড়িত হইয়। কপিলবস্ততে: 
নবরাজ্য স্থাপন করেন, বুদ্ধদেব সেই বংশ্োস্তব। নবহ্ীপের 
_অজেয় টোল মিথিলার শিশ্ কাণাশিরোমণি দ্বারা অধিষ্ঠিত। “বৃজ্জি” প্রাচীন: 
মিথিলার এক ক্ষত্রিয় বংশের শাখা । কেহ কেহ বলেন ব্রজবুলি এই বৃজ্জিদের: 
ভাষা, এ দস্বন্ধে মতাত্তর আছে। মিথিলার পণ্ডিতগণ “এক বাজালী, দোসর: 
তোতরাহ”১ বলিয়া যদ্দি আমাদিগকে একটু গালি দেন, তাহা সহ করা" 
আমাদের অন্চিত হইবে না। | 

আমর] ঈশাননাগর-কৃত অছৈতপ্রকাশে দেখিতে পাই, বিদ্যাপতি এবং. 
অধৈতপ্রভূর দেখ! সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন বিদ্াপতি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন সন্দেহ 

:.. নাই। অদ্বৈত ১৪৩৪ খু. অবধে জন্মগ্রহণ করেন এবং. 

চি বণিত সাক্ষাৎকারের সময় তাহার বয়স ২, *1২১ বৎসর. 
ূ ছিল, স্থৃতরাং ১৪৫৫ কিনা তৎ্সক্লিহিত কোন সময়ে এই 
 দেখাখুনা হইয়াছিল। উক্ত বিবরণে জানা যায়, বিষ্তাপতি অতি সুশ্রী পুরুষ 
7.১, বিস্তাপততি ১০.  হিগ্তাপতি, কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্বয়ণ, উপরদণিক! ॥* ] | 


মিথিলার খণ । 





ী চিরে এ্গাণ ওই 
আন চিল): জে. গা রী 

াবিষ্ভাপতির, বশ বিশ্বাস কিছিল, জানা যায় নাই। তিনি দুর্গা | 
তরদিশী' লিখিয়াছিলেন' ও শৈবধন্দাবলম্বী শিবসিংহ রাজার প্রিয় সভাসদ্‌ 
ছিলেন। বিশ্ফীতে তাহার প্রতিষ্টিত শিব এখনও আছেন। কিন্ত তাহার 
শ্বহত্ত-লিখিত ভাগবতখানি বৈষ্ণবধর্ে গ্রীতির সাক্ষী, তাহার রাধারুষণ- 
সম্বন্ধীয় পদাবলী ভক্তির সরস উৎস। একটি শিব-বন্দনায় তিনি 
লিখিয়াছেন, *হরি উৎকৃষ্ট চাপা ফুলের অগ্রলি গ্রহণ করেন, শিব তুমি 
সাস্নান্ত ধুতুর! ফুলেই প্রীত হও।” তিনি বাহিরে যাহাই থাকুন, তাহার 
হৃদয়টি বৈষ্ব-ধর্মের অনুকূলে ছিল, একথা বোধ হয় ্িধাশূন হইয়া বলা 
শ্বাইতে পারে। 

বিদ্াপতির কবিত্বশক্তি ঈশ্বরপ্রদত্ত। তিনি ভগবৎকপার সঙ্গে দ্বীয় 
পা্ডিত্য ও শিক্ষার যোগ করিয়াছিলেন। সৌন্নধ্য উপভোগের জন্য স্বভাব-দৃত্ত 
তীক্ষ চক্ষু ও অলঙ্কারশাস্ত্রের জ্ঞান উভয়ই ব্যবহার করিতেন। একটি সুন্দর 
চিত্র দেখিলে পৃথিবীর নানা রূপের ছবি স্পষ্টভাবে মনে 
উদয় হুইত--তাই তাহার উপমাগুলি এত সুন্দর । 
নায়িকার সুন্দর চোখ ছু'টি তিনি কত উপমায় ব্যক্ত করিয়াছেন, দেখুন, 
* কজ্জন-শোভিত সলিলার্র চক্ষু ঈষৎ রক্তাভ হইয়াছে, _পন্মদলে যেন ঈষৎ 
'সিন্দুরের লেপ পড়িয়াছে১ ; চক্ষুর তারা যেন স্থির ভূঙ্গের স্তায়-_মধুতে বিভোর 
হইয়া উড়িতে পারিতেছে না২) কজ্জলধুক্ত চোখের বঙ্কিম চাহনিতে 
কৃষ্তারক। এক কোণে সরিয়। পড়িয়াছে, যেন মধুমত্ত ভ্রমরকে পবন ইন্দীবর 
হইতে ঠেলিয়! ফেলিতেছে।৩ 

এইরূপে উপমার সংখ্যা নাই) উপম| ভিন্ন কথা নাই। পৃথিবীর হ্থন্দর 


বিস্ত/পতির উপম]। 


| ১, “নীরে নিরপ্রন লোচন ক্লাতা। | 

... লিদ.রে মণিত জন্থু পঙ্ষজপাতা।" 
২, “লোচন জনু খির ভূঙ্গ আকার। 

'মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার।” 

ও, “চঞ্চল জোচনে বন্ধ মেহারনি 5 


টড, ৯৮ উন টি ৪: 
পদবি পু পৃধক ৮৫ লীলা ও টি 7, 
কপালের আগেও বেহাগ-াগিনীর কথা মনে “ছে সদ এ ক 
কর! বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত, কিন্ত কবি তাহ ধরিয়া ফেলেন। ৯ 
লতাপুষ্পপল্পব ও নরনারীচিত্র এক তুলির আলেখ্য। সেই একত্বের গন্ধ 
অন্থভব করিতে মনের একটা শক্তি আছে, চক্ষু কর্ণের ন্যায় তাহার নাম নাই; 
'সেই শক্তি উপমাযোজনায় ব্যক্ত হয়। বিদ্যাপতির এই ইন্দ্রিয় অতি তীক্ষ 
টি বৈষ্য যেরূপ সতত উপেক্ষিত তৃণপল্পব হইতে উৎকৃষ্ট গধধ আঁবিফার 
রন, বিদ্যাপতিও সেইরূপ এই পৃথিবীর অতি সরাচর দৃষ্ত হইতে উৎকষ্ট 
টে আবিষ্কার করিয়াছেন। -উপমার যশে ভারতবর্ষে মাত্র কালিদাসেরই 
একাধিপত্য, যদি দ্বিতীয় একজনকে কিছু ভাগ দিতে আপত্তি না থাকে, তবে ৷ 
“বোধ হয় বিদ্যাপতির নাম কর] অঙসঙ্গত হইবে না। বিদ্যাপতির দ্বিতীয় শক্তি 
_সৌন্দর্য্ের একটি পরিষার চিত্র আকিয়৷ দেওয়া । বিদ্ভাপতির বণিত 
বাধিকা_কতকগুলি চিত্রপটের সমষ্টি। বয়ঃসদ্ধির ছবিখানি এইরূপ, 
“রাধা কখনও (বালিকা-ম্থলভ উচ্চহান্ ) হাসিয়া ফেলেন, কখনও 
€ নবাগত যৌবনের ভাবে ) তাহার ওয্প্রান্তে ঈষৎ হাসি খেল করে। কখনও 
চমকিত হইয়া পাদ-বিক্ষেপ করেন, কখনও তাহার গতি (যুবতীর ন্যায়) 
স্বছুমন্দ ॥ ফুলধ্ছুর পাঠশালায় ইনি নৃতন শিক্ষার্থী; নিজের শরীরের প্রতি 
'আনত দৃষ্টি করিয়া কখনও বিভোর হইয়া তাহাই দেখেন, কখনও বা তাহা! 
বস্ত্রে ঢাকিয়া রাখেন। প্রেম-বিষয়ক কথ শুনিলে চক্ষু মৃত্তিকার দিকে নত 
করিয়া একাগ্র-কর্ণে তাহাই শুনিতে থাকেন ; কেহ তাহা লক্ষ্য করিয়। প্রচার 
করিলে কান্ন৷ ও হাসি মিশাইয়া গালি দেন। মুকুর সম্মুখে রাখিয়া কেশ- 
বিন্তাসাদির সময় সখীগণকে চুপে চুপে প্রেমসন্বদ্ধে জিজ্ঞাসা করেন এবং হৃদয়ে 
প্রেমের ভাব উপস্থিত হইলে চক্ষু মুদিত করেন । ০০৯০০৪০৪ 
৮০৮৯০১১১০৯১ | 

৪, ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস 

ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস।॥ 

চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু বন্দ | 

. মন পাঠ পহিল অনুবন্থা 8 
“্হদয়জ মুকুল হেরি থোর থোর। 
রর | 


দত হেরি তি দেই কাণে॥ 8৬৯৪ রা 
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৬০ রে কে 'করিলেন। : সঃ একদিক্‌ ঢাকিতে 
অন্তদিক্‌ মুক্ত হইয়া পড়ে। লজ্জায় ইচ্ছা হইল, ধরণী ফাটিয়া! যাউক, তাহাতে: 
প্রবিষ্ট হই, * * * কি বলিব সখি, আমার জীবন যৌবনে ধিক, আদ আমার 
মুক্ত অঙ্গ শ্রীহরি দেখিতে পাইলেন ।”৯ .. 
এই লেখাগুলি তুলিতে আকা ছবির মত। সুন্দরীর নানা ভঙ্গির ছকি 
দেখিয়া কবি আলো৷ চিত্র তুলিয়াছেন। তুলির আকা বর্ণ মুছিয়া যায়, কিন্ত 
লেখনীর জাক] ছবি মোছে না ; তাই ৫**শত বৎসর পরেও এই নারী চিত্রগুলি 
সদ্য গ্রন্ষুট মালতীর স্তায় ্পষ্ট রহিয়াছে। এই রাধ! জয়দেবের রাধার ন্যায়-_ 
কা শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অগ্প। কিন্তু বিরহে 
| পৌছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন, তথা 
হইতে কবি অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত নন্বন্ধবিচ্যুত হইয়া! পরম ভাগবত হইয়া! 
দাড়াইলেন। তাহার ফ্রেমেবীধা আট-সাট নায়িকার চিত্রপটখানা সহস। 
জীবনের চাঞ্চল্য দেখাইল। তাহার উপমা ও কবিতার সৌন্দধ্য চক্ষের জলে' 
ভিজিয়৷ নব লাবণ্য ধারণ করিল । বিরহ ও বিরহানস্তর মিলন বর্ণনায় বিদ্যাপতি 
| ইথে হদ্দি কোই করয়ে পরচারি। | 
কান মাথি হাসি দেই গারি।।” 
"মুকুর লেই ঘব করত লিঙ্গার়। 
সখিরে পুছই কৈছে.'.বিহার ॥” 
“শুনিতে রসের কথ! থাপরে চিত। 
বৈসে কুরজিণী শুনই সঙ্গীত ॥” 
১, “একলি আছিমু ঘরে হীন পরিধান । 
অলবিতে আওল কমল-নরান ॥ 
এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদ্নাস। 
ধরণী পশিয়ে দি পাউ পরকাশ ॥ 


ধ. দশ 
ধিক যাঁউক জীবন হৌবন লাজ । 
| আনু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজয়াজ ॥" | 
কুটির অনুরোধে আমর! অনুবাদের অনেক গল একটু একটু কোমল করিয়াছি। তকজস্ 
| আমর! পাঠক মহাশয়ের দিকট ক্ষম! চাই। নিখুত শ্বরুচিদষ্পন্ন রচনা বিদ্তাপতির ট | 
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বৈষব-কবিদিগের. অগ্রগণ্য । কেহ কেহ বলেন, চণ্তীদাসের সঙ্গে দেখ হওয়ার 
পর তার কবিতাক্ম এই অপূর্বব পরিবর্তন সাধিত হইয়াঁছিল।৯ 

শ্রহরি মখুরায় যাইবেন শুনিয়া রাধা ভিযমাপা, কু আগিলে তাহার হাত 
ছু'থানি সযত্ে মন্তকে ধারণ করিয়া রাঁধ। যেন না! বলিয়াই বুঝাইলেন, “আমার 
মন্তকে হাত দিয়া বল, যাইবে না।” কৃষ্ণ সেইরূপ শপথই করিলেন, রাধা 
তাহাই বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করিলেন। বিদ্যাপতি-বণিত রাধিকা বড় 
সরলা, বড় অনভিজ্ঞ। | কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, রাধার শুফ ও শীর্ণ কুস্থমকাস্তি 
ভূতলে লুটাইতেছে, লখীগণ কৃষ্ণ আসিবেন বলিয়া! আশ্বাস দিতেছে, মুমূর্ষু 
রাধিক। কাতরে বলিতেছেনঃ_ 

“চন্দ্রকরে নলিনীলত। শুকাইয়) গেল, বসস্ত খতু আমিলেই ব। কি হইবে? 
তপনতাপে অঙ্কুর জলিয়া গেলে, বর্ধার জলে কি করিবে? হরি হরি, একি 
দৈব দুঃখ ! সিম্ধুতীরে যদ্দি কণ্ শুকায় তবে আর পিপাসা! কে দূর করিবে ? 
আমার কর্মদোষ ভিন্ন চন্দনতরু সৌরভ-বিচ্যুত হইবে কেন? চন্দ্রকর হইতে 
অগ্নিকণ। লাভ করিব কেন এবং চিস্তামণি শ্বগুণহারা হইবে কেন? আমি 
শ্রাবণ মাসের মেঘ হইতে জলকণা পাইলাম না এবং কল্পলতিকা আমার পক্ষে 
বন্ধ্যা হইল ।”২ 

কৃষ্ণের প্রতি চিরবিশ্বাসময়ী মুগ্ধার মৃত্যু-যাতনাও আমাদিগকে অন্থরাগ- 
মাধুর্য্যে মোহিত করে। সে বিরহ-কথ মর্শাস্তিক হইলেও তাহা বিশ্বাস-মধুর 
১০ ইহাদের মিলন সমব্ধীয় ষে কয়েকটি প্রাচীন পদ আছে, তন্মধ্ো 'রূপনারায়ণ নানক 


সঙ্গীর উল্লেখ আছে । ইনি ষে শিবসিংহ তাহা দিশ্চয়রপে কিছুতেই বলা যায় না। এই 
উপাধি বা নামে একমাত্র শিবসিংহই পরিচিত ছিলেন না। 


২, “হিমকয়-কিরণে নলিনী যদি জায়ব 
কি করব মাধবী-মাসে ॥ 
অঙ্কুর, তপন তাপে বদি জায়ব 
কি করব বারিদ-সেহে।" 
"হরি হরি কো ইহ দৈব ছুরাশ!। 
সিদ্ধু দিকটে, যদি কঠ হখায়ব 
কো! দূর করব পিয়াস! ॥ 


১৭ 





এবং তার রি ঠীষিং হরণ করে। চা পবণহ' হানা কক গান। রর 
নিকসউ কঠিন পরাণ ।* ৯ গ্রন্থডি কেমন মিষ্ট! সেই চিরত্ত *নারায়পং, 
তনুত্যাগে* চরণারদ মমুষু ভক্তের কর্শে অমৃত বর্ষণ, করে, ইহাও কি তাহারই 
কবিত্বময় রূপান্তর নহে? | 
এই ছঃখের পরিসমান্তি সথথে। বিরহের 2 টড | 
বিস্তাপতির গীতির স্ভায় গাঢ় প্রেমের উক্তি পদ্ঘ-সাঁহিত্যে অল্পই আছে। 
রাধিক। চন্্রকিরণে কোকিলের কুহদ্ধরে পাগলিনী হইয়াঁছিলেন__ এখন 
বন্সিতেছেন-- * সেই কোকিল এখন লক্ষ ডাক ডাকুক, লক্ষ চাদ উদ্দিত হউক, 

পাঁচটি ফুলবাণের স্থলে লক্ষ ফুলবাণ নিক্ষিপ্ত হউক ।৯ 
কৃষ্ণ আসিবেন-প্রাণরধুকে প্রণাম করিবেন রাধা এই স্থথের আশায় মুগ্ধা ূ 

শকি কহব রে সখি আনন্দ ওর। 

চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥৮ 
প্রভৃতি পদ আবৃত্তি করিয়৷ মহাপ্রত্বু উম্মত্তবৎ এক প্রহর কাল নৃত্য করিয়া- 
ছিলেন। ছবি-অঙ্কন-নিপুণ, প্রেমাহলাদ বর্ণনায় কৃতার্থ, উপম! ও পরিহাস 
রসিকতায় সিদ্ধহস্ত বিগ্ভাপতি অনেকগুলি স্বাভাবিক গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। সাধারণ পাঠক তাহার মনোমুগ্ধকর উপমা দৃষ্টে শ্রীত হইবেন 
এবং তদ্দপেক্ষ। উচ্চশ্রেণীর পাঠক তাহার প্রেমের বিহ্বলত। ও গাঢ়ত উপলব্ধি 
করিয়। তাহাকে প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়। প্রণাম করিবেন। কিন্তু সরল মর্খের 
কথা-_যাহাতে প্রাণ উদগ্রীব হয়! সাড়। দেয় এবং যাহার অবিসম্বাদিত দাবী 
চোখের জলের উপর-_সেরূপ কথ! বিদ্ধাপতি হইতে চণ্ডীদাস বেশী কহিয়াছেন। 
তিনি উচ্চ-শিক্ষিত হইয়াও শিক্ষার আড়ম্বর ত্যাগ করিয়াছিলেন। তীয় 
গীতি-কবিতার সরস অক্ষরে কণ্টকাকীর্ণ কুসুমের ন্যায় 
স্থুধা ও বিষ-মিশ্রিত প্রেমের কথা একত্র গ্রধিত রহিয়াছে। 
কাব্যক্ষেত্রে চণ্তীদাসপ্রভু কর্শক্ষেত্রে চৈতন্তপ্রতুর ন্যায় অন্য এক প্রেমাবতার। 
বিদ্যাপতির কবিত| টাকা-টিপ্পনী দিয়! ব্যাখ্যা কর] যায়, কিন্তু চণ্ডীদ্াসের পদ 
যিনি নিজে আম্বাদ করিতে ন! পারিবেন, তাহার নিকট অপরাপর বৈষ্ণব 





চগ্তীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব । 


১ সোহিকোকিল..  অবলাখ ডাকউ 
 লাথ উদয় করুচন্দটা।. 
. পীচবাপ অব. লাখ বাপ হউ 


মলয় পরন রহ সন্দা॥". 


পদের ঙ্ে েখুি ই বিকাইবে, শু শক সে বিাপতি 








“কাঁচ কাঞ্চন না জানয়ে ছল | 
গুপ্তা রতন করই সমতুল ॥ 
যে! কিছু কতু নাহি কঙ্গ রস জান। 
| নীর ক্ষীর দুহ' করই সমান ॥” 
সম্প্রতি বিদ্াপতি সম্বন্ধে কতকগুলি টির নি বনি আমরা 
এ লক্বদ্ধে আর উদ্দাসীন থাকিতে পারি না। | . 
কয়েক বৎসর পূর্বে একটা ধারণা হইয়াছিল, যে সংস্করণে কৰি ভণিতাযুক্ত 
অথবা প্রবাদ বা অঙ্মান-যুলক কবির পদ বেশী থাকিবে-_-এক কথা যে. 
সংস্করণ যত বৃহদারুতি হইবে-__-ততই তাহা উৎকরষ্ট হইবে। 
কোন সম্পাদক বিষ্তাপতির পদসংখ্যা ২০।৩০টি দিলেন; জগবন্ধু ভক্রের পর 
গ্রীয়ারদন এবং তৎপর সারদা মিন পদসংখ্যা বাড়াইয়। দিজেম, তার পর 
অক্ষয় সরকার মহাশয় আরও কিছু উপকরণ বাড়াইয়। নৈবেদ্য সজ্জা করিলেন। 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের পরে নগেন্দ্র গু মহাশয় অতিকায় এক সংস্করণ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিষ্তাপতি এবার সত্যের ক্ষেত্র হইতে অঙন্গমানের 
রাজ্যে প৷ দিয়! স্বীয় এলাকা অসম্ভব রূপ বাড়াইয়! ফেলিয়াছেন। কথিত 
আছে বিদ্যাপতির এক উপাধি ছিল “কবিশেথর', অপর এক উপাধি ছিল 
কিবিবন্পভ-তিনি কবিদের শ্রেষ্ঠ, স্থতরাং কবিভূষণ প্রভৃতি উপাধিও 
তাহারই যোগ্য । কে কখন ত্বাহাকে এই সকল উপাধি বা ইছাদের কোন 
একটি দিয়াছিলেন-_তাহার ঠিকানা! নাই। সম্পাদকগণ এই সমস্ত বিভিন্ন 
ভগিতার পদ ছু" হাতে কুড়াইয় তাহাদের সংস্করণ ভত্তি করিতে লাগিলেন-_. 
_ ভণিতাহীন বছ পদ তাহার শুধু তাহাদের বিমানবিহারী অস্থমামের উপর 
জোর দিয়! বিষ্ভাপতির পদাস্ত্বর্তী করিয়া লইলেন। এই সকল পদে ঘর্দি 
ছুই একটি পদে ব্রজবুলির ছিটা ফোটা তাহারা পান, তবে তো। কথাই নাই--. 
তাহা হইলে সোশায় সোহাগ! মিলিয়। যায়,__বিগ্কাপতির পদ বলিয়া চালাইতে / 
তাহাদের আর দ্বিধা মাত্র থাকে না। রে 
ষেন বঙ্গদেশে কবিবনপভ, বৃপবন্লত, কবিশেখর প্রভৃতি উপাধি আর- হার র্‌ 
_ ছিল না, ঘেন বঙ্গীয় বৈষাব কবিদের মধ্যে বাঙ্গানী কেছ কোন দি নর 
-. তৈছে, যর করছ লিখেন নাই । ৮ 











জং টা ৪০  ব্ভাষা ও সা তি. 
টু ভাবে বছ. বাঙালী ক্কবির পদ্দ প্রা দ্র সমান বিদ্যা 
নিজ বু বু করিক্াছে। অনেক কবির উট গালি 
 বিস্তাপতির কাব্যসংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। কিন্ত বিস্তাপতি এত বড় কবি যে, 
তাহার এই ধার করা সৌন্দধ্য পরিবার কোনই দরকার নাই, অথচ বঙ্গের 
নেক কবি াহাদের জে পদের ভাল দাবী সম্পাদকগণের খামখেরালীতে 
হারাইয়া ফেলিতেছেন। | 

দৃষ্টত্তস্থলে বলা যাইতে পারে, “জনম অবধি হাম্‌ রূপ নেহারিছ__নয়ন না 
তিরপিত ভেল* পদটি কখনও বিদ্াপতির নহে, উহা! বাঙ্গালী “কবিবল্পভ” নামে 
কোন কবির। নগেলবাবু আমাকে জানাইয়াঁছিলেন, উহা! মিথিলায় পাওয়! 
যায়'নাই।. তথাপি কিভাবিয়া তিনি উহা! তাহার পদসংগ্রহের শেষে স্থান 
দিয়াছেন, তিনিই জানেন। বহু পদ খান বাঙ্গালার, বা্গাল। ভাষায় লিখিত, 
অথচ বিদ্যাপতির ভণিতায় চলিতেছে, যথা “মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব, 
কান্ছ হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব।” বাঙ্গালার পল্লীর অলি গলিতে শত 
শত গানে এই পদটির ভাঁব বিদ্যমান থাকিয়' উহা যে বাজালার চারা 
প্রমাণ করিয়। দিতেছে । 

অপরের পদগুলি বাদ দিয়া একটি াট বি্াপতি, পদসংগ্রহ প্রকাশ 
করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। 
_ বাঙ্গানীর। বিদ্যাপতির ' পদগ্রলিকে বাঙ্গাল ভাষার পরিচ্ছদ পরাইয়া; 
বিষ্ঠাপতির যে নবকলেবরের স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা৷ আমরা কখনই বাদ দিতে 
পারি না। বৈষ্ণব মহাজনের! উহা করাইয়াছেন, উহাকে ভক্তিগঙ্গায় সলাত 
করাইয়া বিষ্যাপতিকে তাহারা ষে হ্বগগীয় জ্যোতিঃ প্রদান করিয়াছেন, তাহা 
শাজিতোর পরবপ্রাহিতা বেখাইতে বাহির জবর! ঘুঢুতা বশত: পরিহার 
করিতে পারি ন|। 

 ক্ষীর্তনের আসরে দেখিতে দিক বৈষবগায়কেরা বিদ্ভাপতির পদে' 
কিরূপ পূর্ধ্ব ভাবের আথর দিয়! ভাহ! আধ্যাত্মিক গৌরবে গরীয়ান্‌ করিয়া 
থাকেন। মহাপ্রভূর কৃপা-কটাক্ষ. পাতে রিষ্তাপতির রূপে স্বরগীয়চ্ছটার প্রভা 
পড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে একটি ভণিতার উদ্লেখ করিতে পারি :--“ভণয়ে 
বিষ্যাপতি শুন বর নারী। স্থজনক কুদিন দিবস ছুই চারি।” বাঙ্গালী 
কীর্তনীয়ারা শেষ ছন্মে যে আখর দেন, তাহার অর্থ এই :_যেজন রুষপদে 
নিজকে সমর্পণ করিয়াছে__তাহার দুখে দীর্ঘস্থারী হইতেই পারে লা । “ভজন!” 
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শব্বকে কৃষ্ভক্তের আদনে আনীন করাইয়া তাহারা পট জাম 
করিয্মাছেন, শত শত পদে এই ভাবের আখর পড়িসাছে। ০ 


€&। সামাজিক ইতিহাস বা কুলী-হিত্য 


 বিশ্বকোষ- -সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বস্থ মহাশয়ের যত্বে বয় বিবিধ 
সমাজের বহুসংখ্যক কুলজীগ্রস্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বজ্দেশের সামাজিক 
জীবনের আখ্যায়িকা এই সকল পুস্তকে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে । 
ধাহারা বঙ্গীয় সমাজের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা! করেন, তাহাদের নিকট এই 
উপকরণরাশি বিশেষরূপে মূল্যবান্। বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির সময় এদেশে 
স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যভিচার প্রভৃতি দ্বার সমাজ একাস্তরূপে শিথিল ও উচ্ছৃঙ্ঘল 
হইয়া পড়িয়াছিল। বামাচারী বৌদ্ধ তাস্ত্রিকগণ যে সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল, তাহা নীতি ও ধর্মাবিধ্বংসী । এই সময় ভৈরবীচক্র প্রভৃতির দ্বার! 
পুরুষ ও রমণীগণ নৈতিক আদর্শ হইতে একাস্তরূপ খ্খলিত হইয়াছিলেন। 
অপর পক্ষে তান্ত্রিকগণের খাগ্ঠাথাগ্যের কিছুমাত্র বিচার ছিল ন।। তাহারা 
গলিত শবের মাংস, মলমৃত্রার্দি পর্ধ্যস্ত কিছুমাত্র ছিধা ন! করিয়া ভক্ষণ 
করিতেন। ব্জদেশের ঘরে ঘরে এই প্রকার তান্ত্রিক দীক্ষা প্রচারিত হইয়া 
সমাজকে বীভতম করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দুধর্মের পুনরুখানে সর্বববিষয়ে 
এতদরক্ধূপ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরস্ভ হইল। ব্যভিচারের 
সংশোধনার্থ যে সংস্কারকাধ্য আরন্ধ হইল, তাহাতে “আচার'ই শ্রেষঠস্থান 
অধিকার করিল। হিন্দুসমাজে এখন খাগ্যাখাছের যে আটাআটি ও নিত্য- 
নৈমিত্তিক, নিয়মের প্রতি যে একাগ্রনিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাহ! বৌদ্ধযুগের স্বেচ্ছা- 
চারিতার প্রতিক্রিয়া । এখন আচার অনেকটা! প্রাণশূন্য হইয়। পড়িয়াছে। 
কিন্ত এক সময়ে শিথিল সমাজে শৃঙ্খলা-স্থাপন জন্য আচার বিশেষ প্রয়োজনীয় 
হইয়! পড়িয়াছিল। বিষ্তা, যশঃ, ধর প্রভৃতি সর্বববিধ গুণের অগ্রে বল্লাল সেন 
এই আচারের স্থান দিয়াছিলেন। কৌলীন্যের ইহাই প্রথম লক্ষণ। লক্ষণ 
সেনের সময় কৌলীন্য বংশগত হুইল । বংশমর্ধ্যাদ্বা অস্থপ্ন রাখিবার জন্য 
কুলীনগণ যেরপ স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহ। বীরোচিত। মার্কতেয় 
চন্তীর অঙ্ক্বাদক রূপনারায়ণ ঘোষের পূর্বপুরুষ জগগ্নাথ ও বামীনাথ নামক 
জ্রাতৃঘয়কে মাণিকগঞ্জের অন্তঃপাতী আমডালা নিবাসী করবংকীয় কোন 
জমিদার কায়স্থ পন্মার গর্ভে লইয়া! গিয়া! তাহাদিগের নিকট তাহার ছুই কন্পার 








বিবাহের প্রস্তাব করেন) এবং জার | প্র্াবে সত মাইনে জাহমিগকে 
পন্মাগর্ডে নিক্ষেপ করিরেন, এই অভিগ্রাক্ন গ্রকাশ করেন। “জ্যেষ্ঠ বাণীনা্ 
পন্মাগর্ডে প্রাণত্যাগ করিয়া। স্বীয় কৌলীন্ত গৌরব অস্থুপ্ণ রাখেন । জগন্নাথ প্রাণের 
ভয়ে জমিদারকন্তার পাণিগ্রহণ করিতে শ্বীরুত হ'ন। কোন এক পরাক্রাতস্ত 
জমিদারের কন্তাকে বিবাহ করার দরুণ মনের কষ্টে একটি কুজীন বৈগ্ প্রাণত্যাগ 
করেন, এরূপ কুলজী গ্রন্থে প্রাপ্ত, হওয় গিয়াছে। অথচ, পূর্বোক্ত প্রকারের 
বিবাহ-বন্ধন স্বায়া৷ কোনও কুলীন ব্যক্তির জাতিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা! ছিল না। 
কুলগৌরবের সামান্য হানি হইত, কিন্তু সেই ভয়ে প্রাণত্যাগ করিতেও তাহারা 
কুষ্টিত ছিলেন ন1; কিছুতেই উক্তরূপ বিবাহে সম্মত হইতেন না.। বৈস্ত 
গণবংশীয় এক ব্যক্তি চৌধাটখানা গ্রাম উপঢৌকন পাইয় দাসড়ার দত্তকন্তার 
পাণিগ্রহণে সম্মত হ'ন এবং সেনহাটী নিবাসী অপর এক কুলীন বৈজ্ঠসম্বদ্ধে এরপ : 
উল্লিখিত আছে যে, একটি জমিদার তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেস্তে 
বহুবৎসর দরবার করিয়াছিলেন । কথিত আছে, উক্ত জমিদার এই উদ্দেস্তে 
যখন প্রথম সেনহাটীতে পদার্পণ করেন, তখন কতকগুলি অশ্বথ গাছের চারা 
রোপণ করিয়াছিলেন, সেইগুলি স্থবৃহৎ হইয়া যে সময়ের মধ্যে বহু লোককে 
ছায়া ও আশ্রয় দেওয়ার যোগ্য হইয়াছিল, ততর্দিনের চেষ্টায় কুলীন বৈদ্য এ 
জমিদারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে স্বীরূত হইয়াছিলেন। ব্রাঙ্ষণদিগের মধ্যে নিকফ 
কুলীমগণ যেরূপ সমস্ত বিপদ ও লোভ উপেক্ষ। করিয়া কুলগৌরব অটুট রাখিয়া- 

ছিলেন, তাহা ম্মরণ করিলে বিশ্বয়ান্থিত হইতে হয়। অথচ, কুলীনগণ 
সাধারণত: অর্থ-মন্পদ্শৃন্ত ছিলেন। নান! প্রকার কষ্ট ও দারিত্র্য যাতনা! সহ 
করিয়্াও তাহারা যে ত্যাগের দৃষ্টাস্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় 
না। আদর্শ যতই সামান্য হউক না, যাহা মনতস্ত-চরিত্রকে ত্যাগের গৌরবে 
মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে পারে, যন্বার৷ আত্মমরধ্যাদাবোধ উদ্বোধিত হয়, 
তাহাই সম্মানার্থ। এই হিসাবে বংশগত কৌলীন্য একাস্তপক্ষে নিক্ষল হয় 
নাই। মুসলমানদিগের বিলাসলোলুপ দৃষ্টি হইতে সমাজকে রক্ষা! করিবার জন্য 
হিন্দু নেতৃগণকে বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। ্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কুলজী গ্রন্থে 
নেই নব বিপর্দের আভাস আছে। পারিবারিক কলঙ্ক অত্যন্ত দ্বণ্য মনে 
করিয়াও চি কিরূপ উদারভাবে অনিচ্ছাকুত করটিসমূহ উপক্াপ্ীক 





পীড়ীযব্ণা ২৯০ 


জে সেই রচিভ হইতে নত হাব কিন্বদী় কুলজী- 
গ্রন্থের অনেকগুলি বিগত ৪০০ বৎমরের মধ্যে রচিত হইয়াছে, ইহাদের 
| অধিকাংশই বাঙ্গালায়। সংস্কৃত কুলতবী গ্রন্থ ব্রাহ্মণ ও বৈস্যজাতির মধ্যেই বেশী। 
দেপ্ুলির এম্থলে নাম করিলাম না। অনংখ্য নানী: পুস্তকের মধ্যে আমরা 
নিয়ে কতকগুলির নাম দিতেছি £__ 
(১) দেবীবর ঘটককৃত মেলবন্ধা 
(২) এ কৃত গ্ররুতিপটল-নির্ণয় 
(৩) বাচস্পতি মিশ্র-প্রণীত কুলার্ঘৰ * 
(৪) দশ্ুজারি মিশ্রকৃত ষেলরহস্য 
(৫) পরিহর কবীন্দ্-রচিত দশতন্তর গ্রকাশ 
(৬) মেলপ্ররুতি নির্ণয় 
(৭) মেলমাল। 
(৮) মেলচন্দ্রিকা 
(৯) মেলপ্রকাঁশ 
(১০) দোষাবলী 
(১১) কুলতত্ব-প্রকাশিকা 
(১২) কুলসার 
(১৩) নীলক ভট্টকৃত পিরালীকারিকা 
(১৪) নলুপঞ্চাননের কৃত গোষ্ঠী কথা 
(১৫) এ কৃত কারিক! 
(১৬) রাটীয় সমাজ নির্ণয় 
(১৭) রামদেব আচার্ধ্য-কৃত কুলপত্ধী . 
(১৮) কুলানন্দকুত রা়ী ও গ্রহ বিপ্রকারিকা 
(১৯) কুলানন্দকৃত গ্রহবিপ্রবিচার 
(২০) শুকদদেব-রুত ঢাকুরি 
(২১) ঘটকবিশারদ কাস্তিরাম-প্রণীত কুলপজী_. . 
(২২) মালাধর ঘটকরচিত দক্ষিপরাঢ়ীয় কারিবা . 
(২৩) ঘটককেশরী বিরচিত কারিকা -. . :. 5. 
(২৪) সাজ 8 
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মাধব ঘটক-বিরচিত ঢাকুরি 

রাধামোহন সরম্বতী-কৃত ঢাকুরি 

ঘিজ রামানন্দ-রচিত মঙ্লিক-বংশ কারিকা 
দক্ষিণরাট়ীয় কুলসর্ববন্ব 

একজাই কারিকা 

বঙ্গকুলজী সারসংগ্রহ 

ঘিজ বাচম্পতির বঙ্গজকুলজী 

বিজ রামাননা-কুত বঙগজ ঢাকুরি 

রামনারায়ণ ব্থ প্রণীত মৌলিক ঢাকুরি 
কাশীরাম দাস-কত বারেনকায়স্থ ঢাকুরি 
যছুনন্দনের বারেন্দ্ ঢাকুরি 
তিলকরাম-বিরচিত গন্ধবণিক কুলজী 
পরশুরাম-ককৃত গন্ধবণিক কুলজী 

ঘিজ পরশুরাম-রচিত তাস্ব্‌ল বণিকের কুলজী 
মাধব-ককত তত্তবায় কুলজী 

কিহ্করদাঁস-প্রণীত সন্ধন্মাচার কথা 
মণিমাধব-কৃত সদগোপ-কুলাচার 

রামেশ্বর দত্তের তিলি পঞ্জিকা 

মঙ্গল-কৃত স্বর্ণবণিক কারিকা! 

শুকেশ্বর ও বাণেসর-প্রণীত তরপুরারাজমালা 


এই সকল হুলী পুস্তক পাঠে বিবিধ তত্ব অবগত হওয়া যায়। ইহাতে 
শুধু সামাজিক কথা নহে, প্রসঙক্রমে মানা এতিহাসিক রহস্তেরও ভেদ্ন করা 
হইয়াছে। আমরা কুলজীগ্রসদ ইহার পরে আর উল্লেখ করিব না। বিখ্যাত 
ৃ গা বাধাকণ বীর দনাষামিগর ডি বে যথা দিয়াছেন, 
এ হলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। সেন-র রে ৮ 





বদ গৌড়ীয় ফু. . লি ৬৫ 
রব জ্ঞাত হইলে ৮ এঁতিহানিক শিিডি 
-পারিবেন। এই অংশটি. গ্রীযুকত লালমোহন বি্যানিধি মহাশয়ের সনবনধনির্ণয় 
“নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত হইল। র 
“এক.দিন রাজ জিজ্ঞাসিল পঞ্চগোতীয়ে। 
মহাঁবংশ কুলীন আর সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে ॥ 
কহ সভাসদ্‌ আছ যতেক পণ্ডিত । 
কি হেতু ত্যজিলে বৈষ্ঠে ছিলে পুরোহিত | 
উত্তরিল মহেশাদি যতেক স্কৃতী |" 
নিত্য যাজে রত নহি নৈমিত্তিকে ব্রতী ॥ 
অজ্ঞ হল দশকণ্] শ্রাদ্ধে পিগুভোজী । . 
দ্বিজের স্কপ্ডতিলে খাত্তিক নহি শৃত্রযাজী ॥ 
আদিশুর রাজ! বৈদ্য, বেশ তার জাতি । 
এক ছত্রী রাজ ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি ॥ 
: ইন্দরছ্যুয় বৌদ্ধ রাক্তা জগন্নাথে কীত্তি। 
: সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয় বৃত্তি ॥ 
রাজ। হলে রাজন্যগণ ভাবে অন্যথা । 
পতিত কান্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা ॥ 
ভূপাল অনঙ্গপাল আর মহীপাল। 
জাতিত্র্ ক্ষত্র নহে রাজন্ প্রবল | 
তারাও বিভা করিত তিন জাতির মেয়ে । 
. ব্রাহ্মণ পুরোধা সাত সতী দেখ চেয়ে 
তাই তারা ক্রিয়াকাণ্ডে বেদে জ্ঞান হীন। 
যাজক পিওভোজী প্রথাত অপ্রাচীন ॥ 
_ বল্লাল কয় যবে পন্মিনী জাতিহীন]। 
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজে এ প্রথাত দেখি ন1॥ 
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি স্থতে। 
লক্ষণ ত্যজে পৈতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে 
ইথে উভম্ন পক্ষের বৈস্ত পতিত ব্রাত্য । 
ক্রমশঃ বৃষলে গণ্য অত্্রত্য তত্ত্রতা ॥ 


৮ বা 
 গৌরব-হেতু “রাজন্ত* বলায় যত ত্র। 
বারি অভিলাষ সে উচ্চ হয় নিজে 
 দেবত্ব পেলেও ইচ্ছা ব্রহ্মতে বিরাজে | 
চা ৪ সা 
বৈস্তরাজা৷ আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার। 
' বেদে ব্রহ্মবৎ কার্যে মাতৃ ব্যবহার ॥* 
( ৫৮--৮৯ পৃ.) 
_ উপরের তালিকায় আমর 'রাজমালা”র নাম উল্লেখ করিয়াছি। 
ত্রিপুরার মহারাজা ধর্মমাণিক্যের সময় (১৪০৭-১৪৩৯ থু.) রাজমালা: 
বঙ্গীয় পন্ঠে লিখিত হইতে আরম হয়। ত্রিপুরার মহারাঁজগণ বজভাষার কিরূপ 
উৎসাহবর্ধক ছিলেন, তাহার এক প্রমাণ এই ষে, প্রায় 
৫০* বৎসর গত হইল রাজসভায় বঙ্গভাষা৷ গৃহীত: 
হইয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটির জাব্ন্যালে একবার এই রাজমালার 
সারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল। বাঙ্গাল৷ রাজমালা অনেকদিন পর্যযস্ত একেবারে 
লুগ্ধ করিবার চেষ্ট৷ চলিয়াছিল, সম্প্রতি আমর! একখানি প্রাচীন রাঁজমালা' 
পুঁথি দেখিতে পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ত্রিপুরার 
ইতিবৃতে উক্ত পুথি হইতে অনেক স্থল উদ্ধত হইয়াছে। আমর' গ্রস্থোৎপত্তির; 
বিবরণটি নিয়ে প্রদান করিলাম £-- 


্ীধর্মমাণিক্য দেব ব্্রপুর সম্ততি। 
 রাজ্যবংশ বিস্তারিছে রাজমালা পু'খি। 
পুস্তক শুনিলে তৃপে পূর্বব রাজকথা। 
অতঃপর বৃপাচাধ্য না হইয়াছে গাথা ॥ 
অতএব কহি আমি শুন সেনাপতি । 
 পয়্ারে লিখাহ তুমি রাজমাল! পুঁথি ॥ 
শুন শুন বলি বাণ চতুর নারায়ণ। 
রাজবংশের কথা কিছু কহত অন ॥ 
প্রজাকে পালন করে পুত্রের মমান। 
ভেদ দণ্ড সাম দান নীতিতে প্রধান ॥ 


শুত্রেশখবর ও বাপের । 


শী বুদ. ই ২৬৯ | 


সাদ আছে যত আপ কুমার | 
_বাপেশ্বর-শুক্রেস্বর বিদ্যাতে অপার ॥ 
ইন্দের সভাতে ষেন বৃহস্পতি গণি। 
_ সেইমত-ছিজগণ হয় মহামানী ॥ 
হুর্নভেন্্র নামে ছিল চণ্ডাই প্রধান । 
রাজার সতাতে হয় শাস্ত্রের কথন । 
নান! শান আলাপন করে ছিজগণ ॥ 
সিংহাসনে একদিন বসিয়। নৃপতি । 
বংশ-কথ| জিজ্ঞানিল সভাসদ প্রতি ॥ 
শুক্রেশ্বর বাণেশ্বর ছুই দ্বিজবর। 
চগ্ডাই সহিত করি দিলেন উত্তর ॥ 
নাল! তঙ্্ গ্রমাণ করিয়া তিন জন। 
রাজারে কহিল তিনে বংশের কথন ॥ 
রাজমালিক। আর যোগিনীমালিকা। 
বারুণ্য কালির্ণয় আর লক্ষ্মণমালিক1। 
হরগৌরীসম্বাদ আছিল ভম্মাচলে। 
নবখগ্ড পৃথিবী কহিছে কুতৃহলে ॥ 
এ চারি তন্ত্রেতে আছে রাজার নির্ণয় । 
রাজাতে কহিল কথ! তিন মহাশয় ॥” 
ইতি দূরধ্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায়। 
বঙ্গদেশের অন্তান্ত রাজগণও যদি এই পথ অনুসরণ করিয়া স্বীয় বংশের 
ইতিহাস সঙ্কলনে যত্বপর হইতেন, তবে বের প্রাচীন ইতিহাস প্রত্বতবববিদ্‌ঃ 
_ কল্পনার একটি বৃহৎ ক্রীড়াকাননে পরিণত হই না: ফে 
সময় রাজমালা রচিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় 
বংশাবলী স্বপ্লায়তনে দেখাইবার জন্য একটি সংক্ষিষ্ রাজমালাও শুস্কত 
হই্সাছিল_-্মামরা ভাহা ভডাঃ কিছু উদ্ধৃত করিতেছি | | 





সংক্ষিতত রাজনাল!। 





| গননা মা হু 





তান পুন হয় দক্ষিণ নূপতি বিশাল । 
তন্ত পুত্র ধর্মতর রাজ-নীতি অতি। 
তস্য পুন সুধর্ম ছিলেন মহারাজ। 
তান সুত তরঙ্গ সুখে পালে গ্রজ ॥ 
তন্ত পুত্র দেবাদ হইল মতিমান। 
তান পুত্র নরাঙ্গিত নৃপতি আখ্যান ॥” 
এই মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রাচীন রাজমালা। ত্রিপুরা রাজার ব্যয়ে 
সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের ইহা! সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও উপাদেয় 
ইতিহাস। যদিও আ্রিপুরা! রাজ্যের কথাই এই পুস্তকের মুখ্য বিষয়, তথাপি 
ইহাতে প্রাসঙ্ষিকভাবে আরধ্যাবর্তের-_বিশেষ বঙ্গদেশের বু দেশের ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ইহ] প্রাচীন হিন্দু-রাজ্যের রাজনীতি, সমাজনীতি গ্রভৃতি 
নানা এঁতিহাসিক তথ্যের খনিবিশেষ। এমন একখানি পুস্তকের বিষয় অনেক 
বাঙ্গালীই বিদিত নহেন, ইহা! বড়ই আক্ষেপের কথা । কহুলণের রাজ-তরঙ্গিণী 
হইতে বাঙ্গাল রাজমালার এতিহাসিক গুরুত্ব বেশী ছাড়। কম নহে। আমাদের 
ভাষ৷ রত্বপ্রচ্থ, কিন্তু আমরা এখন হ্রমর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়! কবিত্ব-কুস্থ্ম 
খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। যাহা সারবান্‌ ও স্থায়ী সাহিত্যের অন্তর্গত হওয়ার 
'যোগ্য তাহা বাদ দিয়া যাইতেছি। এইজন্ত রাজমাল পর্য্যাপ্ত এঁতিহাঁসিক 
উপকরণ হইয়! আধারে কাদিতেছে, কে ইহার খোজ লইবে? 
্ আমরা যে কবিগণকে গৌড়ীয় যুগ অথবা প্রীচেতন্-পূর্ব-সাহিত্যের অন্তর্গত 
'করিলাম, তাহাদের কেহ কেহ প্রীচৈতন্টের সমকাঁলিক হইয়া! পড়িলেন। চৈতন্ত 
প্তুর পূর্বের সাহিত্যের যে নানাবিধ উদ্যম হইতেছিল, আমরা এই অধ্যায়ে 
তাহার আরম্ভ ও ক্রম-বিকাশ নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ৭ 





গৌড়ীয় বুধ... ও 
* $এযারো পিসি 


ইউ 


| আমরা হঃ অধ্যায়ে দিরলিখিত কবিগণ সে আলোচনা করিলবি। ঞ. 
কবি-তালিকা : লে তাহাদের আহমাদিক কাল ও ্রহাবলীর লংক্েণে 


| ১০০০ 
রে জিয়ার রচিত এর নাম। 
১। রামাই পশ্ডিত__ রাজা ধর্ধপালের সময্স-- (নগেন্্বাবুর মতে ) 
- খু একাদশ শতাব্দী । , পদ্ধতি প্র 
২। কাণ! হরিদত-- সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী | মনস] দেবীর ভাপান- 
৩। চণ্ডীদাস_ খু. চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পদ্দাবলী। 
ভাগ হইতে ৮ ক ক 
৪1 বিদ্যাপতি-_ রা ১ পদ্দাবলী। ২। পুরুষ- 
পরীক্ষা । ৩। শৈবসর্ব্বস্ব- 
সার। ৪। দানবাক্যা- 
বলী। ৫ | বিবাদ-সার। 
৬। গয়া পততন। ৭। গঙ্জা- 
 বাক্যাবলী। ৮। ছুর্গাঁ 
ভক্তিতরঙ্গিণী। ৯। কীর্তি- 
লতা ।  ১০। রুক্মিণী, 
্য়ন্বর । পদাবলী ব্যতীত 
সব পুস্তকই সংস্কতে 
রচিত। 
৫ | কৃতিবা-. জন্ম চতুর্দশ শতাীর ১। রামায়ণ। | 
. শেষভাগে ২। শিব-রামের যুদ্ধ। 
৩। যোগাদ্যার বন্দনা / : 
৪1 রষ্সাজদ-রাজার | 
. ১৮ এ একাদশী । 
৬ | স্জয়_- _ সম্ভবতঃ কতিবাসের থান 4 


&৭% বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 





নাম সময় রচিত গ্রন্থের নাম- 
৭| মালাধর বন্থ-_ গ্রস্থরচনা কাল ১৪৭৩-- ১। শ্রীকঝ-বিজয়। 
(গুণরাজ খ?) ১৪৮০ থু. | ২। লক্ষী-চরিভ্্। 
৮| নারায়ণদেব- চতুর্দশ শতান্ধী () পল্লাপুযাণ। 
৯। বিজয় ও%--. হুসেন শাহের সময়। এ 
১০। ছিজ জনার্দিন-_ এ মঙ্গলচণ্তীর উপাখ্যান । 
১১। রতিদেব_ এঁ মৃগলুব্ধ । 
১২। শুক্রেশ্বর এবং 
বাণেশ্বর পণ্ডিত-_ ১৪০৭----১৪৩৭৯ খু রাজমাল। । 
১৩। কবীন্দ্র পরষেশ্বর-_ হুসেন শাহের সময়। মহাভারত। 
১৪। শ্রীকরণ-নন্দী-_ এঁ অশ্বমেধ পর্বব। 
১৫| দ্বিজ অনস্ত-- সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর রামায়ণ। 
শেষভাগ 
১৬। পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ কুলজীগ্রম্থসমূহ। 
শতাব্দীর মধ্যভাগ 


এই কবিগণের মধ্যে কবীন্দ্রপরমেশ্বর ও শ্রীকরণ-নন্দীর অন্বাদিত মহাভারত 
পরোক্ষভাবে সম্রাট হুসেন শাহেরই উৎসাহের ফল। বিজয়গুপ্ের পদ্মাপুরাণ 
ও বহুসংখ্যক বৈষ্ণবগ্রস্থে হুসেন শাহের যশঃ ও কীত্তি বণিত আছে। তিনি 
প্রথমতঃ হিন্দুবিদ্বেষী হইয়াঁও শেষে উদ্দারত। দেখাইয়া 
ছিলেন এবং বঙগভাষার উৎসাহবর্ধক বলিয়া গণা ছিলেন । 
এই সম্রাটের নামানুসারে গৌড়ীয় যুগের মধ্যে এক খগ্যুগ চিহ্নিত করিয়া 
তাহাকে “হুসেনী সাহিত্যের কাল” আখ্য। দান কর! অন্কুচিত হইবে না। উপরে 
উদ্ধত ১৫ জন কবির মধ্যে বিদ্যাপতি মিথিলাস্থ বিস্ফীর, চণ্ডীদাঁস বীরভূমাস্তর্গত 
নাহ্কুরের ও মালাধর বগ্থ কুলীনগ্রামের অধিবাসী ছিলেন । অবশিষ্ট কবিগণের 
অধিকাংশ পূর্ববঙ্গের কবি। ইহাদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত বরিশাল-_ ফুল্লপ্রীগ্রামের, 
নারায়ণদেব ময়মনসিংহের, রাজমালালেখকছয় ত্রিপুরার এবং কবীন্দ্র-পরমেশ্বর, 
প্রীকরণ-নন্দী ও রতিদেব চট্টগ্রামের অধিবাসী । বজরদদেশের 
প্রত্যেক প্রর্দেশেই ভাষাকাব্য রচিত হইয়াছিল, কোন 
প্রদ্দেশই একেবারে গ্রতিভাশৃন্য মরু ছিল না৷। অরণ্যকুস্থম ও গ্রান্্যকবিতা 
সর্বজই প্রাপ্ত হওয়া' যায়। এই সম্বদ্ধে যথাযথ অঙ্কুসন্ধান হয় নাই, হইলে 


ছসেনী সাহিত্য । 


কবিগণের বাসস্থান । 


গৌছীয় যুগ - রি রর ২৪১. 


বহকালের আবদ্ধ বরণ কুট কাগজের সিকি আমঙ্ক পরাচীদ | 
কবিগণের আর কতগুলি কঙ্কাল উত্তোলন করিতে পারিব, কে বঙ্িতে পারে? 
. পূর্বে উক্ত হইয়াছে, হিন্ুধর্দের উত্থানের নানাবিধ চেষ্টাই বক্ষভাবা 
'বিকাশের প্রথম এবং প্রধান কারণ। যে সে পুস্তক লিখিলেই ভাা। লাধারণ 
কর্তৃক গৃহীত হইত না। শুধু পুস্তকের বিষয় ধর্দপ্রসঙ্গের অন্তর্গত হওয়া 
প্রয়োজনীয় ছিল এমন নহে; প্রত্যাদেশপ্রাণ্ড লেখক না হইলে কেহ শুধু 
প্রতিভ! কি স্বকীয় মনশ্িতার বলে দাড়াইতে পারিতেন না । এইছন্ প্রাচীন 
বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই প্রত্যাদেশের ভাণ করিয়া, কাব্য লিখিতে হইত 
'দেবাদেশে কাব্য-রচনায় হাত দিয়াছেন, একথা ঘোষণ। করা সাছিত্যের ব্যবসা- 
দ্বারী ছিল। সমাজের শাসনে প্রতিভা স্বীয় শক্তিতে ধ্লাড়াইতে সাহসী হইত 
মা। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,__-*“রুতিবাস রচে গীত সরন্বতী *য়রে”_-» তাহার 
সঙ্গে দল বীধিয়া বহুগংখ্যক লেখক ম্বপ্র কি “বরের দোহাই দিয়। 
কাব্যের মুখপাত আরম্ভ করিয়াছেন। * “কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে 
বাল। স্বপ্পে আদেশ দিলেন গ্রভূ ব্যাস ॥”__ * মালাধর বস্থু লিখিয়াছেন। 
* “বিজয়গুগু রচে গীত মনসার বরে । * ইহার স্বপ্রের কথা পূর্বে লিখিত হুইয়াছে। 
* পৌচালী সঞ্চয় রচিল দেববলে | (বে, গ. পুথি ৪৫১ পত্র ) * - সয় 
লিখিয়াছেন। পরবত্বর সময়ে কবি-কঙ্কণের * “চগ্তী দেখ! দিলেন স্বপনে”* 
পর্দ সকলেই জানেন। কবি কৃষ্তরাম স্বপ্নে ব্যাপ্রের দেবত। দক্ষিণের রায়ের 
মারফৎ যে আদেশ পাইয়াছিলেন, তাহা। পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার ্বপ্র- 
বৃস্তাত্ত শুনিলে পাঠকের সর্বাঙ্গ শিহরিত ও বাধ্য হইয়া কাব্যথানিকে ভাল 
বলিতে হয়। ন্বপ্নে কবির নিকট আদেশ এই,__* “তোমার কবিতা যার মনে 
নাহি লাগে। সবংশে ' তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে।॥” * কিস্তু এই স্বপ্নময় 
কবিতা-কাননে ভারতচন্দ্রের স্থান সকলের উপরে,_ভগবতী মজুমদারের 
নিকট ভারতচ্্রস্দ্ধে ভবিসবদ্াণী করিতেছেন,_ . 
"জ্ঞানবান্‌ হবে সেই আমার কৃপায়। 
এই গীতি রচিবার স্বপ্ন কব তায়॥ 
কৃষ্ণচন্ত্র আমার আজ্ঞার অছছসারে। 
_রায়গুণাকর নাম দিবেক তাহারে ॥ 

সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে । 
_ আষ্টাহ মঙ্গল গ্রকাশিবেক সংসারে... 





ভিউ্াই লনা 
এ এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন।* | 
নবীর অপার লীলাগুণে কাব্যের উৎপত্তি বিকাশ ও ও গায়েন ০, ০ 
-সমত্তই স্বপ্র-নিয়ন্্রিত। ডঃ রি 
গালি লন নিল ক উর কিন্ত 
 বঞ্চকের দলে পড়িয়! সত্যভাষী সারসপক্ষীটিকেও যেরূপ কুসঙ্গহেতু বন্দী হইয়া 
শাস্তি পাইতে হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে সত্যবাদী কবির উপরও সেকূপ ব্যবস্থা 
হইতে পারে। | 
কিন্ত বৈষ্ণবগণ প্রাচীন সংস্কারগুলি দলন করিয়াছিলেন | তাহাদের 
প্রতিভা! সত্যের সরল পথ আবিষ্কার করিয়া স্বাধীনতার মুক্তরাজ্যে বিহার, 
করিয্মাছিল। সাহারা যাহা লিথিয়াছেন, তাহা বিনয়মাখা ; প্রত্যার্দেশের : 
এ ঝু'টা গি্টি তাহার! দেখান নাই । এ সব আদেশগব্বিত: 
৯৪5 লেখকগণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নরোতম দাসের, : 
| | * শ্রীপুর বৈষব পদ হৃদয়েতে ধরি। চৈতত্তের হাটে 
নিত্য ঝাড়ুগিরি করি ॥ * বৃন্দাবন দাসের, _ * শ্রীকষ্চ চৈতগ্য নিত্যানন্দ 
জান। বৃন্দাবন দাস তনু পদযুগে গান ॥ * কিংবা কৃষ্দাস কবিরাজের»_ 
মুর্খ নীচ ক্ষুত্র মুচি বিষয়লালস। বৈষ্ঝবাজ্ঞা বলি করি এতেক সাহস 1১ * 
প্রভৃতি পড়িয়া দেখুন ; সরল ও বিনয়নস্্ টারনিন ররর রাডার 
স্থরভিময়। | 
পঞ্চগৌড়ের বিষয় ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এই পঞ্চগৌড়ের মধ্যে 
মিথিলাই বঙগদেশের শ্রেষ্ঠ' শিক্ষক। মিথিলার ভাষা 'ব্রজবুলি' বাঙ্গালা 
সাহিত্যের একটি অধ্যায় অধিকার করিয়া আছে? মিথিলার সংস্কৃত টোল 
পকগড় রর নবদ্ধীপের শিক্ষাপ্ুরু এ সকল কথ। যষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত 
হইয়াছে। মৈথিল অক্ষর (তিরুটে অক্ষর ) বঙদেশে 
গৃহীত হইয়াছিল।৯ মিথিলার পরে কান্কুজ বঙ্গদেশের শিক্ষা প্রদানে সহায়তা! 
করিয়াছে। কনোজ বঙগদেশকে পধত্রাহ্গণ ও পঞ্চকায়স্থরপ ্ুবরর্ু্টি দান 
করেন; কিন্ত এইখানেই এ খণের শেষ নহে। . 'পাঞ্চালী' নামক গীত 
পঞ্চানেই (কনোজে ) উদ্ভুত হওয়া৷ সম্ভব ; এই. 'পাঞ্চালীমগীতের আদর্শ 


09. ভ্রিহতের অক্ষরের একটি বিশেষ ভাব এই ঘে, “বর নীচে বর্বত্রই শুস্ত আছে। 
(91800 1৫আা। 38000027785 35 85805 ট০,৫88০)। আমরা প্রাচীন | 
অনেকগুলি হন্তলিখিত পু'খিতে 'ব'এর নীচে শুগ্ত এবং পেটকাটা 'র' পাইয়াছি। 


গৌড়ীয় যুগ. হও 


নারির ধিক সারহবত প্রদেশের শকাবা 
বঙ্গদেশে গৃহীত হয়। এইরূপে দেখা যায়, আধ্যজাতির এই পঞ্চশাখা পুর্বে : 
শরম্পরের নিকটবর্ভাঁ ছিল। ইহাদের সমত্তটির ইতিহাস না জানিলে 
_একশাখার উৎকৃষ্ট ইতিহাস-লেখ সম্ভব নহে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা 
পাখার খান ঠা করিলে হিন্দুস্থানী, মৈথিলী, ও ওড়িয়! প্রভৃতি ভাষার 
অনেক শব্ের এক্য দৃষ্ট হয়। এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির 
একটি অপরটি হইতে উদ্ভুত হয় নাই-_কিস্তু একজাতির ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ শাখা, 
দে সময়ে পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্তী ছিল এইজন্য এই সাদৃশ্ত। আমি 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের 'ব্রজবুলি' চিহ্নিত অধ্যায়ের কথা বলিতেছি না। 
'ব্র্ববুলি' মৈথিল ভাষ। ও বাঙ্গালার মিশ্রণে এক নূতন স্থ্ট ভাষা! উহ। মনুস্তের 
উক্তি নহে, লেখনীর উক্তি। বঙ্গসাহিত্যে ব্রজবুলিচিন্কিত অংশ বাদ দিলেও 
খাঁটি বাঙ্গালা যে সব পুস্তক আছে, তাহাতে হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার 
সঙ্গে সেকেলে বাঙ্গালার অধিকতর নৈকট্য দৃষ্ট হয়। নিয়ে কতকগুলি শব্দের 
উদ্দাহরণ দেওয়া যাইতেছে £-- 
যেতৃকে, তেত্‌কে তুম্বা» বড়ুয়া (বড়), পাইতায় (প্রত্যয় করে), 
স্বোধিয়া সরয়1, পোখেরি, বাবন (ব্রাহ্ধণ ) দন, ভাবিয়। ( মা" চ. গা*)) 
লাদিয়াল, বাউরী, সতাই, শিবাই, বড়ি ( বড় ), টুট, পাকনা, ফা, সোয়াস্তি 
| .* (বিজয়গুপ্ত )) * বহিন, শুতিল, এড়া * ( কৃতিবাস ), 
ইজভপাবিতা ক্* আয়র_( আওর ) আর, কয়িলোহু-_করিলাম, ভৈন 
_হুইল, বড়া- বড়, হায়া,_হ'য়েঃ। বহু'তর--অনেক, 
হয়োক__হউক, আবে--এখন, হুইচুই__হুই কি না, পালটায়-_কিরে, কিক 
_ কেন; তাহাই-_-তাই, ন জী'বো-বীচিব না, পিন্ধই-_-পরিধান করে 
:* (অনস্ত রামায়ণ )$ * করো, কেঁলু+ দোহা আইলুং শকুনিয়া। করিলেস্ত, যায়, 
পড়িলেস্ত, আইবেস্ত * ইত্যাদি ; * মোহর, (আমার) চাহসি, কহসি, ইত্যাদি, 
নিদ্নড়ে কাহা (কোথায় ), তুমি সব, বাও (বাতাস ), বোলাও, এহি, বিহা, 
. চিহ্ছি (চেনা) নির্দ, কেঞ্ছে, পাকায় * (সঞ্জয়, কবীন্ত্র, গ্রীকরণ-নন্দী প্রভৃতি ) ১ 
ইহা! ছাড়া * 'পরদেশক লাগিয়া” 'জলক লাগিয়া' (মা চ. গা-)) “ঘরকে 
গমন! * (কৃতিবাস ); * 'কাথে কেরবাল” * (ভ্রীকৃফবিজয় ), * “করে বীর 
 বেশেরে জোহার” (ক. ক. চ.) প্রভৃতি পদও হিন্দীর কথ। স্বরণ করাইয়া দ্বেয়।১ 
০) উদ্ধত শবগুলির মধো 'শুতিল' শব্ষ এখনও সৈথিল ভাষায় প্রচলিত আছে 
১৮ | | 


কাজ, 





শুধু ভাষার এক্য নহে, পরিচ্ছদাদিত ্র-পণি 

রঃ অধিকতর নৈকট্য ছিল। বিশ্বের বলত সিংহরাজ। মমদাগল্ের 
নিকট পটবন্থ গাইয়া তাহা বাঙ্ালীভাবে পরিতে শিথিতেছেন,_- * রর 
_কাচি্বা পিদ্ধে, আর একথান মাথায় বান্ধে, আর একখান 
দিল সর্ধগায়।” * মা মরিয়াছেন, খেতুরি রাজাকে 
বন্সিতেছেন, * “কার জন্তে পাগড়ি রাখিছ মম্তকের উপর”__মাঁণিকাদের 
গান (৩৫২ ক্সোক )। * এই সকল বর্ণনায় যালকৌচামার1 পাগড়ি মাথায় 
গ্রিক খোষ্টার ছবিটি জাগিয়া উঠিতেছে। '“লদ্দোদর”, “নাভি স্থগভীর' প্রসূতি 
বর্ণনায় বোধ হয় খোট্টা্দের মত বাঙ্গালীরাও উন্মুক্ত উদর ও নাভি দেখাইয়া 
গ্রশংশিত হইতেন। এইরূপ বস্ত্রপরিহিত স্বামীর পারে কাচলি-আটা রমধীই 
শোভ। পায়, প্রত্যুত বাঙ্গালী নারীর পরিচ্ছদও খোটার দোকানে ক্রীত। 
স্ীলোকের কাচুলি পরার রীতি কৃত্তিবাস, গুণরাঁজ খা, বিজয় ও বৃন্দাবন 
ন্নাস হইতে আরম্ভ করিয়! কবিকঙ্কন প্রভৃতি অনেক কবিই বর্ণনা করিয়াছেন। 
কষ্চন্ত্র মহারাজার সময়ও এই রীতি একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই ;_- 
* “রাজ্জী এ রাজবধূ এবং রাজকন্যার! কার্পাস বা কৌষেশাটী পরিতেন, কিন্ত 
প্রায় সমস্ত শুভ কম্মোপলক্ষে পশ্চিমোতর দেশীয় সন্্বীস্ত মহিলাগণের ন্যায় 
কাচুলি, ঘাগরা ও ওড়না পরিধান করিতেন।” (ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত, 
৩৫ পৃ. )। * আমর] বৈষ্ণব কবির পদেও পাইয়াছি * “নীল ওড়নার মাঝে 
মুখ শোভ। করে। লসোণার কমল বলি দংশিবে ভরমরে ॥৮ (প্‌. ক. ত., 
১৩৭৭ পদ)। * এতদ্যতীত শ্রীক্ুষ্ণ-বিজয়ে,__ * “কটিতটে ক্ষুত্র ঘণ্টিকা 
ভাল সাজে । রতন মঞ্ধরী রাঙ্গ৷ চরণেতে রাজে ॥” * নীবিবদন্ধের উল্লেখও 
অনেক প্রাচীন কাব্যেই পাওয়া যায়। এই সব নরনারীগণ ষে ছু'একটি হিন্দী 
শব্ধ ব্যবহার করিবেন কিন্বা ব্রজবুলির ন্যায় অদ্ভুত পদার্থের স্থষ্টি করিয়] পদ্য 
'লিখিবেন, তাহাতে আশ্চর্য কিআছে? 





| পির গৃহ 


| (05500145107, 012100967, . 4, 9.7 হ্5 তি০, 1880)। করনত, বোলন্ত 

প্রভৃতি ওড়িয়। ভাষায় ব্যবহত হয়; 'শকুনিয়া' প্রভৃতি শব্ধ হিন্দীর অনুরূপ । এস্থলে বরা 

-সবাইতে পারে, সম্ভবতঃ খোটার মুখে বঙ্গাধিপের নাম “লক্ষ্ণিয়া' শুনিয়! আবুল ফজল যে নাম 
_লিখিয়াছিলেন, তাহ! হইতে 'লঙ্জণের' নাম ব্যাকরণের সাহাব্যে সুষ্ঠ হইয়। বঙ্গ-ইতিহাসে প্রচলিত 
হইয়াছে। “আবে" শব্দ হিন্দী 'অব' শের মত। এখনও পূর্ববঙ্গের মিরশ্রেণীর লোকগণ 
কোন কোন স্থানে 'এযাবে' (এখন) শব্দ বাবহায় করে। আমর! উ্ধাত শন গ্রে দান, 
কিকোন 'ব্রবুলি' অধিরুত লেখকের : সাহাথয গ্রহণ করি নাই। টে 


উদিত, মাক্াজ এবং উত্তরন্চিমালের কোন ০০৮৮ পীর 
না বাঙ্গালী পুরুষগণও পূর্বে দীর্ঘকেশ রক্ষা' করিতেন ; তাহারা দীর্ঘকেশ | 
বাধিয় রাখিতেন, এবং কখনও তন্ার। বেণী গ্রথিত করিতেন ॥ রাধার সখীগপ 
শ্বামটাদকে বলিতেছেন ;- * “আজি কেন পিঠে দোলে বেণী ।” (চণ্তীদাস)।* 
শ্রীচেতন্তদেবের কেশমৃণ্ডনের সময় শিশ্তগণ বিলাপ করিতেছে, * “কেহ 
বলে না দেখিয়। সে কেশ বন্ধন। কিমতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥ কেহ 
বলেসে সুন্দর কেশে আরবার। আমলকী দিয়া কিব। করিব সংস্কার ॥': 
(চৈ. ভা-, মধ্যথণ্ড ); “পলায় রামের সৈন্য নাহি বান্ধে কেশ।” (কুত্তিবাস) ; 
“পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার ট্‌ | জ্ঞাতিগণ ধরি নিল গাঙ্গুড়ির কুল |” 

( বিঞ্যয় গুপ্ত )। | 
শুধু ভাষা! ও পরিচ্ছদাদিতে নহে, আহারে ব্যবহারেও সেই নিকট-সমবদধ 
প্রতীয়মান হইবে। ভারতচন্ত্র মহাদেবের মুখে প্রচার করিয়াছেন, * “ছুধ 
কুহ্ভায় আজি হয়েছে বাসন11” * বঙ্গবাপীর সংস্করণের বিস্তৃত টীকায় 
এই কুহ্ভা'র অর্থ লেখ! হইয়াছে, “একরপ সামগ্রী; এখন বাঙ্গালীর 
'ুন্থস্ভা*র অর্থ জ্ঞাত হওয়ার সুবিধা নাই, কিন্তু রাজপুতান! 

রি ৭৮ এবং তক্লিকটবর্ভাঁ প্রদেশসমূহে এই কুস্থস্ভা” ভক্ষণ এখনও 
একটি বিশেষ উপাদেয় ব্যাপার; উহা! অহিফেনের দ্বারা 

প্রস্তুত হয় এবং কুনুস্ত[ভক্ষণের জন্ত নিমন্ত্রণ একটি উৎ্সবরূপে গণ্য হইয়! থাকে। 
এইবপ প্রাচীন বরঙ্গসাহিত্যের নানা দিক হইতে উত্তরপশ্চিম-দেশবাসীদিগের 
পঙ্জে আমাদের নিকট সন্বন্ধের সাক্ষ্য পাওয়! যায়। খোট্রা, মৈথিল, উড়িস্না, 
বাঙ্গালী এক বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা, ক্রমে শাখা গুলি ব্যবধান গড়িয়া তুলিয়াছে। 
ভাষ। ও সাহিত্যের মানচিত্রে এই ক্রমদূরবত্তিতার চিত্র চিত্রিত আছে, তদৃষ্টে 
ুপ্তপ্রায় সম্বন্ধে স্মতি জাগরিত হয় এবং জাতীয় এঁক্যের বন্ধন দত ৰ 
হয়। 





বঙগদেশে সমাগত আধ্যজাতির শাখা আবার ছুই উপশাখায় বিভক্ত হইল 
পর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা এখন যত দূরবর্তী, পূর্বে ততদুর ছিল না। পর্বের 

এক অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, “করিমূ, ও “করিবু”, এই 
পাছা বদের দুইরূপ ক্রিয়ার ব্যবহারই প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্ট হয়; 
. জিপ): জাকের বচনে “করিব, জিয়া পাওয়া দিয়াছে? দি 
পদের গানেও পেক্প ক্রিয়া অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়৮_ * “ফুল গোঠেকে 








দিকটি পাড়িবু। লিলা নব পরের 
দেখিয়া হাস্য না করিবু॥” (৫৬৩ গ্লোক)7. (তুমি হবু বটবৃক্ষ, আমি তোমার. 
লতা । রা চরণ বেড়িয়া! লবু পলায়ে যাবু কোথা ॥৮ (১৭৫ ক্লোক)।* 
পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে “করিমুঃ প্রভৃতি ক্রিয়ার বল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়... 
 শ্ফুগধন্ম প্রবর্তয়িমু নাম সংকীর্তন। ভক্তি দিয়া নাচায়িমু এ তিন ভূবন ॥ 
আপনি করিমু ভক্তি অঙ্গাকার। আপনি আচারি ভক্তি শিখামূ সবায় 1” 
চৈ. চ'ঃ আদি, ওয় পরিচ্ছেদ । 
- চণ্তীদাম এবং গুণরাজ খাও এইরূপ শব্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই 
ছুইক্প ক্রিয়াই পূর্ববকালে প্রচলিত ছিল। কিন্ত বোধ হয়, কালে “করিমু' হইতে 
করিবু'ক্রিয়ার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের রুচি অধিকতর অনুকূল হইল,“করিব? (কর্ববক) 
'থাব” যাব» ইত্যার্দির প্রচলন হইল। পূর্বববঙ্গে করিমু “করুম' ইত্যাদি 
রূপ গৃহীত হইয়া প্রচলিত হইল; কিন্তু উক্ত প্রদেশের নিতাস্ত মফন্বলে 
'করিবাম” 'থাইবাম” ইত্যাদি রূপও লক্ষিত হয়। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের 
উদ্হতাংশে সেইরূপ ক্রিয়ার প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে। পশ্চিমবঙ্গেও ঘে এককালে. 
সেইরপ ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল, তাহার আভান আছে। “করিবাঙ'”, “যাইবা” 
“বলিবাঙ,, প্রভৃতি শব্ধ চৈতন্তচরিতামৃত, চৈততগ্তভাগবত প্রভৃতি পুস্তকে প্রায়ই 
দৃষ্ট হয়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের লেখক; উক্ত গ্রস্থকারকৃত 
“মনস-দেবীর ভাসান' হইতে ছুইটি ছত্র উঠাইতেছি”_ 

“মনস1 বলেন আমি দিবাম এই বর। সাত ভিঙ্গার ধন হবে চৌদ্দ ডি 
ভর ॥" কেতকার্দাস-ক্ষ্মানন্দের ভাসান, আপার চিৎপুর রোড, ২৮৫ সংখ্যক 
ভবনে বিগ্যারতুযস্তে মুক্রিত, পৃ. ৪৫। 

পুর্বববঙ্-প্রচলিত “আছিল' শব্ধ পশ্চিমবঙ্গের অনেক পু ধিতেই পাওয়া! বায় 
তাং এই ক্রিয়াপদগুলি পূর্ববকালে বঙ্গের ছুই অংশেই কতক পরিমাণে, 
গ্রচলিত ছিল; কালক্রমে কিছু কিছু রূপাস্তরিত হইয়! শষগুলি এক এক. 
আকারে এক এক দেশে বন্ধমূল হইয়াছে। | 
.. করি, করেস্ত, বোলেন্ত, ইত্যাদি কিয়া পূর্বে প্রাচীন সাহিত্যে অনেক 
্থলেই দৃষ্ট হয়; পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পুঁখিগুলিতেও সেইরূপ ক্রিঘ়্া: একেবারে 
ছত্রাপ্য নে । আমরা প্রীুফবিজয় হইতে “পিবস্তি', চৈতন্তচরিতাম্ৃত হুইতে 
 শ্বাস্তি' ও ডাকের, বচন হইতে 'থায়াদি' 'পৃজনি, গ্রত্ৃতি কিয়ার উদ্দাহরণ 
দিয়্াছি। (১৭, ৫২ পৃষঠা)। অন্তান্ত শের আলোচনা করিলে দেখা যায়, 


গৌড়ীয় যুগ উড, ৮8817. 


| রা বহুসংখ্যক শবই কতক পরিমাণে রি রক্ষা করিয়াছে। 
প্রা্কতের “ও'_(তো)-প্রিয়তা পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পু খিগুলিতে দৃষ্ট হয়) যথা £__ 


নি প্রাপ্ত রূপা | .. প্রাপ্তকূপা 
আম (মাতা) ৮৮ মাও। | গা. (শ্রাম) - গীগ। 
থা" (ঘাত) *""" থঘাও। | দা "১৮ দ্বাও। 
না" (নৌকা) .. নাও। | ভাব" ৮ ভাও। 
র। "** (রব) '** রাণ্ড। 1 বা "১ (বাত) *** বাও। 
গ] "** (গাত্র) ৮০, গাও। তা "** (তাপ) '** তাঁও। 


এই সব শব্ের কোন কোনটি পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পুঁথিতেও পাওয়া যায়, : 
যথ!- * “নাট্রগীতি স্থখে যাও, রূপার দোলায় ফেলায় পাও ।” (খনা) 
প্রাচীন সাহিত্যপাঠে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গেরর_এই ছুই উপশাখার বর্তমান 
সময়াপেক্ষ। অধিকতর নিকট-সম্বদ্ধের পরিচয় পাওয়1 যাইতেছে । এই ক্রমিক 
দূরবত্তিতা যদি আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে কালে 
টা আমরা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ জাতির ন্যায় হইয়া দাড়াইতে পারি। 
_ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিবাহবদ্ধনাদি দ্বারা একজাতীয়ত। 
ও একভাষ! রক্ষিত থাক সম্ভব, কিন্তু অন্যান্য দেশের সঙ্গে সেরূপ সামাজিক 
বন্ধন রহিত হইয়া যাওয়াতে আশঙ্কার কারণ না আছে, এমত নহে। 
এই বিচ্ছন্নতাগ্রস্ত জাতীয় জীবনের একমাব্র আশা--সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন । 
মেই শাস্ত্র হস্তে লইয়া ওড়িয়া, খোট্টা, মৈথিল,_পঞ্চগৌড় ছাড়িয়া 
পঞ্চদ্রাবিড়ের সঙ্গেও আমরা। একতা-হত্রে বন্ধ হইতে পারি। ৮০৪০ 
_ প্প্রসে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন জাগরিত হয়»__বহু এক হইয়া যায়। 
“বৌদ্ধ যুগ'-অধ্যায়ের রচনায় সংস্কৃতের প্রভাবচিহ্ন নাই । বর্তমান অধ্যায়ের 
সাহিত্য অনেকটা মাজ্জিত ও সংস্কৃান্থ্যায়ী বিশুদ্ধতা লাভে প্রয়াপী। 
মাণিকটাদের গানে বণিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের যে কয়েকটি 
লীন খাবে কাপ নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই নংস্কতের 
রর নাগিন . মংআব-রহিত, যথা * অছুনা, পছুনা, খেতুরি ; নেক 
রি ময়নামতী | * চত্তীদাস_-* শ্যামলা, বিমলা, মজলা ও 
আলা, রাধার সথী বলিয়। বর্ণন! করিয়াছেন, এ সকল নাম ংস্কতের ম মত 1 


নত ররর পন্মাপূরাণে সংস্বত ও অসংস্কৃত নাম বিটি পাওয়া যায় | 
লখিদারের বিবাহবাসয়ে এয়োগণের কতকগুলি নাম সংস্কৃত-ভাবাপন্ন, যথা রঃ 
* কমলা, বিমল, ভান্গুমতী, রোহিণী, রমণী, তারাবতী, সুনন্দা, স্ভদ্রা, রতি, 
তিলোভমা, সরন্বতী, চন্দ্ররেখা, কৌশল্যা, কুমারী, বামা, চন্ত্রগ্রভা, ছুর্লভা, 
অনুগমা, রত্বমালা, জাহবী, চন্্রকলা, রঙ্গিণী, মলয়মালা, জয়মালা, বিজয়া” 
ভবানী, শিবানী, মাধবী, মালতী, বগলা, সরল।। * কিন্তু তখনও অসংস্কতের 
প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই; অন্যান্য এয়োগণের নাম ও গুণরাশি উভয়ই 
হাস্োদ্বীপক-_উদ্ধতাংশের মধ্যে মধ্যে ছুই একটি সংস্কৃত নাম আছে 
* “একজন এয়ে। আইল তার নাম রাধা। ঘরে আছে স্বামী তার যেন পোষা 
গাধা ॥ আর এক এয়ে। আইল তার নাম রূই। মস্তকে আছয়ে তার চুল গাছ 
ছুই ॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম সরু। গোয়ালঘরে ধোয়া দিতে 
খোপা খাইল গোর ॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম কুই। ছুই 
গালে ধরে তার ক্ষুদ মণছুই। আর এক এয়ো আইল তার নাম শশী। 
মুখে নাই দত্ত গোটা ওষ্ঠে দিছে মিশি॥ আর এক এয়োে আইল 
তার নাম আই। দুই গাল চওড়া চওড়। নাকের উদ্দেশ নাই ॥ আর এক 
এয়ো আইল তার নাম চুয়া। ঘর হৈতে বাহিরিতে শিরে ধরে টুয়া॥” 
(ব্জিয়গুপ্ত)। বেহুলা, লখাই, নেড়া, সমাই ওঝা, লায়বেণে, ফুল্পরা, খুক্পনা-_-* 
এসব নামও সংস্কতের মত নহে। “বেলা” বিপুলার অপভ্রংশ হইতে পারে” 
কারণ প্রাচীন হস্তলিখিত পু'ঘিতে বেহুলাঁর স্থলে “বিপুলা” পাওয়া যায়; কিন্তু 
অন্য নামগুলি ষংস্কতভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয় না) পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রতব 
মহাশয় ফুল্পরা, খুল্পন] প্রভৃতি শবও সংস্কতকুত্রদ্বারী ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা 
_ করিয়াছেন। পাণ্ডিত্যবলে অপরাজিতাকেও পারিজাত ব্যাখ্যা করা যাইতে 
পারে এইভাবের ব্যাখ্যায় কর্পনাস্থন্দরীকে বিলক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় 
সন্দেহ নাই । কুলজীগ্রন্থগুলি অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে, ১৯/২* পুরুষপূর্ব্ 
অধিকাংশ নামই অসংস্কতছিল। এখনও বহুসংখ্যক প্রাচীন গ্রামের নামের 
দে সংস্কৃত শব্বের অহুমাত্রও সাদৃস্ঠ-দৃষ্ট হয় না। সেগুলি বৌদ্ধাধিকার ও 
গ্রার্কৃতিক যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পল্লীকথা-সাহিত্যে বৌদ্ধযুগে 
প্রচলিত 'আয় বেণে? “দায় বেখে+ মত্ত বেে? প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। এই 
_ অধ্যায়বণিত সাহিত্যে রঃ তের দিকে ক্রমশঃ কচির অহকুলতা লক্ষিত হয রঃ 








অনুবাদপরস্থ ও ৷ সংস্কৃতের অঙ্ছলীলন হারা গ্রাকতের জবরজনা বাত 
হওয়ার চেষ্টা আরপ্ভ হইল কিন্তু তখনও ব্জগৃহের মনোমোহিনীগণের নাম 
'ছুই” 'ই”, কুই” আই” প্রদত্ত হঈত। এখন সংস্থতের পূর্ণ আধিপত্যের 
কালে কোন ললনার এবছিধ নামকরণ হইলে, তাহার বিবাহ হওয়া ও | 
বিবাহাস্তে স্থরুচি-সম্পরন স্বামীর নিকট গজ লেখা উভয়ই অস্থবিধাজনক হইবে ।, 
কবিকঙ্কণের সময় ভাষ। অনেক পরিমাণে মাজ্জিত হইয়াছে, এয়োগণের নাম 
সমন্তই সংস্কতাত্মক-_এবং বৈষ্বাঁধিকারের প্রভাবব্যগ্তক ) যথা_ * বিমলা, 
চাপা, কমলা, ভারতী, পার্বতী, স্থ্বর্ণরেখা, লক্ষী, পদ্মাবতী, বন্পভা, ছুল্ল'ভ1, : 
রস্তা, স্থভদ্রা, কৌশল্যা, যমুনা, চরিত্তা, তুলসী, শচী, রাণী, স্থলোচনা, হীরা, 
তারা, সরম্বতী, মদন-মঞ্জরী, চিত্ররেখা, স্থধা, রাধা, দয়া, মন্দোদরী, বিজয়া, 
গৌরী, স্থমিত্রা, যশোদণ, রোহিণী, কাদস্বরী | 

এই অধ্যায়ের আলোচিত পুস্তকগুলিতে আমর] নানারূপ শব পাইয়াছি, 
তাহার্দের কতকগুলি প্রচলিত নাই, কতকগুলি ভিন্নার্থ 
পরিগ্রহ ক্রিয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়োক্ত শবগুলিরও কতক 
এই যুগের সাহিত্যে পাওয়া 85 সেগুলি বাদ দিয়া অপরাপর দ্বরূহ শববার্থের 
তালিক। দেওয়া হইতেছে১ £ | 

বিজয় গুণ্ডের পদ্মাপুরাণে__ * ভোল--বিভোর ( অতিকামে হ্যা ভোল। 
শ্রীল গাছ দিল কোল। ); আসোয়াস্থ--অস্ুস্থ, অগল-_দক্ষ, অগ্রসর ; 
শাসিয়াল_-তেজন্বী (শাসিয়াল ঘর তুমি বিবাদে আগল); চো চোপা-_মুখ, 
উদ্দাসিনী_-অনাথা৷ ( শিবের কুমারী আমি উদ্দাসিনী নহি) নবগ্ুণ_নগুণ, 
উপবীত (দণ্ত-্রকুটা করে নবগুণ ভুলি ধরে)) সিধান_-অবধান, 
মনোসংযোগ ; খিটে-খুটিয়া তোলা, ছামনিতে-_ সম্মুখে, রড়ি-রড়, ধাই__ 
মাতা মাই__মাতা ) অথাস্তর- চেষ্টা, শ্রম, বিপদ্‌ ( বহু অথাস্তর সেই পুষ্পের 
কারণ); মেলানি-বিদায়, গোহারি-_কাতর প্রার্থন?, বাছড়িয়া-_-ফিরিয়া, 
পাকনা-__পক্ক, পাচে_-চিন্তা করৈ, আচাতুয়া _ নির্ব্বোধ, ঠান-_ভাব, সহিলা ও 
সইলা-_-সখীত্ব* ; ভাগ্ালে - ভাড়ালে, পরিপাটা__কারিগরী (কার সাধ্য | 
বুঝিতে পারে দেবের পরিপাটী ); টনক- শক্ত টনক করি ধরিমুখে দিল এক 


১১০ আমরা উদ্ধৃত শব্দের অধিকাংশই ষ্ঠ অধ্যর-বর্দিত, অনেক কাঝোই পাইমছি। 
প্র একাধিকবার তাহার উল্লেখ নিপ্্রয়োজন হেতু কেবল এক কবির নাম নির্দেশ করিলাম। 


২, বোধ হয় এই সহিলা ও সইল! হইতে 'সল্লা ( পরামর্শ) শব আসিয়াছে। 


প্রচলিত শব্দার্থ 








২৮৮ রি ্ 





মুঠ) 784 তেলেকগা _ রর টি (বন্তাবনা--সম্প্ি ) রঃ 
(ভাবনা কেবল বলদ); স্ত্রীত_ প্রীত, জানে_ ইঙ্গিতে (হাতসানে বলে 
সবে যিনিটেক রহ)? ভিতা__আর্র।১ * কৃতিবামী রামায়ণে,_ * দভ়োক 
যৌতুক, নিবড়ে _অতীতে, ভোকে_ ক্ষুধায়, লোহ-_অশ্র; ওর-_শীমা, রড় 
_দৌড়, কোঙর-_পুত্র। * সঞয়কৃত মহাভারতে, * আঙ্ষি-_আমি, তুদ্ধি 
- তুমি, মোহর-_আমার, সমাইয়ে__সকলকে, আগয়ান-__অগ্রমর, হুসারিত 
_ শ্রেষ্ট, যুরায়_যোগ্য হয়, কেনি-_কেন, পুনি- পুন, বিনি--বিনে, খেরি-- 
খেলা, হনে__হইতে, আথু--আপন | * অনস্ত রামায়ণে_ * তয় তোমার, 
থেলা-_রাখিল, আবর (হিন্দী আওর )-_-আর, আবে--এখন, জাঞ__যাব, 
 পুভাই- পুত্র, পোয়ে-_পুত্রে ( “গলাগলি করি কাদে তিন বাপে পোয়ে"); 
এতিক্ষণে-_এতক্ষণে, বুঢা_ প্রাচীন (ক্রব্যাদি বোধক, যথা বুড়া বন্ধ 
ভাঙ্গিলেক”)) তেবে-_-তখন, তঁতো-তার পর, তেতিক্ষণে_-তখন, 
করিলহো-_-করিলাম, পুনু__পুষ্থ:, কাটিবোহো-_কাটিব, কাটরোক-_ কাটা, 
. ফিলি_হরে ( “বড় ছুংখ মিলি গেল” )) তাইক-_শাহাকে, সোমাইল--প্রবেশ 
করিল, বাহুড়িল--ফিরিল, ওকাইলা-হাঁকাইল, লগতে-_সঙ্গে, উলটাইল-_ 
ফিরাইল ( *রাজাক গৃহে লাগে উলটাইল”); কান্দিয়োক লৈলা_কীদ্দিতে 
লাগিল, তেহ-_তেমন ( “তঞ্রি হাক আশাকর মগ্রি তেহ নাহো।)*) 
চুকর-_শৃকর, আই-_নারী, গেড়ি পারস্ত--ডাকিতে লাগিল, ছুই হুই-হয় 
নয়, এতিখন_-এখন, নাহা-_নাথ (হাহা রাম রমণ মোহর নিজ নাহা*) ; 
 নবধুত-ননীর, সুগ্রিঞ্োো_হুগ্রীব, মক্মকি- উচ্চম্বরে (*এহি বুলি মকমকি 
কাদে রঘুরাই” ); পিম্পরা--পিগীলিকা, পিন্বই__পরিধান করে, ভবহিল-_ 
জানাইল। * কবীন্দর ও খ্ীকরণনন্দীর অহবাদে__ * সঙ্গম_-ভয়। * এই 
. সম্রম ও সন্তাস্ত শব মর্ধ্যাদা-ব্যগ্ক হইয়াছে, কিন্ত পূর্বেবে ইহাদের অর্থ 
“ভয়” ছিল ( যথা-_ * “সম্রম না করে ভীম্ম হাতে ধনুঃশর” )--) * সংস্কৃত 
 রামায়ণেও সন্াস্ত শব্দ ভীত অর্থে প্রযুক দৃষ্ট হয় -যথা__ * *সন্াস্ত- 


১, চৈতত্ত তাগবতেও তিতা! শব আর্র অর্থে ব্যবহৃত পাইয়াছি, বখ1 ;-_্রানান্ে 
“ভিত বস্ত্র এড়িলেন প্রীশচীননদদ |" (মধাম খণ্ড)। আরও কয়েক স্থলে এরগ পাওয়! 
গিয়াছে। এই “ভিতা”র করা হইতে 'তিতিল' ( সিজ হইল ) সচরাচরই দৃষ্ট হ়। হৃতরাং 
তিতা” শবের সব লঙ্গিত হয় দা, উহ! “সিক্ত শবের অপন্রংশের না বোধ হয়। কিন্তু 
. চত্তীদাসের পিতা খৈল 'যেহ মোর দনীনন.. পদে 'তিডা' ১১৯০০৮০ 


হইয়াছে । 


গৌড়ীয় যুগ ডি 20665 ২৮১ 


যো রাম: ইত্যাদি (ব্রবাসী সংস্করণ, অরণ্য কাণ্ড, ৯৫ পৃ); দিস 
মনোযোগ, লমে__সহিত ( *গ্রণ সমে কাটি পড়ে হাতের কোদণ্ড*-_শ্রীকরণ- 
নন্দী); পাড়িমু-_ফেলাইব (*ভীন্ম প্রোণ কাটিয়া পাঁড়িমু রখ হৈতে__ 
কবীজ্র); উপালস্ত__উপর। * নারায়ণদেবের পল্সাপুরাণে” - * খাখার-- 
'অপযশঃ, একেশ্বর__একাকী, কথা-কোথার, এড়িয়া_ত্যাগ করিয়া। 
» চত্তীদাসের পদ্দাবলীতে_-১ চেট্যেনেটো--অল্প বয়স্ক বউগণ, টাট২- পূর্ত, 
'অখলা-_সরলা, উতরোল- উতৎকনিত, ভালে-ভাগ্যে (“ভালে সে নাগরী, 
হয়েছে পাগলী”); আর্র_হরিদ্রা, বড়; ব্রাহ্গণপুজ (কিন্তু বটু শব্দের 
অপন্রংশ হইলে ছাত্র ), দে__দেহ, টাগ--জজ্ঘা, আকুতে-_আগ্রহে, লেহ-_ 
সহ, ওদূন-_ অন্ন, গতাঁগতি_যাতায়াত, পরিবাদ-_-নিন্দা। “চিকুর ফুরিছে 
বসন খসিছে” * প্রভৃতি শবের “ফুরিছে” (স্ফুরিছে হইতে উদ্ভূত ) শব হইতে 
কুলিছে শব্দ আসিয়াছে । রাঢদেশপ্রচলিত শ্রীকষ্ণবিজয় রেটো-শব্-বহুল 
ক্ষীরোদ্বাবু সাহিত্য-পত্রিকায় যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন (সাহিত্য, ৪র্থ বর্ষ, 
৮ম সংখ্য।) তাহাতে * সছ ( বোধ হয় আরোগ্য ), নাকাড়ে--শব্দে, আউদর- 
এলোথেলো, পোকান- পুর, * গ্রভৃতি শব্ধ পাওয়। যায়; সম্ভবতঃ এগুলি 
কৰি নিজে ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্ত পূর্ববঙ্গের হস্তলিখিত ২৫ বৎসরের 
প্রাচীন শ্রীরুষ্ণ-বিজয়ের পুঁথিতে এ সব শব্দ নাই। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন 
লেখকগণকে পূর্বববন্গের লোকগণ নিজেদের স্ববিধার জন্য কতকট। 'বাঙ্গাল' 
করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু মিথিলার বিদ্াপতি বঙ্গদেশে যতদূর পরিবত্তিত 
হইয়াছেন, উহারা ততদূর হন নাই। 
পূর্ব্বোক্ত শব্ধগুলি ছাড়া,_ * কাঠিনী-_খড়ি, সমাধান__মেবা» ঘুলে__ | 
অন্ুসন্ধান করে, সাবহিতে-_সাবধানে, সারি-নিন্দাবাদ- প্রভৃতি শব পাওয়া, 
 স্ায়। বিজয়গুপ্ডের পন্মাপুরাণে "বাপু" শব্দ সর্বত্রই সম্তান কর্তৃক পিতার প্রতি. 
ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা, (শিবের প্রতি পদ্মা )--* “পদ্মা বলে বাপু তুমি 
 মংলারের সার। ঝার অপমান বাপু না দেখ একবার ॥ ; (ধন্বস্তরির চি 


১. এস্লে হিন্দী ভাখাপন্ন শব্দ উদ্ধৃত হইল ন1। 

| ২, এই প্টাট' শব্দ গৌবিন্দদাসের পর্দে ( প* ক ত*, ১৭৫ নং), বিগ পলাপুরাগে 
_ বিন্যাপতির পদাবলীতে ( জগত্বদুবাবুর সংস্করণ, ৭৭ পৃ), কবি আলাওলকৃত পন্মাবতীত্তে 
:.("কোথাতে মাহিক দেখি হেন যোগ্গী টিট'-_-৯৬ পৃ-)ও অগ্াস্ত পুস্তকে পাইয়াছি; বোধ 
... হয় এইশব্দ হইতে “টাটকারী", 'টিটপনা” ও 'টেটন' প্রভৃতি শের উৎপত্তি হই! থাকিবে। 
কিন্ত বটতলায় পদদকল্পতরুতে এবং িদ্যাপতি ও চতীদাসের কোন কোন সংহরণে রি পক 
স্থলে 'টাট' প্রদত্ত হইয়াছে । | 





শিগণ )% শক বলে বাপু এ কোই নিখান। কার হাতে পাইলা পূ. 
হেন অপমান ॥*; *(বেছুলা পিতার প্রতি ) * “বেলা বলেন বাপু শ্রনা 
নিবেদন। স্বপ্ন দেখিয়া আমি করেছি রোদন ॥” * এখনকার রাজনৈতিক 
উপহাদের লক্ষ্য 'বাবু বোধ হয় এই 'বাপু' শব্দেরই অপন্রংশ হইবে। 
8৮ জেলার উজানচর নামক স্থানে 'মাঁ_কে 'মাইঞা” বলিয়া 
, আমর! এই অধ্যায়ে মাই শষ পাইয়াছি; এই "মাই? ও 'মাইএণ” 

হই বোধ হয় কন্যা-বোধক “মেয়ে' শব আগত হইস়্াছে। “বাপু” ও “মেয়ে 
শষ একই কারণে অপত্যার্থে পরিণত হইয়াছে; পূর্বের উহারা পিতৃমাতৃবোধক 
ছিল। “লোকগুটি”, 'বানগোটা? প্রভৃতি রূপ "গুটি? ও 'গোটা' অনেক শ্থলেই 
ৃষ্ট হয়,_'লোকটি', “বানটা বোধ হয় এই ভাবে উৎপন্ন, ইহা পূর্বেই উত্ত 
হইয়াছে। 

বিভক্তি সন্ধে এই প্রাচীন সাহিত্যের অরণ্য হইতে সাধারণ নিয়মের মত 
কোন পরিষ্কার সত্র উদ্ধার কর1 বড়ই দুরহ। এখনও বঙ্গদেশে নানা প্রদেশে 
নানারূপ বিভক্তি কথায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু লিখিত 
রচনার জন্য একমাত্র নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে । কিন্ত 
আলোচ্য সময়ে প্রার্দেশিক বিভিন্নতা লোপ ও ভাষার একীকরণ জন্য কোন 
সাধারণ স্ত্র নির্দিষ্ট হয় নাই । নানারূপ অসম উপাদান হইতে সাধারণ স্ক্রু 
সঙ্কলন কর ব্যাকরণের কাজ,-_বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ইংরেজাধিকারে লঙ্কলিত 
হইয়্াছে। ক্ৃতরাং এই সময়ের বু পরেও বিভিন্নরূপ বিভক্তি ও ক্রিয়া গ্রচলিত 
 ছিল। আমর এই অধ্যায়ে 

“আমি” স্থলে আঙ্গি, মুঁখ্ি, মুই, আমিহ, মো; “তুমি” ন্হী তু 
তপ্রি ; “আমার” স্থলে__আঙ্ষা, আন্ষার মোহোর, মোহর, মোর; * রা 
স্থলে তোক্ষ, তোদক্ষার, তযু, তোহার, তভৌহর, তোর) “আমাকে 
 আদঙ্গীতে, 'মোত, আমাক, আন্দারে, মোহারে মোরে ; “তোমাকে” স্থলে 
তোমাক, তোক্ষারে, তোক্ষা, তোত, তোহারে, তোরে ; “সে” বা “তিনি” স্থলে 
(ডি “তাহাকে” স্থলে তাক, তাতে, তায়, তাইক ; "তাহার" লে ভান্ক, 
তান, তাহান, তার; “তাহা” স্থলে তে; *ব গাহাকেও” স্থলে কাকহো, *. 
| ্সৃতিপ, সর্বনামের প্রয়োগ পাইয়াছি_-এই সমস্ত জটিল রূপের মধ্যে মধ্যে 
আধুনিক ভাবের কোন কোন প্রয়োগ না আছে, এমন নহে । কোন কোন 
প্রাচীন পুঁথিতে আধুনিক ভাবের ব্যবহারও সমধিক পরিমাগে দ্ট হুয়। বিভক্তি 





_ বিভক্তি। 











... গৌড়ীর যু পথ 
দ্ধ সর্ধবলামের পূর্ব রপান্যর ভিন্ন, * পুক্ষরিণী হনে ( ওহত্তে )-পুফরিশী 
ইতে, বিফুকে উদ্দেশে__বিষ্ঠুর উদ্দেশে, ভক্তি এ__ভক্তি সহ, তীরক পাইলা 
-_তীর পাইলা, প্রাণত-প্রাণাপেক্ষা, পিতৃতো। মাতৃতো-_পিতামাতা হইতে 
(*পিতৃতো মাতৃতো। করি ভোত অন্রাগ”-__অনস্ত রামায়ণ); কালিকারে__ 
কালিকার জন্ত, বর্ধাকে-_বর্ধার জন্য, ভ্রোণকে চাহিয়া-_ভ্রোণের দিকে চাহিয়া. 
বিধিএ নিশ্দিন__বিধি নিষ্দাণ করিল, প্রণাম করিল মেনকারে- মেনকাকে 
প্রণাম করিল, ভূমিএ-_ভূমিতে, বাণিজ্যেরে চলে-_বাণিজ্যে চলে, * এই ভাবের 
প্রয়োগ পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে পাইয়াছি ; “কে” স্থলে ক" সর্বত্রই দৃষ্ট- 
হয়-যথা * “সর্প যেন টি মারিতে গরুড়ক। সেই মতচাহ তুমি 
মারিতে অজ্্কনক ॥” 
বছবচন “লব, “গণ” ও 'আদি? শব দ্বারা গঠিত ৫ * রি সব, আমি 
ব, রাক্ষসের গণ, মুগার্ি * প্রভৃতি বছুবচন-বোধক-শব্ধ ও তাহাদের পরবর্তী 
রূপাস্তরের বিষয় পূর্বে এক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি । পশ্চিমবঙ্গের পুম্তক- 
গুলিতে-_ * ঘরকে গমন, পাণিকে ধায়, জলকে গেন্ছ, কাধে কেরুবাল, শুনে 
গৌড়েশ্বরে ( শুনে গৌড়েশ্বর ), * প্রভৃতিরূপ পাওয়। যায় । 
ক্রিয়। সম্বন্ধে উত্তম পুরুষে- হো, করো, তেজিম, মোঞো। (মই ), দেখঞ্, 
লভিলো, বন্দম, করম, করিবু, পাইলু", দিমু, করিম ; মধ্যম পুরুষে__কহুমি, 
দিয়ো ক, করিয়ো ক, আসিয়োক, করিহ ; এবং প্রথম পুরুষের পরে- হব * 
[ “নি'দের স্বপনে রাজা হব” (হবে ) দরশন”-__মা* চ* 
 গা.], পইতায়, আইবস্ত, ভেলস্ত, করেন্ত ইত্যাদি বূপ 
অনেক প্রাচীন পু'থিতে পাওয়া যায়। ক্রিয্নার কর্তা নির্ধারণ করিতে শুধু 
অর্থই পথপ্রদর্শক । এই অধ্যায়ের উদ্ধাত রচনা হইতে পাঠক নমুনা খুঁজিয়া 
লইবেন। কোন কোন পুস্তকে নিতান্ত প্রারুতক্রিয়াও দৃষ্ট হয় $ থা. 
* “মান হয় চাদের ছয় পুত্র খাম'_-( বিজয়গুপ্ত )। * তৎপর করিস, খায়স্তিঃ 
পিবস্তিও উভগন প্রদেশের রচনায় অনেক পাওয়া গিয়াছে, এতৎস্বদ্ধ পূর্বে 
একবার লিখিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় “হের' ক্রিয়া এখন দ্বেখা অর্থেই ব্যবহৃত 
হয়; কিন্তু পূর্ববকালে বোধ হয় হের অর্থ ছিল-_“এখানে ; “হের দেখ? এই. 
ছুই শব্ধ অনেক হ্থছলেই একক ব্যবহৃত হইতে দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরার নিয়রেণীর, 
লোকের মুখে “যার” অর্থ “এইখানেই” শুনিয়াছি; এই ছুই শব্দ অজ 
শবের সঙ্গে কোনও রূপে সংক্ষিষ্ট হইতে পারে। বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্যের 











না 


ব্যাকরণ টির রা গুরুতর ব্যাপার, নিন নারি পা 
ইতস্ততঃ কিঞিৎ ইলদিত দ্বারা সাহাব্য করিতে সমর্থ হইলেই ই নিঝেকে তার রর 
জানকরিব। | | 
| এই অধ্যায় বণিত পুণ্কুলি সীত হইত। চির শি 
প্রভৃতি পুস্তকের অষ্টাহ ব্যাপী গান হইত। অষ্টমঙগলা অর্থাৎ শেষপালায় 
গ্রন্থকার আত্মবিবরণ প্রদান করিতেন। এই পুস্তকগুলির সমস্তটিতেই বিবিধ 
্া নত । রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ ইংরেজী সাহিত্য- 

: বস্তা, সঙ্গীতশান্্জ্ ৬উমাচরণ দাস মহাশয়ের সাহায্যে 
শ্রীযুক্ত জগ ভদ্র টিন বিশ্তাপতি ও চণ্ডীদাসের সর্বপ্রথম যে সংস্করণ প্রণয়ন 
(করেন, তাহাতে উক্ত ছুই কবির গানগুলির রাঁগ-রাগিণী উৎকষ্টভাবে আলোচিত 
হুইয়াছে। তাহাদের মতে * “উভয়ের (বিষ্যাপতি ও চণ্তীদাসের ) রাগ- 
রাগিণীর সংখ্যা ( সাধারণগুলির একবার-মান্ত্র ধরিয়া ) মোট ৪০টি দৃষ্ট হয়। 
তন্মধ্যে ৩১টি বিশুদ্ধ, ৯টি বিমিশ্র।” ৮৩ পৃ »* ৮কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 
মহাশয় লিখিয়াছেন__ * “পদাবলীর স্থরতাল সম্বন্ধে নান! মুনির নানা 
(মত। একজন যে পদ 'ধানপ্রীতে গেয় লিখিয়াছেন আর একজন সেই 
পর্দই “বসম্ত রাগে? গেয় স্থির করিয়াছেন। আবার অন্য পুথিতে সেই পদেই 
: কল্যাণী রাগ নির্দেশ কর] হইয়াছে” * এই সকল গান সম্বন্ধে বলা যাইতে 
পারে, পূর্বকালে 'ধানগ্রী” 'শ্রীরাগ, “নটনারায়ণ গগুর্জরী' প্রভৃতি ওভ্তাদি 
ধরণের রাগ-রাগিণীতে সঙ্গীতের অন্শীলন হইত; এখন জাতীয় রুচি মুদুতার 
অন্ুকূলে--ভৈরবী, ঝি'ঝিট প্রভৃতি মধুর রাগিণীর দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। 
টিন রর সরান রর হর বেশী নৈকট্য 
ছিল। . . 
পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমরঙ্গের কথিত ভাষায় যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা শুধু 
প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণের প্রভেদ জনিত নহে । আমার মনে হয় আদিমকালে 
_ আধ্যগণের ছুই ভিন্ন শাখা এই ছুই প্রদদেশে বাদ করিয়াছিলেন; এজন 
উহাদের কথার ধরণ ও ভঙ্গিতেও বিভিন্নতা ৃষ্টহয়। প্রাচীন সাহিত্যের 
আলোচনায় তাহা কতকটা অপ্রাণঙ্গিক হইলেও ভাষাতত্বের পর্যালোচনায় 
ক টিগাজি ০১ আমরা তং ০ ইত ছি 
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নাগে_ এই কথাটি পশ্চিমবঙ্গ কষ দেওয়ায়? অর্থও মাঝে মাঝে ব্যহত ক 
হা থাকে, কিন্ত পূর্ববঙ্গের কোথায়ও-সেব্প ব্যবহার নাই । : “বড্ড লাগছে” 
_এ কথার অর্থ--“বড় কষ্ট পাচ্ছি”, কিন্তু খাস পূর্ববঙ্গের লোক এ কথার 
এই অর্থ বুঝিবেন না। তার পর পশ্চিমবজের লোকেরা যেখানে বলিবেন৮ 
“খেতে হয়, যেতে হয়”, পূর্ববঙ্গের লোকের! সেখানে ' খাওন লাগে, যাওন 
লাগে” এইব্সপ কথা ব্যবহার করেন। কখনও কখনও পূর্ববঙ্গের লোকেরা. 
যেখানে “তোমার লগে (সঙ্গে ) যাব” বলেন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ “তোমার: 
সাথে যাব” বলেন। “লগের* এই অর্থ তাহারা স্বীকার করেন না। পূর্বববঙ্জে 
যেখানে “তুমি কি দেখ না?” প্রচলিত, পশ্চিমবঙ্গে সেখানে “তুমি কি দেখতে 
পাচ্ছ না” র প্রচলন। এই ভাবে পূর্ববঙ্গের “সে হাসল”, “সে কাদল” “মে 
খাইল” ইত্যাদির স্থলে পশ্চিমবঙ্গে প্রায়ই “সে হেসে ফেব্পে”, “সে কেদে 
ফেল্লে”, “সে খেয়ে ফেন্লে” ইত্যাদিক্ূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই “ফেব্র” 
কথাটা পশ্চিমবঙ্গের একটা রীতি--ইহ। পূর্বববঙ্গে এভাবে কৃথিত ভাষায় প্রায়ই 
ৃষ্ট হয় না। 

পূর্ববঙ্গের “আমি তো খামু নাবা খাব না” “আমি, তো বলি না* 
প্রভৃতির স্থলে পশ্চিমবজে প্রায়ই “আমি তে খেতে যাচ্ছি না” “আমি তো. 
বল্তে যাচ্ছি ন।” প্রভৃতি প্রচলন । “ফেলা?” ক্রিয়াটা পশ্চিমবঙ্গের যেরূপ একটা! 
রীতি, “যাওয়া” ক্রিয়াটাও সেইরূপ রীতি। ক্রিয্াপর্দের এই পুচ্ছটি পূর্বববঙে. 
নাই। তার পর আরও নানাবূপ বিশেষ রীতির বিভিন্নতা আছে -যথা . 
পূর্ববঙ্গ যেখানে বলিবে “চোখ খাবি”ঃ পশ্চিমবঙ্গ সেস্কলে বলিবে_ চোখের 
মাথা! খাবি।” . | রর 

“ফেলা” 'যাওয়া'র মত আরও কিয়াপদের ুচ্ছ দেওয়া পশ্চিমের রীতি | 
যথা পূর্ববঙ্গের “আমি তোমারে দেখুম, বা দেখব” ০ বলিবে” 
আমি তোমাকে দেখে নেব।” 

ূর্বববজে ”দৌড়িয়ে যাওয়া”_ পশ্চিমবঙ্গে “ছুটে যাওয়া”, রে হে যেখানে- রর 
বল্লে “ওকে ডাক”, “ওকে ছাড়”, “ওটা ফেল”, পশ্চিমবঙ্গ বলিবে, "ওকে 
ডেকে দাও”, “ওকে ছেড়ে দাও”, “ওটা ফেলে দ্বাও।” মোটের মাথায় 
 পন্চিমব্ে ক্রিয়ার প্রায়ই একটা পুচ্ছ দেওয়ার রীতি আছে, যাহা পূর্ববঙ্গ | 
মৌ নাই। বিশেষ বিশেষ কথার রীতি এই ছুই দেশে প্রচনিত আছে 
. - খা পূর্বববঙ্গে “মেল! ক” স্থলে পশ্চিমবঙ্গ বলিবে “রওনা হ'ল 1” . 








€ টিপ নজিনক পশ্চিমবঙ্গের ছেঁেল ( রাক্নাঘর ) পূর্বের 
ছিটাল (অপবিত্র স্থান ), পূর্ববঙ্গের বেজবষ্ঠা বস ও ্রাম্মণ কনতা (বেল শ 
অর্থ বৈষ্ঠ), পূর্বাবঙ্গের আহিস্তিনী (অভাগিনী)।  .  . 
পূর্ববঙ্গ অনেক স্থলে নাম শবষের উত্তরে বহুবচনের চিহ্ন কার 
খা _'বুকা” (বক্ষে, লাউ প্রভৃতি ফলের সন্ধে ব্যবহৃত ), কাগ। (কাক ), 
রাতা (রক্ত), মুখা (মুখ__কুমারেরা ঘে মুখের ছাচ তৈরী করে তাহাকে ধা ৃ 
বলে। ), চান্দা ( চাদ ), রাজ। (লাল )। 
- চত্তীদাসের ভণিতা-যুক্ত রাধা! ও রুষ্ণের লীলাবর্ণনার কয়েক ছত্র আমরা 
প্রাচীন হগ্তলিখিত বহির ভূপ হইতে পাইক্লাছিলাম। দূ্াগ্যবশত: ছুই দিন 
পঞজেই ভাহ। হারাই দায় ুষ্পকীর্ভন” নামক যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, 
রিনি চির শর ছুই প্র সম্ভবতঃ তাহারই অংশ | এই অধ্যায়ের রচনা 
পয়ারের নিয়ম দ্বার! ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা । 
“আমরা * পক্ষৌণী কল্পতর শ্রীমান্‌ দীন ছুর্গাতি বারপ।” ( কবীন্ত্র) এবং 
“তথাপিহ বেদন। ন! জানিয়!। স্বরে গিয়া পার্ধেরে ধরিল ছুই করে সাপটিয়া” 
(শ্রীকরণ নন্দীর অশ্বমেধ ), * এইরূপ পদ অনেক সকলেই পাইয়াছি। 
চণতীদাসের রচনার অনেক সলেই ব্রজবুলির মিশর ৃষ্ট হয়। এই “ব্রজবুলি' 
পবি ভূমির ভাষা নহে। এ সন্বান্ধে এখনও অনেকের ভূল ধারণা আছে। 
বনি | '্রজবুলি সম্ভবতঃ প্রাচীন মাগধী প্রান্ত কবিতার 
9 অন্থুকরণ। চত্ীদাসের রচনার 'ব্রজবুলির' অনুকরণে 
| শষসম্পাসারপব্রিয়া অনেক স্থলে লক্ষিত হয়. ধখা__ * ধরম, করম, পরকার, 
_ প্রসঙ্গ, শ্বততস্তর, পরতাপ, ভরমে, সিনান, বজর১ সরবস | * | 
. পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের রমণীগণের পরিচ্ছদ একরূপ ছিল বলিয়া বোধ 
সয় না। প্রীষ্ণবিজয়ে কঠে স্বর্ণের হার, কর্ণে কুগুল, নাসায় গ্মতি; হস্তে 
| জয়, কন্বপ)। কাটতে কী পর্দে মর্জীর প্রভৃতি কতক পরিমাণে পরিচিত 
রা  অলঙ্কারের উল্লেখ দেখিতে পাই। চত্ডীদাস মল্পতাড়ল্প 
| পর . (খোষ্টা রমশীরা এখনও পদে পরিযা থাকেন ) এককসপ 
ক : ত্ষণের নাম করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের লেখক ক বিজয় ওপত, 
হত রন বাউট, রদ ঘ্বাগরা ও শ্রিলমণি কাচ, কঠে হাসলী, কর্ণে 
আন কড়ি, প্রিতলের শাডু ও লোটন খোঁপা নামক এবরণ খোপার, উল্লেখ 
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সি সদয় রা বালফিবযাদিগকে পই ও *(শ স্থলে রি 
স্মবর্ণের চুড়ি পরিতে দিতেন কোন কোন বালবিধবা! রর পরিবর্তে. 
 মাবিরের ফোটা কপালে পরিতেন। ৮ 
ভাষা ও সামাজিক জীবনের আমিসবর ইতিহালেরপৃঠায় অত হা), 
সইতিহাপ কতকদূর, লইয়া যাওয়া! অঙ্ুলি সঙ্কেত করিয়া বিদায় হয়। কিন্ত 
_. প্র্কতি হইতে এই গুপ্ততত্ব খুঁজিয়া বাহির করা যায়। 

| নু প্রকৃতিতে বটবুক্ষ ও বটবীজ উভয়ই স্ুলত। পাহাড়ের 
পাষাণবক্ষস্থ ক্ষীণ-যজন্ত্রের ন্যায় স্বচ্ছ জলরেখা ও শ্যামল 

ভটান্তবাহী ক্ষীত গল্গাধারা, উভয় দৃশ্ঠই প্রকৃতির মানচিত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়| 
 প্রককৃতিদেবী আর্দি, উদ্যম ও বিকাশ দেখাইয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষা ও. 
সমাজের আদি খুঁজিতে বঙ্গের নিতান্ত মফ:ম্বলে পন্দীগ্রামের ছবিখানি দেখিয়া 
'আন্থুন। মদদনকড়ি, মল্লতাড়ল প্রভৃতি যে সকল গহনা আমরা নামে মান 
অবগত আছি, যে সকল দুরূহ অপ্রচলিত শব্ধ লইয়া আমর নানা মত প্রকাশ 
করিতেছি, কোন অজ্ঞাত পল্লীর কষকবধূ হয়ত এখনও সেই গহনাগুলি পরিয়া, 
সেই সকল ছুরূহ শব্দপরম্পরায় মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে; আমরা 
'্জাধারে তীরক্ষেপ করিয়া বিষ্যাবুদ্ধি দেখাইতেছি মাত্র। 
ূর্বকালে বাঙ্গালীর ভিঙ্গ৷ সাজাইয়া সমুদ্রে যাতায়াত করিত। কোন 
স্ীর্ঘ যাত্রার প্রাক্কালে স্ত্রীর সন্তান হওয়ার স্চচনা লক্ষ্য করিলে, তাহাকে 
একখানি মঞ্ুরীপত্র দিয়া যাইত। সমুদ্রে গমনাগমনের জন্য, বোধ হয় 
রনী পূর্ববঙ্গের নাবিকগণ সমুদ্রপথে বিশেষ দক্ষ ছিল। কবিকন্বণ, ও 
কেতকাদাম ক্ষেমানন্দ__ইহারা সকলেই সমূত্রের পথে 

 *বাঙ্গাল' মাঝি দিগকে লক্ষ্য করিয়৷ পরিহাস করিয়াছেন। এখনও 17 
জাহাজের সারেং ও খালাসিগণের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের লোক। মাঝিদ্দিগের 
তত্বাবধায়ক "গাবুর নিযুক্ত থাকিত; ইহারা “সারি” গাহিয়! মাঝিদিগকে 
কার্যে আকৃষ্ট রাখিত এবং মাঝির! কার্ধ্ে শ্থ হইলে তাহাদিগকে 'ডাঙা” দিয়া 
প্রহার করিত। ডিঙ্গাগুলির মধ্যে বাণিজ্যের উপযুক্ত নানাবিধ ব্য থাকিত 
ও কোন কোন খানিতে হাট মিলিত। * ("তার পিছে চলে ভিজা নাম 
চন্্রপাট । যাহার উপরে চাদ মিলায়েছে হাট ॥”_-বিজয় গ্রপ্ত)। * এক 
হাণিজ্যব্যাপারে বিলক্ষণ লাভ ছিল,_* ' “মুলার বদলে দিল গজনস্ত |” (বি বিজয় 
খত), * কিন্বা * *শুক্তার বদলে মুক্তা দিল ভেড়ার বদলে ঘোড়া?” (ক: ক. 














চ.)* জিত হযে নবিবনার অভিরন চিনি বাহির ি ৬ 


দেশে বাণিস্য ব্য লইয়া যাইতে পারিলে বিলক্ষণ উপার্জন হইত। আশঙ্কা. 


নৌকা জলমগ্ন হওয়ার | সমুক্পে ঢেউ উঠিলে নাবিকগণ তৈল নিক্ষেপ করিয়া, 


ঢেউ নিবারণ করিত; ঝাঁকে ঝাঁকে জোক উঠিয়া ডিঙ্গা আক্রমণ করিলে ূ 


তাহারা “কষারচুণ* ছড়াইয়া ফেলিত; শঙ্খ উঠিয়া ভিন্গার গতি প্রতিরোধ 
করিলে মতস্ত-মাংস কাটিয়া দিত, গঞ্ধে শঙ্খগুলি পলাইয় যাইত। এই নক 
বর্ণনায় কতদূর সত্য আছে, তাহার বিচারক আমরা নহি। তবে বোধ হয়, . 
গল্প শুনিয়া কবি অনেক কথ৷ লিখিয়াছিলেন ; যে ইংলগ্ বাণিজ্যের জন্য এত 
প্রসিদ্ধ, ৩০ বৎসর পূর্বে সেই ইংলগের অনেক শিক্ষিত লোকেরাও সমুদ্রের 
অপরপারে কবন্ধাকার মনুষ্য ও এখি-য়োপাগী নামক জীবের অস্তিত্ব বিশ্বাস 
করিত, সেই সময়ে ইংরেজদিগের শ্রেষ্ঠ কবি এ কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। 
 বাণিজ্যজাত দ্রব্য লইয়। কবিগণ অনেক আমোদ?-জনক ঘটনার অবতারণা 
করিয়াছিলেন। মিংহলের রাজ নারিকেল দেখিয়া ভয় পাইতেছেন, ও. 
 মেবককে তাহা! গ্রণম খাইতে আদেশ করায়, সে চক্ষের জলে বক্ষ ভাপাইয়! স্ত্রী 
পুত্রের নিকট বিদায় লইতেছে। তান্বুলরঞ্িত অধর দৃষ্টে সিংহলীগণ অনুমান 
করিতেছে,__ * “কোতয়ালের মুখ দেখি বলে সর্ব লোকে। অন্ত ঠাই এড়ি 
তোমার মুখ ধরে জোকে ॥ (বিজয় গুপ্ত )। 
সরিষাতে ধাহারা তালফলের অবয়ব দেখাইতে পারেন, এই সব কবিগণের 
কল্পনার অস্থবীক্ষণে প্রতিবিস্বিত চিত্রপট হইতে আমরা সমুদ্্বাহী ভিঙ্গাগুলির 
অবয়ব ও অন্যান্য তথ্য উদ্ধার করিতে পারিলাম না 
_ এই সময়ে বঙ্গে শিল্পজাত ভ্রব্যের উন্নতি খুব বেশী হইয়াছিল বলিয়া বোধ: 
হয় না। উৎকষ্ট 'ঢাঁকাই” শাড়ী--এই সময়ের আরও ২০* বৎসর পরের 
্ নামী । পাটের পাছাড়া? সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে। পূর্ববব্গে পাটের 
পাছড়াকে পাটের “খনি' বলিত; গায়েন একখান পাটের 
_ খনি" পাইলেই কৃতার্থ হইতেন,-_ * “বিজয় গুপ্ত বলে 
গায়েন গুমদি। মনসা জন্মিলরে 'গায়েনে দেও খনি।” এই খনির মধ্যে 
বিশেষ, নিপুণত। কিছুই ছিলি না, ইহার একমাত্র গৌরব, খুব শক্ত হইত ) 
_ সিংহল-রাজ  বঙ্গদেশের 'থনি হস্তে লইয়া প্রশংসা করিতেছেন__ 
_* *মোর দেশে এক জাতি জন কত আছে তঁতি, বুনিতে অনেক বিদলাগে 
. কেবল ধীরের কাম বন্ত বড় অহুপম, প্রাণ শতি টানিলে ন! ভাঙে |”. (বিজয় 


শিরনাত জন্যাদি। 


গৌড়ীয় যুগ ২৮৪ 


গুপ্ত )।* স্্ীলোকগণের কীচুজী নির্মাণে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শিল্পনৈপুপ্য 
প্রদশিত হুইত। কীচুলীতে সমস্ত দেবদেবীর যুত্তি সুতায় আকিয়া উঠান 
হইত। এই অধ্যায়-বণিত পুস্তকগুলিতে এবং পরবস্তাঁ সময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে 
আমর] কাচুলীর স্থদীর্ঘ বর্ণন। পড়িয়াছি। 
ভাক্কর ও স্থপতিবিষ্ভার অবনতি হইতেছিল, তাহার প্রমাণ এই যাহ! 
কিছু হুন্দররূপে গঠিত ও স্চাকুরূপে অঙ্কিত তাহাতেই বিশ্বকর্মার কৃতিত্ব 
কপ্পিত হইত, সুতরাং মহুষ্য সমাজে তাহার অনুশীলন 
০৯ হইতেছিল বলিয়া বোধ হয় না। লখিন্বরের লৌহের 
বাসর, ধনপতির নৌক1 ইত্যাদি সমস্তই বিশ্বকর্মার 
বারা গঠিত। 
এই সময়ে কাব্যা্দিতে বদল হবার! বাণিজ্য নির্বাহ হওয়ার প্রথা দৃষ্ট হয়। 
কিন্ত সাধারণতঃ বাজারে বট, বুড়ি, কাহন প্রভৃতি সংখ্যক “কড়ি দ্বারা ভ্রব্যাদি 
ক্রয় বিক্রয় হইত। মাটিকাট। ও কোন জ্রব্য ওজন করিবার জন্য 'পুরুষ”৯ এক 
রূপ মাপ ছিল, উহা! এখনকার গজ কাটির গ্যায় হইবে। 
যাহা সেকালে কডি দ্বারা হইয়াছে, এখন তাহা তাত্র ও 
রজত ভিন্ন পাঁওয়। যায় না। রৌপ্যের স্থলে স্বর্ণ গ্রবন্তিত হইলে কড়ির জিনিষ 
আমর! সোণ! দিয়া কিনিব। 
আমরা এখন বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের সন্নিকটবর্তা হুইতেছি। এই 
অধ্যায়ে আমরা চাদের চরিত্রে ক্ষত্রিয়োচিত দৃঢ়ত। দেখাইয়াছি, কিন্তু বঙ্গদেশের 
সনু আবহাওয়ায় শালতরুর বীজ বপন করিলে তাহাতে কুস্থমলতার উৎপত্তি 
না হইলেই সৌভাগ্য ! এই চাদের চরিজর বিজয়গুগত 
৪৮98 প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণের তুলিতে যেরপ অঙ্কিত 
হইয়াছিল, পরবর্তী কবিগণ তাহা রক্ষা করিতে পারেন 
নাই। তাহাদের হস্তে টা্দবেণে একটি হাশ্তরসের দামগ্রী হুইয় দাড়াইয়াছেন। 
তাহার দৃঢ়তার মহত্ব কবিগণ অস্থভব করেন নাই, কষ্টে ফেলিয়া বালকের ন্যায় 
হাতে তালি দিয়া তামাসা দেখিয়াছেন। কালকেতুকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি 
মুকুন্দরাম ভীমের ন্যায় শারীরিক শক্তিসম্পন্ন কল্পনা করিয়াও বীরত্বের জগতে 
একটি মোমের পুতুলের ন্যায় স্বকোমল করিয়া। ফেলিম্াছেন। বীরত্বের উপকরণ 


১, “মাটি খালি কাটি ফেলে এক যে পুরুষ'-_বিজয়গুপ্ত। 
“পুরুষ সাতেক মোর হারালে! কাসন্দ ।”--ক. ক. 5। 


বিনিময় মূল্য । 
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. সিংহবাহ কক নিবি প্রভৃতি অন্বীকার করিবার বিষয় নহে; কিন্ত | 
সেই বিক্রম ক্রমে স্থকুমারভাবে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, _মালকৌচা, ফুলকৌচা 
এবং শৃল-_ফুল হইয়া! গিয়াছিল ১ ইহা এদেশের গুণ? ফোর্ট উইলিয়ং 
এদেশে থাকা নিরাপদ নহে, কালে কুগ্-কুটীর্থ প্রাপ্ত হইতে পারে ! -বান্গালা | 
ঘ্বামায়ণ ও মহাভারতে সীতা বিলাপ, তরণী ও স্থধন্বার ভক্তিকাহিনী 
অভাবনীয় স্থধা ঢালিয়! দিয়াছে; কিন্ত শ্রীকফ্ের পাঞ্চজন্য ও পনের গাীব | 

পুশ্পমালায় আর্ত হইয়া পড়িয়াছে। | 
তথাপি এককালে বাঙ্গালার রাজ! সমুদ্রসেন যে পাওবদের সঙ্গে রদ যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন, গুগুসমাট্‌ যে বঙ্গরাজকে পরাভূত করিতে যাইয়া বিশেষরূপ 
বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন, বাঙ্গালার পালরাজারা যে বীর্যে অপ্রতিছন্দী ও দিৰিজয়ী 
হইয়াছিলেন, মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী সৈন্য কাশ্মীরে যাইয়া। পরিহাস-কেশবের মন্দিরে 
অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাহা কহুলণ কবি উচ্ছুদিত ভাষায় লিখিয়া 
গিয়াছেন, তাহা কয্পনার কথা নহে। | 
- মাণিকচাদের গান হইতে দৃষ্ট হয়, প্রেমের কথা বজদেশে ব্যর্থ হয় নাই। 
চি গ্লীতি প্রেমের সরস এবং নির্ভক উক্তি। যে সমাজে ব্রান্ষণ ও 
তর্দিতরবর্ণের অধিকার স্বর্ণ ও লৌহের ভিন্ন ভিন্ন রেখায় নির্দেশিত, সেই 
সমাজের ক্ষুত্র একজন পুক্জক ক্রাক্মণ - * *শুন রজকিনী 
| -বামি। ও ছুটি চরণ, শীতল দেখিয়া, শরণ লইলাম আমি। 
তুমি র্কিনী, ৭ আমার রমনী, তুমি হও পিতৃ মাতৃ। ত্রিস্ধ্যা যাজন, তোমার 
ভজন, তুমি বেদমাতা গায়ত্রী 1” * এইকপ বন্দনাদ্ধারা আশ্চর্য্য মির্ভীকতা 
_দ্বেখাইয়াছেন ; একথা লিখিতে তিনি সমাজের ভয় পান নাই ; কারণ প্রেমের 
বলে পিপীলিকা মত্ত হস্তীকে দূলন করিতে পারে । এ কথা লিখিতে তিনি, 
লজ্জিত হন নাই-_কারণ এ প্রেমে “কামগন্ধ মাই'__ইহা! তাহার *উপাসনারদ”, | 
শইন্জিয়-লিপ্সার উর্ধে) ইহা স্বীকার করিয়া আন্মণ ইং গোরযািত হইয়াছেন | 
| তিনি লজ্জায় ভ্রিয়মাণ হইয়। গড়েন নাই। ০৪০৭ রঃ 
এরই প্রেম তুলনা ও উপমা, রাজ্যের উপরে /.. চ্ীদাদ: পূ রী কবিগণের 
গুলির গিট্টি দেখিয়া তুলেন নাই « ্ূ "ভা কমলে বলি সেহ হেন নহে । 
[॥ চাতক জলদ কহি সেলহে তুলনা। সময় 








বাঙালী প্রেমিক | 





নহি সে না দেয় এক ক! ॥ কুস্থমে যুগে ক্হি সেহ নহে হেতুল | না ও ও 
ম্বমর আপনি না যায় ছুল॥ কি ছার চকোর. চাদ দুছ সম নহে। অ্রিভূবনে 


হেন নাহি চতীাগ কহে।" উপায় তত হার দ্য আছে, 











তে হয়। ৃ ্ 

এই শ্রেষের পটখানি উদ্জন করা জাতীয় জীন বত হইয়া 
খাহা চণ্তীদাসের ভাষায় অত্যন্ত গভীরভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা। সাধনার 
ধন করিয়া জীবনের রে ব্রতত করিতে শত শত বৈফৰ অগ্রসর হইলেন। প্রাতঃ 

'শিশির-সিক্ত প্রকৃতির সঙ্জল-পট ভাম্গুকরে যেরপ শর হইয়া স্থায়ী প্রভা প্রাণ্ত 
হয এই অনিক পদাবলী অঙ্ুষ্টানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আরও গাঢ় সৌন্দর্য্য 
ধারণ করিয়াছে । ধাহার জীবস্ত লীলায় এই সকল গীতি সার্থক হইয়াছে. 
তিনি নরহরি, বাস্থদেব প্রভৃতি কবিগণের বন্দনার পুষ্প-পল্পবধুক্ত স্বর্ণ-ক্রেমে 
বাধা একখানি দেবযৃত্তির ন্যায় আমাদের নিকট উদ্দিত হইয়াছেন; উৎকষ্ট 
তুলিকায় অঙ্কিত ক্রব, গ্রহলাদ হইতে আমরা সেই ভক্তির ছবিখানি উর্দে স্থাপন 
করিয়াছি। বঙ্গভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত অস্থ্বাদিত হইয়াছিল, 
তথাপি ভাষা-্স্থলেখকগণ নিজেরাও ইহাকে অগ্রাথ করিতেন, * “সহজে 
পাঁচালী গীত নান! দোষময়*__ * বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অঙ্জ্কনের 
প্রতি শ্রীকুষ্ণের উপদেশ কবীন্ত্র তাহার অন্থ্বাদ পুস্তকে দেন নাই, কারণ-. 
“পাচালীতে উপযুক্ত নহে যোগ্য বাদ। | 

কিন্ত পরবর্তাঁ অধ্যায়ের সাহিত্য শ্রীচৈতন্যদেবের ভাব মহিমা্িত 
০০০৪০ দাড়াইয়াছে। 


গুম 'তধ্যায় 
শীচতন্য-সাহিত্য বা নবদীগের এম যুগ 


(১) শ্রীচৈতম্থদেব ও এই যুগের সাহিত্য, (২) শ্রীচৈভন্যদেবের জীবনী, 
(৩) পদাবলী-শাখা, (৪) চরিত-শাখা 


(১) 
চণ্ীদাঁসের দুইটি গীতি এইরূপ ;+_ 
(ক) আজ কেগে! মূরলী বাজায়। 
এত কু নহেমশ্তাম রায়॥ 
ইহার গৌর বরণে করে আলো । 
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল ॥ 
চণ্ডীদ্াস মনে মনে হাসে। 
এরূপ হইবে কোন্‌ দেশে | 
(খ) কাল কুন্থম করে, পরশ না করি ডরে, 
এ বড় মনের মনোব্যথা । 
যেখানে সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাই, 
কাণাকাণি শুনি এই কথা ॥ 
৪ রা রি 
সই লোকে বলে কাল! পরিবাদ। 
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো, 
ত্যজিয়াছি কাজলের সাধ ॥ 
চণ্ডীদাস ইথে কহে, ভ্বদাই অনস্ত দে, 
পাঁশরিলে না৷ যায় পাশর]। 
দেখিতে দেখিতে হরে, তন্ মন চুরি করে 
ন] চিনিয়ে কাল কিম্বা গোরা | 
প্রথম পদটি পদকল্পলতিকায় বড় হুম্বরভাবে নিবিষ্ট হইয়াছে। রাধিকা? 
শ্ররুষের গীতবন্ত্র পরিয়! বাশী হস্তে দাড়া ইয়াছেন, চণ্তীদান রাধিকার গৌরবরণের 
কথাই বলিয়াছেন কিন্তু প্রথম গীতির-_ * “এরূপ হইবে কোন দেশে ?* * ও 





0 খ্রীচৈতত্ত-সাহিত্য বা নরঘীপের নম যা. ৯ 
বিভা তি_ ষ্ন্না 1 চিনিয়ে কালা কা গোরা 7 ৬৭ ই রি ত্র 
পড়িয়া দ্বপ্নের কখার স্যায় একটা অলীক ভাব মনে ইইয়াছিল, যেন, ভাবী 
ঘটনা যেরূপ সম্মুখে ছায়াপাত করে, পরম সার চৈতন্মদেবও তেন জা, 
ব্ধপের ছায় প্রায় শতাব্দী পূর্বে প্রেমিক-কবির মনে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন) 
সেই রূপের পূর্বাভাস পাইয়া আহলাদে চতীদাস উধার প্রাকালে প্রাঃ 
অস্পষ্ট কাকলি দ্বারা তাহার আগমনী গান করিয়াছিলেন ।' এ 
শএরপ হইবে কোন দেশে ?*_ প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ ূ 
করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশে ; তখন চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন না। চণ্তীদাস 
আর বিষ্যাপতির মিলন হইয়াছিল, চৈততন্ত-গ্রভৃ আর রামানন বায়ের মিলন 
হইয়াছিল, কিন্তু চণ্ডীদাস আর চৈতন্ত-প্রতুর মিলন হইলে তাহা তদপেক্ষা 
অপূর্ব হইত। গীতির প্রেমোন্সাদ ও জীবনের 
প্রেমোন্মাদ__গোলাপের স্থপ্রাণ ও পদ্মের সুস্বাণ মিশিয়া : 
ছাইত। চণ্তীদাসের বণিত পূর্বরাগ, রাধিকার ব্যাকুল, মধুর প্রেম ও. 
দিব্যোন্া্-গৌরহরি ম্বজীবনে দেখাইয়াছেন) ধর্দি গৌরহরি না. 
জন্মিতেন, তবে শ্রীরাধার-_ * “জলদ নেহারি নয়নে বারু লোর, * কৃষ-: 
ঙ্গভ্রমে কুস্থমলতা আলিঙ্গন, একতৃষ্টে ময়ূর মমবীর ক নিরীক্ষণ ও নধ 
পরিচয়ের স্থ্মধুর ভাবাবেশ কবির কষ্পন! হইয়া! যাইত। ভাবের উচ্ছবাসজাত 
এই ভ্বমময় আত্ম-বিশ্বৃতি আজ শুদযুগে কবিকল্পনা! বলিয়া উপেক্ষিত; জর 
কিন্তু গৌরহরি শ্রীমন্তাগবত ও বৈষণব-গীতিসমূহে সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন,__ 
দেখাইয়াছেন, এই বিরাট শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রতে, চিত্তের 
গ্রীতিতে দণ্ডায়মান।, এই শাস্ত্র শোভা-্বরূপ পূর্বরাগ, বিরহ, সম্ভোগ, 
মিলন ইত্যাদি যে সব লীলারসের ধারা ছুটিয়াছে, তাহা কর্সিত নহে, 
আশ্বাদযোগ্য ও আস্বাদিত হইয়াছে ; প্রেমের আশ্চর্য্য স্ফৃত্তিতে শ্রীগৌরের দেহ 
কদস্বপ্রায় হইয়াছে, সমূত্র-ঢেউ যমূনা-সহরী হইয়াছে, চটক পর্ব ) গোবরধন 
হইয়াছে ও পৃথিবী কৃষময় হইয়াছে। এই অপূর্ব ভক্তি ও প্রেমের উপকরণ : 
রর ্রীমতী রাধিকান্বন্দরী হুষ্ট তিনি 'আয়েসাঁ কি “কুন্দনক্দিনী' 
মহেন, ত্বাহার বিরহের এক কণিকা কষ্ট বহন করিতে পারে, তাহার স্থখের 
এক কলহ ধারণ করিতে পারে, এরপ নারীচিজ পি বীর কাব্যোস্তানে নহি। . 












প্র অবতার চৈ 
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মাঝবে। এক ব্পৃজিন ০৮৮৮৭ 
গৃহে ষখন স্‌ চৈতগ্-প্রু অজ্ঞান তখন, * *ুক্প তুলা আনি নাসা আগ্রেতে 
ধরিল। ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য হল॥* (চৈ, চ. মধাখও, ষষ্ঠ 
পরিচ্ছেদ )। * শ্রীরাধিকা তমাল দেখিয়া! * পবিজ্নে আলিঙ্গই তরুণ 
তমাল”, (প. ক. ত., ৩৯ শ্লোক ) * ও মেঘ দেখিয়।-- * “চাহে মেঘ পানে, | 
না চলে নয়নের তাঁর” (চণ্ডীদাস )। * কৃষ্ণ ভ্রমে উদ্মার্দিনী হইয়াছেন? 
শ্রচৈতন্দেবের জীবনও সেইরূপ ভ্রমময়-_: * “চটক পর্বত দেখি গোবর্ধান 
ভ্রমে, ধাঞ। চলে আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে ॥” “যাহা! নদী দেখে তাহা মানয়ে 
কালিন্দী। মহাপ্রেম বশে নাশে প্রভূ পড়ে কাদি।” (চৈ. চ" মধাম খণ্ড, 
১৭ পরিচ্ছেদ )।-_“তমালের বৃক্ষ এক লক্মুখে দেখিয়া । কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে 
ধরে জড়াইয়। ॥”_-( গোবিন্দ্দাসের কড়চা); “বন দেখি ভ্রম করে এই' 
বৃন্দাবন ।” (চৈ. চ, ১৭ পৃ-)। * এরূপ অসংখ্য স্থল আছে। শ্রীরাধিকাকে 
চেতন করিবার জন্য বল! হইত, * “উঠ উঠ রাধে বিনোদিনী, দেখ কৃষ্ণ 
গুণমণি ॥”--( দিব্যোন্না্ )। * চৈতন্যদেবের প্রতিও সেই ব্যবস্থা, * “কথন 
বা! হয় প্রভু আনন্দে মৃচ্ছিত। কর্ণমূলে সবে হরি বলে অতি ভীত” (চৈ 
ভা. মধ্যখণ্ড)। * রাধিক। কৃষ্ণনাম শুনিলে বক্তার পদে বিক্রীত হুইতেন, 
* 'অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়। যে করে কার নাম ধরে তার পায় ॥ 
পায় ধরি কাদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোনার পুতলী যেন ভূতলে লোটায় ॥ 
-_( চণ্ীদাস )। * শ্রীকচৈতন্ত এইরূপ কতবার কৃষ্ণনাম শুনিয়। বক্তার 
পদে ধরিয়াছে, আলিঙ্গন করিয়াছেন, * “রুষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হাদয় । 
_ গুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রধার! বয়॥ যদি কেহ রাধা বলি উচ্চ শব করে। 
অমনি অশ্রুর ধার বর ঝর করে॥ প্রাণ কৃষ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ভাকে। 
ধেয়ে গিয়ে আলিজন করেন তাহাকে ।*__( গোবিনদাসের কড়চা )। ফু 
শ্ীরাধিক।- * "গুছয়ে কান্থর কথ! -ছল ছল আখি। কোথায় দেখিলা শ্তাম 
কহ দেখি সথি।_(চণ্তীদাস )7) * চৈতন্যদেবও__ * : "গদাধরে দেখি গরু 
. করছে বিজাস। কোথা হরি. আছেন স্টামল উর রা 
আর? লক্ষি গান মার হয়। সায় আন হি র্চন 











টি | সাহিত্য বা নন | ৃ্‌ প সম চি সি | 
আনি আপন প্রত চিকেন নষ্া_( ভা, থাম খও)। ্ | 
কষঃ-প্রেমেনমগা রাধিকা ভৃপৃষ্ঠে নখাঙ্কন করিয়। কফণনাম লিখিয়া দ্বখী হইতেন, 
এ “ভরমে তোমার নাম ক্ষিতি-তলে লিখি।*_ (চততীদাস )) * চৈতন্তদ্েবও, 
-% ক্ষিণে পৃথিবীতে লেখে ভরি আকৃতি । চাহিয়া রোদন করে, ভামে 
সব ক্ষিতি ॥-( চৈ. ভা, মধ্য ) * রাধিকার হাসি দেখিয়! শ্রীরুষ্ণ বিভোর,_ 
* “হাস, হাস, নয়ন জুড়াক চনত্রমুখি।: এ বোল বলিতে পিয়ার ছল ছল 
আখি॥” * চৈতন্যদেবও রত্বগর্ভের মুখে ভাগবত পাঠ শুনিয়া,_-”বোল বোল 
বলে বিশ্বভর। গড়াগড়ি ায় প্রভু ধরণী উপর। বোল বোল বলে প্রত, 
পড়ে জ্বর । উঠিল সূত্র কৃষণ-স্থখ মনোহর ॥ লোচনের জল হ'ল পৃথিবী 
সিঞ্চিত। অশ্রু কম্প পুলকাদি ভাবের উদিত ॥” _( চৈ. ভা" মধ্যম খণ্ড )। * 
গোরার সন্ন্যাস নবদ্ীপের ইতিহাসে বিয়োগান্ত নাট্য-রসের স্থষ্টি করিয়াছে 
_ শচী ও বিফুপ্রিয়ার সকরুণ ক্রনদনরাশি পদকর্তৃগণের মাথুর কীতিত যশোদা 
ও রাধিকার শোকোচ্ছাসে জীবস্ত দুঃখাশ্র ও মন্মবেদনার শ্রোতঃ ঢালিয়া নু 
দিয়াছে। ্ 
_. প্রন্ষুট ক্শ্ব-পুপ্পের ন্যায় প্রেম-রোমাঞ্চিত দেহ, শিশির-ুল পদন্মদলের ৮৫ [ও 
প্রেমাশ্রপূর্ণ চক্ষ-_-এই ছবিখানি শ্রীচৈতন্যদেধের। ইহার প্রেমের অনস্ত 
আনন্দের কথক্চিৎ চণ্তীদাসের পদে পাওয়া যায়, অপরাপর কবিগণ তটস্থ 
দর্শকের ন্যায় উহাকে দূর হইতে দেখিয়। গীতি রচনা করিয়াছেন। পদকল্পতরু 
প্রস্ৃতি পুস্তক চৈতন্তদেবের অলৌকিক প্রেমের আভাস দিতে চেষ্টিত। তাহার 
লীলাকাহিনী ধাহাঁর! জ্ঞাত নহেন, তাহারা পাছে এগেহামেকি, জুলিয়েট, 
ভাইভোর সঙ বৈষ্ণব কবি-অক্কিত রাধিকাকে একস্থলে দাঁড় করান, এই ভয়ে 
এতগুলি দৃষ্টান্ত খুঁজিয়াছি। বৈষ্ণব-পদাবলী, উপন্যাস ব' ইন্তরজালের ন্যায় 
অলীক রিগিগাছা পারে, কিন্তু উহা! খাটি সত্য ; ভক্তের চক্ষে মেঘে কৃষ্তভ্রম.. 
ৃ্‌ | হইয়াছে, তাহার পর * “কেন মেঘ দেখে রাই এমন 
সা হলি।” * প্রভৃতি কথার উত্ভতব হইয়াছে। কেবল 2 
.... চৈতন্য নহেন, এই দলে আরও ভক্ত ছিলেন, খ্বাহাদের 
কথা স্বপ্রের ন্যায় অলীক বোধ হয় ) * “রি কথ! অকথ্য ক) 
মেঘদ্নরশন মাত্র হয় অচেতন ॥* ( চৈ. ভা.)। 2 
এই অধ্যায়ের. দি মাহা কি € পা উজ্জল 
ট হই অব্নীয় ুদ্দর ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, দটনা. বঙগভাষা.ধবাহার্‌ পৰি 

















যে নবদ্বীপ একদী কাজিন একখানি মলিন আলেখ্য হারা ূ 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছিল, থুীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সে 
নবন্ধীপ তিনটি শ্রেষ্ঠ পুরুষের চিত্রপট উপহার দিয়! শ্বীয় এতিহাসিক ত্রুটি 
উৎকষ্টভাবে সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহারা 
পলি! রঘুনাথ শিরোমণি, সমার্ভ রঘুনন্দন ও প্রীচৈতন্যদেব। প্রথম 
ইজ াসবচ্টাকারীদিগের মধ্যে রাজা” উপাধি পাইবার যোগ্য ; শেষোক্ত 
জনও অল্পবয়সে সর্বশাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্ধু তিনি শুষ্ষপত্রের 
স্থায় সেই শিক্ষা! ভৃতলে নিক্ষেপ করিয়! সছ্যঃ-বিকশিত উৎকৃষ্ট মন্ু্ত্ব ব1 দেবস্ব 
দবেখাইয়াছিলেন। প্রথম ছুইজনের সমকক্ষ আছে; কিন্ত সঃ জন দা 
রহিত, মানবজাতির তপন্তার ফলম্ব্ূপ। 
পঞ্চদশ শতান্ধীতে রাজধানী নবদ্বীপ একটি বিরাট টি পরিণত 
হইয়াছিল) অন্সযুদ্ধের দ্রিনগতে তথায় তর্কযুদ্ধই গ্রশংসা অর্জনের পন্থা 
নিয়া নির্ীত হুইয়াছিল। এই সময়ে নবদ্ধীপের পরিসর অতিশয় বৃহৎ ছিল । 
_.. আতোপুর, শিমলিয়া, মাজিতাগ্রাম, বামণপৌখেরা, 
লে হাটভাঙ্গা, চাপাহাট, রাতুপুর, বিদ্যানগর, মাউগাছি, 
-.... রাছুপুর, বেলপৌখের।, মায়াপুর প্রভৃতি বহুসংখ্যক পল্লী 
ইহার অন্তর্গত ছিল : নরহরির অতিরধিত বর্ণনায় ইহার বসতি অষ্টক্রোশ- 
ব্যাপক বলিয়া উল্লিখিত আছে।৯ উক্ত পল্লীসমূহ ব্যতীত গন্ধবণিকপাড়া, 
তাতিগাড়া, শীখারিপাড়া, মালাকারপাড়া ভুত পাড়ার নাম | চক্ভাগবতে 
উল্লিখিত দেখিতে পাই। | 
 নবন্ধীপে ্যায়ের টোল তথন হিন্দু তীয়) চি কাব্য, অলঙ্কার 
প্রভৃতি শাস্েরও সে স্থানে _বিশেষরূপ চচ্চা হইতেছিল | এসকল অববেও, 
নবখীপবাসী বরসংখ্যক লোকের কিছ বানা অয যাই অঙ্গল-। 
রী বিহার ডাগীপা ্, মহী যেন গত, এ এবং ৰ 








প্রচৈতন্ত-মাহিত্য বা নবন্ধীপের ১ম যুগ ২১৭ 


পপ্তরক্ত ও মন্ত দ্বার! আর্র যজস্থলী দেখিয়া! তাঁহারা আক্ষেপ করিতেন। 
হরিভক্তিহীন নবন্ধীপের অর্থ ও বিষ্বাসমুদ্ধি তাহাদের নিকট সিপুরহীন 
রমণীললাটের স্তায় বৃথা'মনে হইত। তাহারা পৃথিবীতে ভক্কির অভাব দেখিয়া 
ব্যথিতচিত্তে অশ্রুপাত করিতেন। এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে অস্ৈতাচারধ্য অগ্রগণ্য । 
গ্রবাদ আছে, ইহাদের অভাব পৃধণ করিতে চৈতন্তাদেব অবতীর্ঘ হন ॥ 

বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তখন এই কয়েকটি বৈষ্ণব আবির্ভূত হন 
ইহার! চারিদিকে ভক্তির অপূর্ব কথ! গ্রচার করিতেন, কিন্তু এক জমবে 
এবদ্বীপে ইহাদের মকলের মিলন হইয়াছিল । শ্রীহটে-্রীরাম পঞ্ডিত, শ্রীবাল, 

্ীন্রশেখর দেব ও মূরারি গুপ্ত। চট্টগ্রামে-_পুণগুরীক 
21 বিদ্যানিধি ও শ্রীচৈতন্যব্লভ দত্ত। বুড়নে- হরিদাস ও 
রাদেশে একচক্রা গ্রামে শ্রীনিত্যানিন। ইহারা 

দলীপশলাকা ; কিন্তু চৈতন্তদেব দীপ। চৈতন্ত্দেৰ আবির্ভূত না হইলে ইহার 
জলিতে পারিতেন কি না, কে ধলিবে? 

শ্রীচেন্যের জীবনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা বণিত আছে। এক দিনে 
আমবীজ বপন ও তাহ। হইতে বৃক্ষ ও ফলোদগম, স্পর্শমাত্র কুষ্ঠরোগীর আরোগ্য- 
লাভ, ুদর্শনচক্রকে আহ্বানমাত্র আকাশ হইতে উত্ত চক্রের আবির্ভাব, 
ষড়তৃজপ্রকাশ ইত্যাদি। এসব সত্য কি মিথ্যা, সে 
সম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করিতে আমি সাহসী নহি। 
এই সকল প্রকৃত হইলেই বা ইহাদের কি মূল্য তাহা বুঝিতে পারি না। 
তাহার জীবনে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা! আরোপিত হইয়াছে, ভন্নধ্যে তাহার 
'ময়নাশ্রর স্ায় কোনটিই অলৌকিক নহে। যে প্রেমে তাহার শরীর 
কদম্বকোরবের ন্তায় কণ্টকিত হইয়াছে ও অর্ধনিমীলিত চক্কুপুট হইতে অজ 
শ্রবিদ্ুপাত হইয়াছে সেই প্রেমের গ্যায় তাহার জীবনে কিছুই অপূর্ব কি 
মনোহর হয় নাই। চৈতন্যচরিতামূত প্রভৃতি পুস্তকে তাহার আলেখ্য এই 
ভাবে লিখিত আছে।-_ 


অলৌকিক লীলা। 


জম ও শৈশব 
চৈতন্তদেব ১৪০৭ শকে (১৪৮৬ খু, ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে) যন্ধ্য1১ 
৬।৭ ঘটিকার সময় ফাত্তনী পুিমায় নবন্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 


১, জ্র্যোতিযিক গণনায় এই সময়টা ঠিক হয় কিন! বজিতে পারি দা । ১৪৯৭ শকে 
ফান্তদী পুর্িমায় চনতরগ্রহখের অব্যবহিত পরেই তাহার জম হয, এই রায়ে চন্রাগ্রহণের সময় 
স্টব্য। 


পযাথ মি ২ সে জি ছিল ইন পাশ আক যী 
পুর উদার সি বাছুর হইতে রাজা ভ্রমরের 
ভয়ে শ্রীহটে আনিয়া বসতি স্থাপন করেন। জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃত সুপত্তিত 
ছিলেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্ক, 
আমরা নবন্বীপবাসী ৬অজিতনাথ ন্যাক়রত্ব মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট- 
দেখিয়াছিলাম। ইহাতে বর্ণাশুদ্ধিমাত্র নাই_অক্ষরগুলি গোটা গোটা, অতি 
| স্বনার। চৈতগ্ভের জন্মিবার ১৭ ব্পর পূর্ব অর্থাৎ ১৩৯০ শকে এই পুঁধিখানি: | 
লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তক এখন ন্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পুত্রগণের নিকট আছে।১ নবন্বীপে পাঠ সমাপনাস্তে ইনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর 
গুণবতী কন্ত। শচীদেবীকে বিবাহ করেন। গোবিন্দদাসের কড়চায় শচীদেবী 
সম্পর্কে এই ছত্রটি পাঁওয়! যায় £__ * *শাস্তমৃত্তি শচীদদেবী অতি খর্ব কায়।»% 
শচীর গর্ভে ৭ কন্যা ও ২ পুত্র জন্মে। সব কয়টি কন্ারই অল্লবয়সে মৃত্যু 
হয়। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে শাস্রচচ্চাঁয় বিব্রত যুবক বিশ্বরূপ বিবাহবূপ জটিল 
প্রশ্ন দ্বার! ব্যতিব্যস্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্থতরাং জগন্নাথ মিশ্র নিজে" 
হ্থপপ্ডিত হইয়াও দ্বিতীয় পুত্র নিমাইএর পড়াশুন। বন্ধ করিয়াছিলেন। তাহার 
যুক্তি এইরূপ, * “এহি যদি সর্বশাস্ত্রে হবে গুণবান্। ছাড়িয়া সংসার সুখ 
করিবে পয়ান ॥ অতএব ইহার পড়িয়া কাধ্য নাই। ঘূর্থ ব্্‌ ঘরে মোর' 
থাকুক নিমাঞ্ডি | চৈ. ভা” আদি )।* 
শৈশবে জগন্নাথ মিশ্রের এই দ্বিতীয় বালকটি নবদ্বীপে বড় শাস্তশিষ্ট বলিয়' 
পরিচিত হন নাই । ইনি গল্গা-স্থানকারী ভক্তিমান্‌ ব্রাহ্মণগণের উপর বিশেষ, 
ভলাজাজা উৎপীড়ন করিতেন। অঠিযোগগুলি এইরূপ, একজন 
0... বলিতেছেন,__ * “সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া। ডুব 
দিয়া লৈয়। যায় চরণ ধরিয়া ॥*__-( চৈ. ভা., আদি); “কেহ বলে মোর শি- 
লিঙ্গ করে চুরি। কেহ বলে মোর লয়ে পলায় উত্তরী ।”--( চৈ. ভা., আদি )।* 
গঙ্গার ঘাটে বালিকাগণের মাথায় ওকড়ার বীচি ফেলিয়া দিতেন, দীর্ঘ কফ" 
 কেশজালের চূর্ভে্চ ব্যুহ ত্দে করিয়া উক্ত বীচির নির্গমকালে অনেক গাছি নষ্ট 
না | হইয়া উঠ না। শিশু চৈত্র তাষাসা (দেখিতেন'; এই সকল! 


রক হা মা সাহা পাস 
আর পার রিকা আহি? রর 








বম ও বগি 








মব্ধীপের ১ম যু... ২৯৮ 


অভিযোগকারিসী মামলা ২ মধ্যে কাহারও নিন গুরুতর রবছের ছল | 
কেহ বলে মোরে চাহে বিভা৷ করিবারে ।*_- (চি. ভা. আদি )॥ *১ প্রভুর 
বয়দ তখন পঞ্চবর্ধমান, ইহা ম্মরণ করিলে অভিযোগের গুরুত্ব অনেকটা হাস, 
হুইবে, সন্দেহ নাই। একদিন নিমাই রদ্ধনের বজ্দিত হাঁড়ির উপর বসি্না' 
পাগলামির এক নব অবয়ব প্রকটিত করিলেন; মাতা কর্তৃক ভৎসিত, হইলে 
শিশু উত্তর করিলেন, * “প্রত বলে মোরে তোরা না দিস পড়িতে। ভক্রাভজ্র 
মূর্খ বিপ্র জানিব কি মতে ॥ ঘযূর্থ আমি না জানি যে ভাল মন্দ স্থান। সর্ববজ্জ 
আমার এক অদ্ধিতীয় স্থান ।-_( চৈ. ভা., আদি)। * এই উত্তরের সবটুকু. 
খাটি ত্য কিস্বা ইহার মধ্যে লেখকগণের কিছু মুন্সীয়ানা আছে, ঠিক বলিতে 
পারি না। যেহেতু এই স্ষুত্র উত্তরটুকুতে ভেদজ্ঞান-শৃন্য সার্বভৌম দার্শনিক 
তথ্যের আভাস আছে। যেরূপ ভাবেই হউক, শিশুর সথখকর উপক্রব হইতে 
গ্রামবাসীপ্দিগকে মুক্তি দেওয়া! এক সময়ে নিতাত্ত আবশ্যক হইয়া! উঠিত। তখন: 
মাতাপিতা বাধ্য হইয়া তাহাকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতে পাঠাইয়া 
দিলেন । গঙ্গাদাস, বিষুদাস ও স্থদর্শন_ আমরা চৈতন্য প্রভুর বাল্য গু. 
কৈশোরের এই তিন অধ্যাপকের নাম পাইয়াছি। 


নিমাই ছাত্র ও নিমাই অধ্যাপক 


িনরজ £ রল্ল্ন ঘ. বলে।”* বাবা নিখিযাছেন 
_নিমাইএর পড়াশুনার ইতিহাস প্রকৃতই বড় মধুর। যে 
একাগ্রতায় শচীর পাগল ছেলে পাগলামি করিয়াছে, সেই | 
একাগ্রতায় শচীর ছ্রত্ত ছেলে পড়াশুনা লইয়া! পাগল হুইল । . 
“কিবা ন্নানে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে। নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শান্্ 
বিনে।” "আপনি করেন প্রভূ সুত্রের টিগ্লনী। তুলিয়া পুস্তক রসে সর্ষের 
দেবমণি ॥” “না ছাড়েন শ্রীহত্তে পুস্তক একক্ষণে ॥”. "পুথি ছাড়িয়া নিমাঞ্ডি, 
না জানে কোন কর্। বিদ্যারস ইহার হয়েছে সর্ব ধর্ম ॥” “একবার যে সত. 
পড়িয়া প্রভূ যায়। আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায় ॥”-_-( চৈ ভা, আদি)।, 
১১০ এই সব কাহিনীতে ভাগবতের সঙ্গে মিল রাখিবার কিছু কিছু চেষ্টা আছে, একস 
ইহাদের ধতিহাঁসিকতে আমরা খুব বিশ্বাসপরায়ণ হইতে পারি নাই; বামিকাগণ নাদাকপ: 
অতিধোগ করিয়া শেষে বলিতেছে,_. 
বারা ঘেন' মনের সুমা ই মা গার ৮: 








পাঠে একাগ্রত। | 


৮০০ বভারা ও লাহিত্য 


এইরূপ একাগ্রতার বলে নিঙাই লম্ই ব্যাকরধশাঞ্জে অদ্বিতীয় হইয়া 
উঠিলেন। কিন্ত নিমাই এখনও সেই পাগল ছেলে ) সে পাগলামি লীলারস 
বড় মধুর-_উহা৷ তাহার উদ্দাম ও ক্ষততিপূর্ণ প্রকৃতির সহজ 
পাতা ও টোদের খেলা উহা নির্খল জলশ্রোতের সায় আননদদারী, 
তাহাতে সরলতা! বিদ্বিত। নব-যুবক তাহার তীক্ষ প্রতিভা 
*ও শিক্ষার ধন লইয়া! বড বড অধ্যাপকদিগেব পাঠশাল। লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। মুবাবিগুপ্ত বয়দে অনেক বড, তাহাকে তর্কে হারাইয়া 
নিমাই বলিতেছেন ;-_ 

“প্রভূ কহে বৈস্ত তুমি ইহা! কেন পড। লতা! পাতা নিয়া গিয়া বোগী দৃঢ 
কর॥ ব্যাকবণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি। কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি 
ইঘি।৮--(চৈ ভা, আদি)। 

গদাধর পপ্ডিতকে পথে পাইযা,_ 

“হাসি ছই হাত প্রভূ বাখিযা ধবিলা। ম্যাষ পভ তুমি আমা যাও 
প্রবোধিয়া ॥ জিজ্ঞাসহ গদাধব বলিল বচন। প্রভূ কহে বল দেখি মুক্তিব 
লক্ষণ 1”--( চৈ ভা, আদি)। 

এইরূপে তিনি পথিকর্দিগকে পর্য্যস্ত আক্রমণ করিয়া! পবাভবব্যঞ্ক হান্ত 
ও শ্লেষ প্রয়োগ কবিতে লাগিলেন । নদীয়াব বড বড পণ্ডিত এই তরুণ যুবকেব 
পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দেঁখিয। প্রীত ও বিশ্মিত হইলেন । নিমাই যে টোল 
স্থাপন কবিলেন, তাহাতে অসংখ্য ছাত্র পভিতে আসিল। হাব অপূর্ব 
সুন্দর যুত্তি, তীক্ষ বুদ্ধি ও পাগ্ডিত্য সেই টোলেব গৌবব অশেষরূপে বাভাইয় 
দিল। কিন্ত তখন তাহা বয়ঃক্রম অনতিক্রাস্ত বিংশ বর্ষ মাত্র । 

কেশবকাশ্মীব নামক দিখিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপেব পণ্তিতমগ্ডলীকে তর্ক-ুদ্ধে 
আহ্বান কবিলেন। তাহাব বিদ্যাবুদ্ধিব গৌববে নবদ্বীপবামিগণ ভীত হইলেন, 
কিন্ত তরুণ নিমাই হান্তমুখে গঙ্গাতীবে তাহাব সহিত বিচাবে প্রবৃত্ত হইলেন । 
'দিখিজয়ী পণ্ডিতকে বল! মাত্র তিনি গঙ্গার সেই সময়ের শোভা বর্ণন করিয়া 
বহন একটি স্তোন্র রচনা করিলেন , শ্লোকগুলির সুন্দর উপম।, 

সহজ ভাব, শ্রোতৃবর্গের মন মু্ধ করিল; কিন্ত নিমাই সেই 
ক্সোকগুলির প্রত্যেকটি হইতে অলঙ্কারের দোষ বাহির করিয়া দিথিজয়ীর অথণ্ড- 
অভিমান-্ফীত মুখমগুল খর্ব ও মলিন করিয়া! দ্রিলেন। তাহার প্রথম ছত্রের 
“ভবানী-ভর্তু শবে বিরুদ্ধমতি দৌষ', “বিভবতি' শবের পরে 'ক্রমভঙ্গদোধ? 





অসাধারণরূপ ককতী, তিনি [১৮৬৪ ুক্তত্বও অবগত ছি একথা . 





হী কখনও মনে ভাবেন নাই তাই দৃস্তভরে বিয়া ছিলেন ; ভি 
২ *ব্যাকরদী নাহি প পড় অলঙ্কার। তুমি কি আনিবে এই কবিত্বের সার ॥ 
চৈ চ" আদি)| ক 1... 

কিস্ত এবার তাহার পর্দা খা হইল। প্রভু যখন তাহার নিক ৫ 
কবিতাটিকে শ্রোতৃমগ্ডলীর সমক্ষে ভন্মমুষ্টির মত প্রত্তিপন্ন করিলেন, তখন 
দিখিজয়ী তাহার অহঙ্কারের পুচ্ছ গুষ্িত করিয়া কোন্‌ পথে পলায়নপর হইলেন, রি 
কেহ তাহাকে আর দেখিতে পাইল না। ্ 

এই তরুণবয়সে প্রবীপশিক্ষাপ্রাগ্, পর্ডিটির রস্তপনার নস হাস হয় রঃ 
নাই ৷ শ্রীহটরায়াগণকে দেখিলে নিমাই ব্য করিতেন ; তিনি খাটি নদেবাসীর 
 অস্তান হইলে শ্রীহট্রবাসীদের ততদূর দুঃখ হইত না। মযরের ্ 
ুচ্ছ শরীরে সংলগ্ন করিলেই মুর উপাধি পাওয়া বায় নং 
প্হটবা িগপের এইজন্য একটু ন্যায্য কষ্ট হইত, 


্রহট্ীয়াগণ বলে হয় হয় হয়। তুমি কোন্‌ দেখ তাহা মহাশয় পিভা, 
মাতা আদি করি তাবৎ তোমার । বল দেখি ্রহট্টে জনম না হয় পানি 
( চৈ, ভা” আদি )। 


কিন্ত রহস্যপ্রিয় ুদ্্ পণ্ডিতটি, এসব যুক্তি হী প্রস্তুত নহেন। *% ভা: 
্ীহট্রীয়ারে চালেন ঠাকুর। যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর। মহাক্রো্চে 
কেহ লই যায় খেদাড়িয়া। লাগালি না পায় ষায় তন্দিয় লা রঃ 
ভা” আর্দি)।% রন 

. ধরা বাষিবে হিন্ুস্বানে রূপ নিলি বৃথা। দমে নি মাইকে 
. রবে উপদেশ দিতে যাইত। রহস্তের শ্রোতে ধর্মকথা ভালাইয্কা দ্যা 
নিমাই হামিতেন। ঈশ্বরপুরী পরমবৈষব, তাহাকে ধরে মতি লওয়াইতে নিত্য; 

নিত্য কত সক পাঠ করিতেন, কিন্তু নিমাই তাহার ক্লক হইতে বাবরণেছ 
| ঘোষ বাহির করিতে নিপুণ ছিলেন। রঙ প্রত কহে এধাতু 
রি শি শা টি আনন নয়ত যাক অর্থ বাক ধা 
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এই মের জা পনর রন সরকার স্কায়, পবিত্র 
ছিল ইহার চাপল্য-শ্বচ্ছ, উদ্দাম প্রকৃতির হর্ষময় রসপূর্ণ খেলা,_-তাহ। 
সকলের প্রীতি উৎপাদন করিত। এই নির্মন ও পবিজ্ত্ প্রাকৃতিক উপাদানে 
সরল ভক্তি কিরূপ কাধ্যকরী হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইতেছি। 


_নিমাইপণ্ডিত পূর্ববঙ্গ পর্যটন করিতে গেলেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি বঙ্গের 
বর্ধন একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়! পরিচিত ছিলেন। পূর্ববঙ্গের পপ্ডিতমণ্ডলী 
বলে তাহাকে যথেষ্ট আদরের সহিত অক্রনা করিয়া বলিলেন/_ 

* “উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্নী। লই, পড়ি, 
পড়াই শুনহ ছ্বিজমণি ৮--( চৈ, ভা”, আদি )। * ইহা ছারা জানা যায়, নিমাই- 
পণ্ডিতের টাকা বঙ্গদেশের টোলগুলিতে প্রচলিত হইয়াছিল।৯ তিনি 
পূর্ববঙ্গের কোন্‌ কোন্‌ স্থল ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা এ পর্যন্ত জানা যায় 
নাই। চৈতন্ত ভাগব্তকার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পন্মানদীর তীর পর্য্যস্ত 
গমন করিয়াছিলেন। প্রেমবিলাস প্রভৃতি পুস্তক-বণিত পূর্ববঙ্গ ত্রণকাহিনী 
বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। | 

মবদ্ধীপে ফিরিয়া আসিয়া চৈতচ্যদেব লঙ্গীগণের নিকট পূর্ববঙ্গের ভাষার 
অঙ্গকরণ করিয়া হান্-পরিহান করিতে লাগিলেন। কিন্ত একটি প্রফুন্প পুতুলের 

ম্যায় যখন তিনি জমনীরদেবীর চরণে প্রণত হইলেন, তখন 
পন! ও ৭ প্রত্যাগত কুমারের মুখ দেখিয়া! শচী-ঠাকুরাণী কাদিয়া 
_ ফেলিলেম। নিমাই জানিতে পারিলেন, সর্পদংশনে ভাহার 
রী লক্ষীদবীর মৃত্যু হইয়াছে । নবীন পণ্ডিত মাতাকে প্রবোধ . দিলেন, 
বিষুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া সেই প্রযোধ অম্পূর্ণ করিলেন; কিন্তু নিজে 
বোধ হয় প্রবোধ পান নাই; পিতৃপিগপ্রদানার্থ শয়্াযাতা করিলেন 


১, উৈতন্ত-প্রতুর ব্যাকরণের কার, কথা অনেক, যেই পাওয়া যা, থা-িন | 
দিন বাবরণে হৈ চমৎকার । 
১ ভারে ্ীমথীকে গগার ঘাটে পরারই দেখিতেদ এমং এই উপল চি চোগের | 
| জিব রা ৮ স্ সপ বাস! অঙ্গিয়াছিলী। . তখন 











পার তাহার চি শোকে টি ন্‌ সীবধানে। ইসা: উঈশ্বরপুরীর 
| ূ ভক্তির উচ্ছাস দর্শনে নিমাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 
শ্র রঃ ভক্তিময় ঈশ্বরপুরীর মৃত্তি তাহার চক্ষে একখানি দেবতার ্ 
ৃ ছবির স্তায় পুর্ব বোধ হইল) ঈশবরপুরীর জন্মস্থান কুমার- 

হট য়া হইতেও শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়৷ বোধ হইল $-- * “প্রভু বলে কুমারহটের 
অমস্কার। প্রীঈশ্বরপুরী যে গ্রামে অবতার ॥ *** ঈশ্বরপুরীর জনস্থান এ. 
মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ ।_-( চৈ. ভা., আদি)। * বলিয়া নিমাই 
সাশ্খনেত্রে কুমারহট্টের ধূলিরেণু ছূর্ণভ সামগ্রীর ন্যায় উ্তরীর লে ঠিক 
লাগিলেন। 
ইহার পর আর এক দৃশ্ঠ,-_নে দৃশ্ত চিত্রে ীী হওয়ার র উপযুক। ূ 
ন্্ীবিয়োগকাতর শিক্ষাভিমানী যুবক গয়ায় অঞ্চলি দিতে দাড়াইয়াছেন । ষে চরণ 
হইতে ভগবতী গঞ্জ! নিঃস্থত, যে চরণে * “ব্যাকরণের করয় টিগ্ননী আপনার ॥” 
--(ভক্তিরত্রাকর, ১২ তরঙ্গ )। “বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাঞ্রি পঞ্ডিত। . 
“বিদ্যাসাগর” নামে টীকা যাহার রচিত ।”_( অদ্বৈতপ্রকাশ, ১৩৪, পৃ.)। বলি- 
মলিত, যে চরণরেণু ধারণ করিতে শুক সন্্যাসী, নারদ বৈরাগী, যোগেশ্বরগণথ 
তপোরত-_সেই চরণ দেখিতে দেখিতে নিমাই যৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গি- 
গণের যত্বে মুচ্ছা ভঙ্গ হইল, তখন অজশ্ম নয়নাশ্র ফুল্লারবিন্দগুচ্ছের ন্যায় সেই 
প্রীচরণ উদ্দেশে বষিত হইতেছিল, কাদিতে কাদিতে তিনি পথ দেখিতে পান 
'নাই, বাপ্পরুদ্ধকঠে সজিগণকে বলিলেন,_“তোমরা গৃহে ফিরিয়। যাও, আমি 
আর সংসারে যাইব না; আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে মথ্:রায় চলিলাম।” . 
এই অপূর্ব ভক্তি-উচ্ছৃসিত পূর্ববরাগের আবেগময় যুবককে মিগণ নানা 
উপায়ে প্রত্যাবন্তিত করিনেন। গৃহে আসিয়। নিমাই সেই পাদপন্মের কথা৷ 
বলিতে পারেন নাই”_বলিতে যাইয়া! ভাবাবেগে বথ রুদ্ধ হইয়াছে ঃ প্কি 
দেখিয়াছি' বলিতে উদ্যত হইয়া একবার প্রীমান্‌ প্ডিত, আবার গণ্দাধরের ক 








হইয়| বিরক্তি প্রকাশ করেদ। পুত্রের আগ্রহ দেখিয়! শচীদেবী স্বীকৃত হন। ক্র অগখাত 
বত্যুই চৈতগ্যদেবের সংসার বৈরাগ্ের অন্যত্তম কারণ। কিস চৈতস্কদেবের বিকুপরিয়াকে বিবাহ, 
করার ইচ্ছা ছিলদা1। বরফ তিনি বিবাহের প্রস্তাবটি প্রথমতঃ ভাঙ্গাইয়। . দিয়াছিলেদ ;- 
বিঝুপ্রিয়াদেবীর প্রতি তাহার কোন অনুরাগ জন্সিরা ছিল, তাহার প্রদাপাঁভাব | . রং ঠাহাকে 
খন শচীদেবী পুত্রের নিকট লইয়। আমিতেদ-_তখন “দৃষ্টিপাত করিও প্রভু মাছি গার 
টার বল উই বলির দর নাচদদাস প্রভৃতি কবিগাপের 
অভিরকিত। : 8 














াা হার তা ক াই-্াহার দাম উদ অধ ব্যক্ত 
হইয়াছিল। - 
| এই তোমারি বাকী পীর পণ বা বান রাহি টি 
করিয়াছিলেন, * পলক্ষমীরে আনিয়া ্রতুর নিকটে বদায়। দৃষ্টিপাত করিয়াও 
প্রভূ নাহি চায় ॥ কোথা কষ্চ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ। দিবানিশি শ্লোক, 
পড়ি করয় কন্দন।”-( ভা. আদি)। 
্ ইহার পর কাটোয়ার কেশব চি নিকট মন্্গ্রহণ, 

আস ও প্রীরুষ্ণ চৈতন্য নাম গ্রহণ ও সন্্যাম অবলম্বন অচিরে অম্পন্ 
হইল; তখন তাহার বয়ল ২৪ বৎসর মান (১৫৭ থু. )। 

 গয়া গমন অবধি তাহার ইতিহাস দ্বতত্ত্রপ। এরূপ অনির্বচনীয় 
সৌন্দর্যযজড়িত ছবি ইতিহাসের পটে ষুগযুগাস্তর পরে একবার প্রকটিত হইয়া 
থাকে। বক্তৃতার গুণ নহে,_রপ দেখাইয়! চৈতন্যদেব পৃথিবী মোহিত 
করিলেন ;--শিশিরদ্গিগ্ধকৃম্থমসৌরভ বক্তৃতা দ্বারা উপলব্ধি করাইতে হয় না। 
চৈতন্যদেব স্বীয় ভক্তিময় অশ্রসিক্ত মৃত্তিখানি দ্বারে দ্বারে দেখাইয়াছেন, যে 
দেখিয়াছে সেই ভূলিয়াছে ; সত্যবাই, লক্ষমীবাই-_বেশ্তাছ্য় তাহাকে প্রতারিত 
করিতে যাইয়া কাদিয়া পদে শরণ লইয়াছে। ভীলপন্থ, নারোজী প্রভৃতি 
ৃস্থ্যগণ তাহার রূপে আকুষ্ট হইয়! কীদিয়া পায় ধরিয়াছে। হরিনাম করিতে 
করিতে তাহার অঙ্গ পুলকিত ও চক্ষ মুক্রিত হইয়াছে, তখন সেই চক্ষু ফাটিয়া 
অতি মনোহর মুক্তাদাম পতিত হইয়াছে। তমালকে জড়াইয়৷ কীদিয়াছেন ৯ 
কবস্ব বৃক্ষ দেখিয়া অজ্ঞান হইয়াছেন; বিষুর উদ্দেশে প্রদত্ত ভোগের অন্ন খাইতে 
চক্ছ জলে আর্দ্র হইয়াছে ও এক একটি অন্ন অমৃত জ্ঞানে খাইয়া পাগল 
হইয়াছেন । বেস্কট নগরের নিকট এক বৃক্ষতলে তিন দিন তিন রাত্রি পাগলের 
মত হরি বলিয়! কীদিয়া ধূলায় লুষ্টিত হইয়াছিলেন ) এই সময়ের মধ্যে আহার, 
নিসা  বাহজান কিছুই ছিলনা । যে ব্য সাহার প্রতি টা ভাক 











এই রি সিন চি জাতীয় রা. যে পে ও এ 
০০০ অলৌকিক উচ্ছাসময়। শ্রীবাস অঙ্গনে লারারাঘি 
| চৈতত্দেব সঙ্গিগণ সহ হরিনাম-কীর্তনে উত্মত্ত ছিলেন, 
লোকানরাগ। . নিশি কিরূপে ভোর হুইল তাহা তাহার! জানেন নাই। 
এই অপূর্ব সম্মেলনের স্থুখ উপভোগের বস্ত, ভাষায় ব্যক্ত 
হওয়ার যোগ্য নহে” * “চমকিত হইয়া সবে চারিদিকে চায়। নিশি 
পোহাইল বলি কাদে উভরায় ॥ কোটি পুত্রশোকেও এত দুঃখ নহে। যেছুঃখে 
বৈষ্ণব সব অরুণের চাহে ।*( চৈ. ভা. মধ্যখণ্ড [) * অহৈত গোৌঁসাই 
বলিয়াছিলেন,_- * *শিরে বজ্ঞ পড়ে যদি পুত্র মরি যায়। তবুও প্রতুর নিন্দা 
সহন না যায় ॥” * লোকবৃন্দের ভক্তি এতদূর হইয়াছিল, * “ধাহা যাহা প্রতুর 
চরণ পড়য় চলিতে । সে মৃত্তিকা লয় লোকে গর্ভ হয় পথে ॥*_-( চৈ চ* মধ্য, 
১ম পৃঃ)। * চিরসঙ্গী গোবিন্দভৃত্য পুরীতে চৈতন্যদ্দেবের নিকট হইতে পত্র 
লইয়। শাস্তিপুর যাইতে আদি হইলে, ছুদ্দিনের বিচ্ছেদ ভাবিয়াই ব্যাকুল 
হইয়াছিল | * “এই বাক্য শুনি মোর চক্ষে বারি বহে। প্রতূর বিরহবাণ প্রাণে 
নাহি পহে 1৮ কড়চা )। * হরিদশনেচ্ছু অশ্রপূর্ণ চক্ুর্ঘয়ের দৃষ্টি যেদিকে 
পড়িয়াছে, সেইদিকে কুস্মগ্রচ্ছ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে,_* “বিশাল নয়নে যেই দিকে 
যবে চায়। সেইদ্িকে নীলপদ্ম বরধিয়া যায় ॥”_-( গোবিন্বদাঁসের কড়চা )1% 
পরবর্তী প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দদাস-- * “ধহি ধহি তরল বিলো5ন পড়ই। 
তঁহি তঁহি নীল উৎপল ভরই ॥”--* পর্দে এই যৃত্তির আবেশময় প্রতিবিশ্ 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্বববস্তী বর্ণনাগুলিতে কিছুমাত্র অতিরঞচন 
নাই। আমর] অলৌকিক শক্তির শ্ফুরণ দেখি নাই; ধাহারা দেখিয়াছেন 
তাহারা উপম। ও অলঙ্কার ভিন্ন কথ৷ কহিতে পারেন নাই, তাই পৃথিবীর 
ধর্মকাব্যগুলি রূপকথার ন্যায় বোধ হয়। 

বাঙ্গালী নবদ্বীপের ছেলেটির রূপে গুণে এখনও চিকন কী এখনও 
সেই স্থতিতে সচ্যোজাত প্রিয় শিশুর মুখচুম্বন করিয়। তাহাকে “নবদ্ধীপচন্দ্র 
“নগরবাসী” 'নদেবাসী”, প্রভৃতি নাম দিয়া ৪০ ** বৎসর নানি প্রতি 
29 ভালবান! টা হিয়া থাকে । 


মর চিজ জীবনে ধর্দানীতি: 
ফুলের তা চু ্ ॥ ী * হের চিত্তের ভাব এই। হ। 


২০. 











পুষ্পসম কোমল 4 ক কাস কবিরাজের ছে ৭ 
তা উক্তির প্রতিধ্বনি।১ পৌরুষ ভিন পুরু হয় না, পুষ্প- 
ভারাবনত ব্রততীজড়িত ঘেবদারুর ন্যায় মহাপুরুষগণ 
নানা-কোমল-গুণ-বেষ্টিত হইয়া স্বীয় চরিত্রের অনমনীযুত্ ভাবে স্থাপন 
করেন। চটৈতন্যদেবের চরিত্রে কোমলত্ব ও পৌরুষ মিশিয়া গিয়াছিল। একদিক 
হইতে সেই চরিভ্রের ভক্তি, প্রেম ও বিনয় ফুল্ল পুণ্পের ন্যায় মনোহর দেখায়, 
অন্তদ্িক হইতে সে চরিত্রের দৃঢত্ব বিস্থয় উৎপাদন করে। একদিকে পাহাড়ের, 
তায় খজু বিরাট, অন্তদ্দিকে অলিগুপ্চরিত ফুলময় | কিন্তু তাহার বিনয়ও প্রকৃত 
বীররসে পুষ্ট-ইহার মৃছ্ুতায়ও দৃঢ়তা আছে; গঙ্গার ঘাটে তিনি লোক- 
পরিচত্যায় নিযুক্ত» * “তোমা সব সেবিলে সে কৃষ্ণতক্তি পাই। এত বলি 
কারু পায় ধরে সেই ঠাঞ্চি॥ নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে । ধুতি বন্তর 
তুলি কার দেন ত আপনে ॥ কুশ গঙ্গা মৃত্তিক1 কাহার দেন করে। সাজি বহি. 
কোন দিন চলে কার ঘরে (চৈ. ভা. মধ্য )। * তিনি ব্রাঙ্গণ্েষ্ঠ ;. 
ব্রাহ্মণগণ শৃদ্রজাতির উপর পরিচর্ধ্যার ভার দিয়া অনেক দিন হত্তের পুণ্য 
তুলিয়া! গিয়াছিলেন,_তাই এ বিনয় বীরের যোগ্য। 
কিন্তু এই মৃদু পুপ্পসম ব্যক্তিও কোন কোন সময় বজ্রবৎ কাঠিন 
দেখাইতেন। তাহার নিশ্বল গ্রীতিতে যদ্দি কেহ বিলাসের পঙ্ক মিশাইতে 
যাইত, তখন এই মধুর প্রেমবিগলিত ছবি একটি উজ্জল বজ্ময় যুক্তিতে পরিণত 
ৰ হইত। জগদানন্দ একটি তুলার বালিশ তাহার জন্য 
রাখিয়াছিলেন, তজ্জন্ত, * “জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় 
তুগ্তাইতে” * বলিয়া তিনি তাহাকে অশেষরূপ ভর্খসনা করিয়াছিলেন। এক 
ব্যক্তি এক হাড়ি সুগন্ধি তৈল তাহাকে উপটৌকন দিঁ়াছিল, গুভুর বিরাগ 
দেখিয়া! জগদানন্দকে তাহা আঙ্গিনায় ভাঙ্গিয়! ফেলিতে হইয়াছিল। গোবিন্দ 
ঘোষ প্রভুর মুখশ্তুদ্ধির জন্য একার্দ হরীতকী দিয়া অপরার্ধ পরদিবসের জন্য 
রাখিয়া দিয়াছিলেন। তাহার সঞ্চযবুদ্ধি আছে, এই বলিয়া তিনি' তাহাকে 
_বৈরাগ্য-্ধর্ম হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তাহার শত অহ্ছনয় বিনয় বিফল হুইল । 
ছোট হরিদাল শিখী মাহিতির ভগিনী মাধবীর নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিল, 
* “প্রত কহে সঙ্্যাসী করে প্রক্কৃতি সম্ভাষণ ।... দেখিতে না পারি আমি তাহার 
০ ॥ উর চৈ, চ০ , অস্ত্যথগ্ড )। * তন আহার, দুখ আর রর দেখেন সি 
| , ম্যন্রাপি কঠোয়ানি দি বুহ্মাদপি।" : উত্তরা রর 





| কঠোর বৈরাগ্য | 








সনাতন মহাধনী, নিন্রনরজিন একধানা! ভোটকল গায় দি আদিযা- রঃ 
ছিলেন, কৌপীনপার টৈতন্যদেব নবীন সঙ্্যাসীর সঙ্গে নানাপ্রকার সদালাপ 
করিতে লাগিলেন, কিন্ত * “ভোটকন্থলের পানে প্রভু চাহে বার বার”, ক 
স্থতরাং সনাতনকে ভোটকম্বল ত্যাগ করিতে হইল। দন্ন্যাস গ্রহণ করিবার 
সংকল্প যেদিন মুখ হইতে বহিগ্থত হইল, সেদিন সমস্ত নবন্বীপবাসী শোকোম্সত্ব- 
ভাবে প্সেহের বাহদ্বারা ক্রাহাকে জড়াইয়া রাখিতে চাহিল। তাহার শোকক্ষিপ্ত 
স্াতা ছবাদশ দিন উপবাস করিলেন, * “ছাদশ উপাসে আই করিল! ভোজন” & 
( চৈ' ভা” মধ্য )। নির্মম সেদ্দিকে জক্ষেপ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ 
করিতে যাওয়ার সময় শত শত লোক তাহার সঙ্গে যাইতে পাগল-প্রায়, 
কাহারও অশ্রজল লক্ষ্য না করিয়া! একমাত্র ভৃত্যসঙ্গে চৈতন্য চলিয়া গেলেন। 
রামাননারায়ের বাড়ীতে বিষ মন্দির পরিষ্কার করিতে বহুবিধ লোক নিযুক্ত; 
কিন্তু শেষে দেখা গেল, উপবাসক্ষীণ কৃষ্ণবিরহে শীর্ণদেহ চৈতন্যের আহত বোঝাই 
সর্ববাপেক্ষ। বড়। এই কষ্টহিষণণ কৌপীনধারী, সত্যবাক্‌, বিষয়নিংস্পৃহ ব্রাক্মণ- 
বালক সেই প্রাচীন খধিগণেরই বংশধর; যুগে যুগে সেই ব্রহ্গনিষ্টাপূর্ণ 
খধিবংশোস্তব মহাজনগণ প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান শিখাইবার জন্য এই ভাবে লু 
সমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন। | 
এরূপ হয়, যখন আরাধ্য ও আরাধকে প্রভেদ থাকে না; ভাগবতে 
তর্দবস্থায় গোপীগণ নিজেকে শ্রীক্ষ্ণ ভ্রম করিতেছেন ; গোগীগণ,_- * “সকলেই 
রুষ্ণাত্মিক! হইয়া! পরস্পর “আমিই এই রুষ্ণ”, এই প্রকার কহিতে লাগিলেন” 
(ভাগবত ১১শ স্বন্ধঃ ৩০ অ,৩ শ্লোক )। * জয়দেবও 
রাধার এই অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, * *মুহুরবলোকিত- 
মগ্ুনলীলা। মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা |” * বিদ্যাপতির গীতেও মেই কথার 
পুনরুক্তি আছে, * “ অন্থখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেল মাধাই1” নর 
_ ইহাই যোগীব * “সোইহং”, * খ্ীষ্টের * "আমি এবং আমার পিতা এক ।৮* 
এইরূপ মুহূর্ত চৈতন্তদ্েবের জীবনেও হইত বলিয়! বণিত আছে। যদি ফুল্পপন্ে 
ভ্রমর পতিত হইলে হ্্ষ-উচ্ছৃসিত পন ্বীয় দল মুদদিত করিয়া ্রমরকে সম্ভোগ 
_ করে, তখন অস্তংপ্রবিষ্ট ভ্রমরযুক্ত পদ্মটি যেরপ পূর্ণ আনন্দের চিত্র হইয়া দাড়ায়, 
_ ঠচতন্তপ্রতুও সেইরূপ ধাহাকে খু'জিতেন, তাহাকে সময়ে সময়ে হৃদয়ে পাইয়া 
_ মুদদিত হইতেন, তখন, তাহার ছবি অমাহষী -গ্রহু্ভাব ধারণ করিয়াছে-_ 
_ শবান্ছিতের আলিঙ্গনে অত্তত প্রাপ্ত হইয়া তখন * মুগরি সেই মুগ, লেই 





সোহহং। ূ 











কহিকছি হাসে তাতে ভান আয)।* লেই সম তাহার মি নাধারণ 
মন্য্য হইতে ্বত্্র হইত, তখন তাহার শরীরের দিব্যগ্রভা দর্শনে বৃদ্ধ 
অছ্ৈতাচাধ্য ও তুলসীচন্দন বার! তাহাকে ০ এইরণ বানা 
পাওয়া যায়।৯ 
কিন্তু ্ ভাব অল্পকালব্যাপক ; টিন রি রা াহক্জান হইয়াছে, 
তখন তাহাকে ষে ঈশ্বর সম্বোধন করিয়াছে, তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন। 
া্গিশাত্য হইতে উড়িস্তায় প্রত্যাগত হইলে বান্থদেব সার্ববভৌম গললগ্বী- 
_.. ক্কতবাস ও ক্কতা্ুলি হইয়া ঈশ্বরভাবে তাহার বন্দনা পাঠ 
শরণ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু চৈতন্তদেব তাহাতে ঈষৎ ক্রুদ্ধ 
| হইলেন, * “প্রত কহে সার্বভৌম মার কথা কহ। 
আঁতাল পাতাঁল কথা কেন ব। বলহ॥”--( গোবিন্দের কড়চা )। * রামানন্দ 
রায় তাহাকে শ্বর+বলাতে চৈতত্র্দেব সবিনয়ে উত্তর করিলেন, * “প্রতু কহে 
আমি মানুষ আশ্রমে সন্গ্যানী। কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥ শুরু 
বস্ত্র মী বিন্দু যৈছে না জুয়ায়। অন্ন্যাসীর অল্প ছিত্র সর্বলোকে গায়॥ 
* * * পূর্ণ যৈছে দুধের কলস। স্থরাবিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ ।-_ 
( চৈ, চ. অস্ত্যথণ্ড )। * এক গৌড়ীয় ব্রান্দণ বিষুমন্দিরে তাহার পাদোদক 
পান করিয়াছিল, প্রভুর অসন্তোষহেতু সেই ব্রাক্ষণকে অর্চন্দ্র ছারা বহিষ্কত 
 করিয়৷ দেওয়া হইল। চণ্তীপুরে ঈশ্বরভারতী তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া! সম্বোধন 
করাতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীবাসঅঙ্গনে হরির নাম সংকীর্তন না 
করিয়া! “চৈতন্যজয়” বলিয়৷ সংকীর্তন আরম্ভ করায় তিনি বিরক্ত হইয়া তাহা' 
নিবারিত করিয়া দিলেন। বাহুল্য ভয়ে আর উদাহরণ দিব না, এরূপ অনেক 
স্থলেই পাওয়া যাইবে । তাহার মত বিনয়ী জগতে দুর্লভ, তিনি অহঙ্কারীকে 
বিনয় ঘ্বার। পরাজয় করিয়াছেন; বাদে দার্ববভৌমের সঙ্গে প্রথম দর্শনের পর 
বুদ্ধ অধ্যাপক চৈতন্যদেবকে অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করার জন্য ভত্সনা' 
১, মহাপুরুষদের প্রতি নানারূপ অলৌকিক লীলা! প্রয়োগ কর! সর্বদেশে ও সর্বকালের 
আচগিত রীতি। চৈতগ্চদেষ সর্বদাই অতি সতর্কভাবে এই প্রকার অতিভভতি-পরায়ণ পরিকরদের, 
হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতেন । যাহার! তাহাকে ভঙ্গবান্‌.বজিতেন, তিনি তাহাদিগকে 
কোদ উৎমাহই দিভেন না, বরং গঞ্লন] করিতেন। এইজস্ত পুরী ১3 দাক্ষিণাত্য-লীলার 
আলৌকিকত্বের আরোপ অতি অল্প, কিন্তু নবহ্বীগ হইতে চলির! গেলে তাহার শাসনাভাবে: 


সেখানে মানারগ অতৌধিক কাহিনী বিনা বাধার জনয পরশ্রপ্রাপ্ত হই্লাছিল। ক্রি 
ও বৃদান দাসের উক্তি ঈতিহালিককে জি বতর্বতার লঙিত পণ করিতে হইবে । 














.. ভ্রচৈভন্তাহিত্য বা নব্ধীপের ১মধ্দ:. ৩৭৯ 
করিলেন এবং প্রমাণ এ ক এসে তাহার সঙ্যাস গ্রহণের 
অধিকার নাই ; তহুত্রে__ * “প্রতু কহে শুন সার্ববভৌষ মহাশয়। লঙ্্যাসী 
আমারে নাহি জানিও নিশ্চয় ॥ কৃষের বিরহে মুক্তি বি্ষিপ্ হইয়া। বাহির 
হইনু শিখা সুত্র মূড়াইস়্া ॥ সন্্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর গ্রতি। কৃপা কর 
যেন মোর কৃষ্ষে হস্স মতি ।৮--( চৈ. ভা, মধ্য )।. * তুদ্ভবরবাসী ঢুত্ডিরামতীর্ঘ 
তাহার সঙ্গে বিচার করিতে চাহিলে চৈতন্তদেব- * পমুরথ সঙ্ন্যাসী মুই. কিছু 
নাহি জানি”* বলিয়া তাহাকে 'জয়পতণ জিখিয়৷ দিতে চাহিয়াছিলেন। 
চণ্তীপুরে ঈশ্বরভারতীকে এবং রামেশ্বর তীর্থে এক যোগী পণ্ডিতকেও তিনি 
এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সব পণ্ডিত সকলেই তাহার স্থুধাকণ্ঠে 
হরির নাম শুনিয়া, তাহার ব্যাকুল উন্মত্তত। দেখিয়া করজোড়ে তাহার শরণাপন্ন 
হইয়াছিলেন। আর যেখানে তিনি ইচ্ছাক্রমে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন, সেখানে 
অবলীলাক্রমে সমস্ত দর্শন ও ন্যায়ের যুক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়। সর্বশেষ উন্মস্তবৎ 
হরিনামের মাহাত্য কহিতে কহিতে উপদেশ শেষ করিতেন, তখন 
কদস্বকোরকের ন্ায় অঙ্গ পুলকিত হইত ও হরিনাম বলিতে বলিতে কাদিয়! 
অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন; বড় বড় পণ্ডিত ভাতার অসাধারণ শাস্জ্ঞান, প্রতিভা 
ও যুক্তির প্রবল মূখে যখন তৃণের ন্যায় ভাসিয়া৷ যাইতে উদ্যত, তখন সহস! 
বিন্ময়বিস্কারিতনেত্রে তাহারা অভিনব সৌন্বধ্যজড়িত ভক্তিময় এই দেবরূপ 
দেখিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া কৃতার্থ হইতেন, লজ্জা! বোধ করিতেন না। 
টৈতত্তদেব ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর 
নীলাচলে ( উড়িস্যায়) বাস করেন, ৬ বৎসর দাক্ষিণাত্য, 
বৃন্দাবন, গৌড় প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনে ব্যয় করেন। ৪৮ বৎসর বয়ংক্রমে 
(১৫৩৩ থু.) আবাড়ের শুরু পক্ষী সপ্তমী তিথিতে, রবিবার দিনে দর 
অপূর্বব লীলার অবসান হয়। 

চপল রর অরালির ৮3 
মবহূবক লমাজে বে ভাতৃত বন্ধন স্থাপন করিতে নিঝেকে অনমর্থ ও হীনবল মনে, 
করিতেছেন, সেই দময়ের এক দরিত্র আদ্মপ-তনয় সমাজের মত্তকে ও চরপে--. 
মন আহম।  ক্রাঙ্গণে ও চণ্ডালে সেই সমবেদনাক্ছচক গ্রীতি জাগাইয়। 
|  দিয়াছিলেন। প্রেমের অভয় পতাকা উড্ভীন করিয়া. 
* চগালোহপিখিঝ হরিভিপরারপ্ * বলিয়া বড়ইযাছিনেন। ইতর" 





লীলাবসাম। 








রা িলিীররিজিরতিও অসারতা জেখাইবার অত তিনি 
হীন শূত্র রামরায়কে দিয়া শাঙ্ ব্যাখ্যা করাইয়াছিলেন। | 

ভক্তকবিগণ নিজেদের ব্রাহ্মণ্য অভিমান লুপ্ত করিয়া শুধু দাস” বলিয়া আত্ম- 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং ঈশান নামক ব্রাক্ষণ নিজের উপবীত ছাড়িয়া 
ফেলিয়া তাহাদের সেবার অধিকারী হইয়াছিলেন। “আমার ও আমার 
পেবকর্দের কোন জাতি নাই” এই কথা৷ তিনি অটজ নির্ভীকতার সহিত প্রচার 
করিয়াছিলেন। একথা চৈতন্ত ভাঁগবতে দৃঢ়ভাবে উল্লিখিত আছে। তাহার 
শত শত ভক্ত অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বঙগদেশের প্রধান পণ্ডিত বাস্থুদেব 
সার্বভৌম, কাশীর বিদ্বান্‌ মণ্ডলীর অগ্রণী প্রবোধানম্দ সরস্বতী, দাক্ষিণাত্যের 
পপ্ডিতকুলভৃষণ ঈশ্বর ভারতী প্রভৃতি মহারথীর্দিগকে পরাজয় করিয়া তিনি 
তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। ক্ুতরাং তাহার ভাব- 
বিহ্বলতা৷ ও ভগবৎপ্রেম নারীজনোচিত উচ্ছ্বাস অথবা অজ্ঞের মত্ততা৷ বলিয়া 
কেহ উড়াইয়। দিতে পারেন নাই। ষোড়শ শতাব্ধী ছিল ভারতের শান্তর চচ্চার 
বুগ-_ এই যুগে প্রতিষ্ঠা পাইতে হইলে শাস্্জ্ঞান অতি প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্ত 
তিনি দেখিয়াছিলেন, “ফলস্য কারণং পুষ্পং ফলাৎ পুষ্পং বিনশ্থতি ৷ জ্ঞানস্য 
কারণং শান্্ং জ্ঞানাৎ শাস্ত্রং প্রণস্টরতি।” শান্তর ভগবত্ভক্তির সহায়, এজন্তা 
শাস্ত্রের দরকার। ভগবততক্তি জন্মিলে শান্ত্ের কোন দরকার থাকে না, ফলের 
জন্তই পুষ্পের দরকার, ফল হইলে পুষ্প আপনা আপনি ঝাড়িয্া পড়ে । * “মুচি 
ধদি ভক্তিনহ ডাকে কষ্ধনে। কোটা নমস্কার করি তাহার চরণে |-_ 
( গোবিন্দের কড়চা! ) * ইহাঁও চৈতন্য প্রভুর উক্তি। দেবরূপী মনুষ্য মন্ত্য- 
জাতির সম্মান বুঝিয়াছিলেন এবং শ্রেণীবিশেষে সমস্ত মন্ুয্জাতির প্রাপ্য মধ্যাদা 
সীমাবন্ধ নহে, একথা বিনয়সহকারে কিন্তু অটল বীরত্বের সহিত প্রচার 
করিয়াছিলেন। মহাপ্রতৃ বহুভাষাবিদ্‌ ছিলেন ) তিনি উড়িয়ার দেশে দীর্ঘকাল 
বাম করিয়া উড়িয়া ভাষা বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। “জগন্নাথ 
পরিমুণ্ডাছ'” প্রভৃতি পদগানে ভাহার প্রমাণ পাইতেছি। তিনি তামিল ভাষায় 
উর নীপা বখন তিনি 














... প্রচৈতত-সাহিত্য বা নবর্ধীপের ১মবুগ... ৩৯১ 
ঃ মাই করি। সিনিজিনানরগসিডিন ভর বাক বদি 
সব পরত সগৃবিয়া। কাই মাই ক্রি তারে দিলেন বুঝাইয়া 1” (কড়চা) 
এই সকল ভাষা তিনি কোনে অপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা অর্জন করেন নাই। 
গোবিন্দদাস ইহার একট] সরল ব্যাখ্য। দিক্সাছেম। “এই দেশে (দাক্ষিপাতোে ) 
ভ্মি. দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বুঝে শচীর ছুলাল। "_শৌরপর-তরনিশীর 
একটি পর্দে পাওয়া যায়, মহাপ্রভু বাল্যকালে সংস্কতের সঙ্গে পালি এবং প্রারত 
পিঙ্গল পড়িয়াছিলেন। 

রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিগণ ব্যতীত আধুনিক কালের 
মন্ুস্ুগণেরও জীবনচরিত লিপিবদ্ধ হইতে পারে, ইহা সে সময় হিন্দুসমাজের 
বিশ্বাসের কথ। ছিল না। পিঞ্ররাবন্ধ পক্ষীর ন্যায় লোকবৃন্দ 

জারী ব্রাহ্মণ-মুখ-নিঃস্থত শ্লোক বলা অভ্যাস করিয়াছিল, কিন্ত 
নিজের নৈসগিক বুলি তৃলিয়া গিয়াছিল। চৈতন্যদেবের 

প্রভাবে শ্নোকপরম্পরানিয়ন্ত্রিত যন্ত্রবৎ মনুয্ব-জীবনে এক অভিনব প্রাণশক্তির 
সঞ্চার হয়; পুরুষোচিত সরলত! ও উদ্যম সহকারে মনুষ্বচরিত্র পুনরায় গঠিত 
হয়, তাই জীবন-চরিত-সাহিত্য এই সময়ে বঙ্গভাষার এক নৃতন অধ্যায় উন্মুক্ত 
করিয়। দেয়। নরহরির ন্যায় কত ব্রাহ্গণ অসংখ্য প্রণিপাত সহকারে নরোত্তমের 
ন্যায় কায়স্থের জীবন-আখ্যান বর্ণন করিয়। ধন্য হইয়াছেন ; ইহ বঙ্গসমাজের 
নব সামগ্রী । সাহিত্য-মুকুরে প্রতিবিদ্বিত তাৎকালিক সমাজে ঠৈতন্যদেবের 
চরিত্রের এক অদ্ভিতীয় সৌন্দর্যের রশ্মিপাত দৃষ্ট হয়। সাহিত্য এবং. সমাজের 
উন্নতির কথ] ছাড়িয়া দিলেও দেখা যাইবে, তিনি ধর্মজগতে চিরকালের জন্য 
এক অপূর্ব দ্রব্য রাখিয়। গিয়াছেন, যাহার অফুরন্ত স্থুধ! যুগ-যুগাত্তরের জন্য 
হিন্দুর উপভোগার্থ সঞ্চিত থাকিবে, উহ! তাহার চিরম্মারক নাম-মাহাত্ময 
প্রচার, কলিযুগের নব-গাক়আী-_ | ক 

হরে ক হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ | | 

উথবালকনি সদানন্দ চৈতন্তপ্রভৃকে “হরিনামমৃত্তি” আখ্যা প্রদান 
করিয়াছেন, কেমন সংক্ষিপ্ত অথচ হ্বন্দর নাম! জরা তিনি হরিনাদের 
নালা বিগ্রহ ছিলেন। | 








 পঞ্ষাবলী লাহিত্য . 


আমরা বার পদাবলী সাহিত্য সম্বন্ধে বন্ধের: রি নং ভার, সী | 
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ফিতেছি।১ প্রথমতঃ চবীদাস সে দি তথ্য গা গ্যাছে তাহার | 
উল্লেখ করিব। ূ 
কীর্ণাহারে কিন্কিন দিপ্রপু ম্লান খায় কাছারী-ডাদ 
নামে একটি স্থান আছে, এখানে রাজার দরবার গৃহ ছিল। যেখানে রাজার 
শঙ্তশাল। ছিল তাহার নাম এখন লাজডিহি। আন-চন্দ্রিক নামে একটি 
টা রে তি আছে, এখানে রাজার সভাপত্ডিত বাস করিতেন। 
নূতন কথা। প্রবাদ, চণ্তীদাস এই রাজার সভাপগ্ডিত বা সভাকবি 
1 ছিলেন। রান্গার স্ত্রীর নাম ছিল ছুর্গাবতী। কিলগির 
খন নামক এক পাঠান এই রাজাকে হত্যা করেন। রানী দুর্গ'বতী অত্যাচারের 
আশঙ্কায় অদৃরব্ভী মহেশপুর স্টেশনের নিকটবর্তী স্থানে গিয়াঁবাস করেন। এই 
স্থানের নাম এখন রাণীপাড়া, ইহার নিকটে এখন শ্যালদহরা নামে এক শ্শান 
আছে। কীর্ণাহারের যেখানে কিলগির খার রাজপ্রাসাদ ছিল, সেই স্থান এখন 
পাঠান-ডাঙ্ষা নামে খ্যাত। কাহারও কাহারও মতে চণ্ডীদাসের গান শুনিয়া! 
ইহার বেগম চশ্ীদাসের প্রতি অন্থ্রক্ত হইলে ইনি চণ্তীদাসকে হত্য। করেন। 
'কিলগির খার সিপাহীরা আক্রমণ করিতে আসিলে অকন্মাৎ নাটমন্দির পতনে 
চত্তীদাসের মৃত্যু হয়। ক্ুদ্ধ সিপাহীগণ কীর্ণাহার হইতে নাহুরে আসিয়া! 
বাস্থলীর মন্দির ও চণ্ডীদাসের কুটার ধ্বংস করেন। কিন্তু যখন রামীর 
পদে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে, গৌড়েশ্বর গান শুনিবার জন্য তাহাকে আহ্বান 
করিয়! লইয়া যান, তখন আমর! এই জনশ্রুতি গ্রাহ করিতে গ্রস্ত নহি। 
নান্ুরের পাশ দিয়া পূর্ব্বে অজয় নর্দ অথবা তাহার একটি শাখা প্রবাহিত 
হইত। প্রাচীনগণ এখনও তাহার চিহ্ন দেখাইয়া থাকেন। সেকালে এ অজয় 
অথবা তাহার শাখা নদীর তীরবর্তী একটি স্থান বাণিজ্যের জন্ত খুব খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল। এখনও নেই সমৃদ্ধ পল্লীর “বন্দর' নাম এই অতীত কাহিনীর 
স্মৃতি বহন করিতেছে । | | | 
... নান্থরে নলরাজার বাড়ী ছিল এইরপ প্রবাদ আছে। রাজবাঁটার ধ্বংসস্তূপের 
নিকটে নলগড়্যো, টিগড়্যে, তেলগড়্যে নামে তলদেশ পধ্যন্ত বীধানো তিনটি 
পুকুর আছে। এই ' স্বপের উপরে বর্ষার জলে মাটি ধুয়া গেলে অনেকেই রণ 


ঢা ইহার পরে আমার ছাত্র প্রীমান বতীন্রমোহন ভটটাচাধ্য এম; এ: আরও প্রায় ১৪ জন 
ক পারার পাবার উর জি 








শ্রীচৈত -দাহিত্য বা নবহীপের ১ ১ম যুগ লি ৯ 
স্থলাদি পাইয়াছে। ৷ এইরপে একটি বরণ মূত্র থা ভা হি, 
ইনি বিশালান্ম সেবাইৎ ছিলেন। এই মুদ্রায় নরবালা মূ. 
খোদিত আছে। নরসিংহ গু বালাদিত্য থুষ্টীয় পঞ্চম শতাবীর লোক। ৃ 
গ্রামের পশ্চিমে এক প্রকাণ্ড দীঘি আছে, তাহার নাম সাতরায়ের দীঘি। 
নলবংলীয় রাজা সাতরায়কে পরাস্ত ও নিহত করিয়া! কিন্কিনের পূর্বপুরুষ 
কার্থাহার অঞ্জ দখল করেন। কেহ কেহ বলেন রাজার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া 
সাত রাণী এ দীঘির জলে ডূবিয়! মরিয়াছিলেন। | 

আমাদের প্রদত্ত কবি তালিকা সম্পুর্ণ নহে। রা 
_ বিস্তর কবিতা অজ্ঞাত অবস্থায় আছে, তাহার্দের একট। সদগতি হইলে অনেক 
লুপ্ত কবির পদ পাওযু! যাইবে, এরূপ আশা করা যায়। ইহা ছাড়। প্রদত্ত 
তালিকায় এক কবির নামের স্কানে স্থানে ২, ৩ কি ততোধিক কবির পদ 
পরিচিত হইয়াছে, _নিয়লিখিত *গোবিন্দগণ” বিখ্যাত পদ কর্তা গোবিন্দ দাসের 
হিরা তাহ আড়ালে পড়িয়া যাইতে পারেন* ঃ দ্রাসশব্ধের 
সাধারণতন্ত্রে স্বাতন্তরন্চক উপাধিগুলি প্ত হওয়াতে পদ- 

দ্বার। তাহাদের পরিচয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছেত_ | 

১, গোবিন্দানন্দ চক্রবস্ী- ইনি চৈতগ্তের অনুচর ও নবহীপবাসী | 
২, শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুঞ্র মালিহাটা-নিবাসী গোবিন্দ আচার্য । ইনি 
“গতিগোবিন্দ” নামে পরিচিত ; ( “জয় জয় ্রীগতিগোবিন্দ রসময়। জয় তছু 
ভকত সমাজ ॥” পদকল্পতরু )। ৩. গিরীশ্বরদৃত্তের পুত্র গোবিন্দদত্ত। ৪. কুলীন- 
গ্রামনিবাদী গোবিন্দ ঘোষ; ইনি মধ্যে মধ্যে “দাস? উপাধি গ্রহণ না করিয়া 
“ঘোষ সংজ্ঞা দ্বারাও ভণিতা দিয়াছেন; (“গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব তিন 

ভাই। ষ1 সবার কীর্ভনে নাচে চৈতন্য গোসাঞ্রি।”_( চৈ. চ )। ৫. কাশীশ্বর 
ব্রক্ষচারীর শিশ্ক উৎকলবাসী গোবিন্দ। ৬, প্রসিদ্ধ কড়চা-লেখক গোবিন্দ 
কর্মকার! ৭. গোবিন্দ চক্রবর্ভা, নিবাস বোরাকুলি-_মুরশিদাবাদ, নিবাস | 
শিল্যু। ইহা ছাড়া মৈথিল কবি গোবিন্দ দাসের কথাও আমর] শুনিম্বাছি ৭... 


পূর্বকালে প্রার প্রত্যেক বৈধবই পদ রচনা করিতেন; ন্বতরাং ইহার! দকষেই 

পা বা প্রত ল/ভ ন| করিলেও পদকর্তা ছিলেন বলিয়া স্বীকার কর! যাইতে পারে। 
: ইনার দৌভাগা ঘে, ইনি বর্তমান দ্বারবঙ্গা খিপের পূর্ববপুরুষ.। গুপ্রসিদ্ধ . বঙ্গীয় 

| পনি মাল বির শ্রেঠ পদগুলি সৈথিল কবি গোবিন্দ দাসের উপরে আরোপ করিয়া! তাহাকে 
“শ্রেষ্ঠ কবির! মিংহাসন দিতে পারিলে বর্তমান রাজবংশের অনুগ্রহ লা্ত করার কল্পনা মনে উদিত 
হওয়া সহজ । যে বঙ্গীয় শুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ দাসের গদের গৌরব 'ভক্তমাল', 'মরোত্রম চরিত, 
“ভক্তিররাকর', 'প্রেমবিলাষ', প্রসৃতি বহুবিধ বৈষাৰ তিহাসিকগ্রন্থে বিবৃত রলহিাছে এবং 














পাক গা কিনা মাহ ( রামশি্া বাজাইতে ি পণ্তিত। 
বলরাম দাস আসে হয়ে পুলকিত ॥ ( গোবিদ্দের কড়চা )। | 
বিভিন্ন বলরাম দাস 
০ আছে। 
| | সংগীতকারক বন্দ্যো৷ বলরামদাস। নিত্যানন্দ- 
রে ধার বিন" ৩ “কানা ইখুটিয়। বন্দ্য বিশ্বের প্রচার। জগন্নাথ 
. বলরাম ছুই পু যার |” বৈষ্ণব বন্দনা।৯ “বন্দ্যো উড়িয়া বলরামদাস মহাশয় । 
জগন্নাথ, বলরাম বস যার হয় ॥ ৫. প্রেমবিলাসরচক নিত্যানন্দ দাসও “বলরাম” 
নামে পরিচিত। ৬. নরোত্তম-বিলাসে 'পূজারি বলকম' নামধেয় নরোতম- 
ঠাকুরের একজন শিষ্য দেখা যায়। ৭, উক্ত পুস্তকে “বলরাম কবিরাজ' নামক 
অপর একটি “বিজ্ঞ ব্যক্তি'র উল্লেখ আছে। ৮. পদকল্পতরু তৃমিকায়-_ 
 *কবিনৃপবংশজ ভূবনবিদিতযশ জয় ঘনশ্তাম বলরাম” পাওয়া যায়। ৯. অদ্বৈতা- 
চার্যের এক পুত্রের নাম বলরাম ছিল। ১** প্রেমবিলাসে রামচন্ত করিবাজের 
শিশ্য “কবিপতি বলরাম* নামে আর একজন বলরামকে পাওয়া যায়, এবং উতক্ত- 
পুস্তকে ১১, শ্রীনিবাস শাখায় অপর এক বলরামের নাম আছে। এই বলরাম 
সম্প্রদায়ের ১১ জনই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না। সম্প্রতি শিশিরবাবু_ 
শ্বীয়কূত সুন্দর স্থন্দর পদে “বলরাম দাস' ভণিতা। দেওয়াতে এই বলরাম সমস্তা 
কালে আরও জটিল হইবে বলিয়া বোধ হয়। 

যছুননান ২ চক্রবর্তী বুনন দাদ উভয়েই পদকর্তা লেখক টি 
বাহার নির্মল যশোভাতি সমস্ত বৈষব পদসংগ্রহতরস্ সমুস্তাসিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই 
মহাকবির ষশঃ কু করিয়া মৈথিল রাজবংশীয় করিকে মিথ্যা গৌরবে উজ্দ্বল করিবার চেষ্টা! 
. চলিতেছে। কিন্তু সাহিত্যঙ্ষেত্রে এই মেকী চলিবে না । বঙ্গীর পদ-সংগ্রহসমূহে. এক বিস্তাপতি 
ভিন্ন অন্য কোন সৈখিল কবির পদ দেওয়া! হয় নাই। মহাপ্রভু স্বয়ং বিস্ভাপতির পদ গান 
করিতেন, এইঅন্য বাঙ্গালী লংগ্রাহক তাহার পাদগুলিকে বিশেষ গৌরব দিয়! পদকল্পতরুতে: 


: স্থান দিয়াছেন । বাহিরের অন্ক কোন কবির পদ তিনি গ্রহণ করেন নাই। বৈষ্ণব পদ্মাহিত্যের 
বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত লতীশচন্ত্র রায়, এদ. এ ছিরারিলিনী বারিতিন হি নই লা 


বিজন 

এটা কেহ কেহ বলেন, এই বলা মানুষ নহেম। : 'জগনাথ বলরাম" (তাহার জীবিকা | 
সান কহ ও তিনি তাহাদিগকে বাৎসল ভাবে সেবা করিতেন বলিয়া পুরা কহা, 
না মদদ জবর বীর শাম, ছিল লক্ষী, ইক ঞীমতী নারারণীয 








: প্চ্ন্-সাহিত্য বা নব পের ১ধুধা ৩২৯. 


অনেক ছলে 'দাস' সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার বাড়ী কাটোা, ইনি. 
গদাধরের শিল্বু ও চৈতন্ত-গ্রভুর চরিতলেখক। “যছুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য্য 
- শদীনপ্রতি চেষ্টা যৈছে ন!'করিলে নয়। বৈষ্ণব মণ্ডলে যার প্রশংসাতিশয় ॥ 
ষে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত। ভবে দ্বাঞ্চ পাষাণাদি শুনি যার গত 
ভক্তিরত্বাকর । 
শ্রথণ্ড নিবাসী নরহরি সরকার ঠৈতন্ত-প্রতৃর পার্শচর ও ডা সমাজে | 
একজন পরিচিত পদকর্তী। জগন্নাথ চক্রবস্তীর পুত্র নরহরি চক্রবর্তী ্রসিনধ 
চরিত-লেখক, ইনিও একজন পদকর্তা__হইীহার দ্বিতীয় নাম ঘনশ্যাম। 

_ এইবপ অনেক স্থলেই বহুবিধ নাম পাওয়। যায়, অথচ এক নাম দ্বারাই 
পর্দকর্তা নির্দিষ্ট হইয়াছেন। এ বিষয়ে ধাহার! তত্বা্ন্ধানে নিষুক্ত, তাহারা 
স্থবিচার দ্বারা মৃত কবিগণের আত্মার সম্যক্‌ তৃপ্টি সাধন করিতে পারিবেন কি 
নাঃ সন্দেহ স্থল। স্থতরাং প্রদত্ত কবি-তালিক] বিশুদ্ধ নহে; উহা! এখনও 

পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই ; লুপ্ত কবিগণের উদ্ধারকার্ধ্য শেষ হইতে বিলম্ব আছে। 

শাস্ত্রী মহাশয় তাহার তালিকায় চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা ১১* নির্দেশ 
করিয়াছেন ; শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণে চণ্ডীদাসের ১৬ পদ 
প্রদত্ত হইয়াছে । “বীরতৃম” সম্পাদক স্বীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি. এ. ও 
বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক' সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় 
চণ্ডীদাসের আরও অনেকগুলি নৃতন পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই নৃতন 
পদগুলি লইয়। চত্তীদাসের পদসংখ্যা ৯** হইবে। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় চণ্তীদাসের ১*।২৫টি নৃতন পদ পাইয়াছেন, তন্মধ্যে চেতন্যচরিতাম্বত- 
ধুত “হা হা প্রাণপ্রিয় সথি কিনা হৈল মোরে। কান্ুুপ্রেম বিষে মোর 
তন্ছমন জরে” ইত্যাদি পদটি ১১১২ সালের লেখা একটি পাতুড়ায় চশ্তীদাপের 
ভণিতা যুক্তভাবে পাওয়া গিয়াছে। পাতড়াখানি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট 
আমর। নিসিয়াহি বৈষ্ণবযুগের রচিত শাখা-সাহিত্য অতি টানি! বড় 
বড় মহাজনগণের জীবন বর্ণনায় প্রাসঙ্গিক নানা কবির 
কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, এই এঁভিহাসিক অরণ্যে গরবেশ 
 করিয়। গ্রর্কুততত্ব সংগ্রহ করা অতি কঠিন কার্ধ্য। শুধু “দাস' শব্দের বাহু নি 
স্বারা পরিচয়ের পথ ছুর্গম হইয্বাছে, এমন নহে, কেহ কেহ 'বিধ্যাপডিকে 
. পবিদ্যাবল্পভ” লিখিয়াছেন।১৯ শ্থামানন্দ পুরী নিজকে “দুঃখিনী” ও শিবানন্দ, 
১, শীতচিন্তামখি দেখুন । 








তালিকার ভ্রম সম্তাবন!। টা 








আপনাকে “শিবদহচরা “নামে গিজা মিজি 1৯ স্তরাং ্থীলোকের নাম 
শী ও সুবলন _গাইলেই আমরা স্্রীলোকশ্রেণীতৃক্ত করিয়া পদবর্তারূপে 
 করিণ। পরিচয় দিতে সাহসী নহি। রসময়ী দাসী, মাধবী দাসী 

ও রামীর ভণিতাষুক্ত পদগুলি স্ত্রীলোকের পদ বলিয়া 
আপাতত: গ্রহণ কর! গেল। আমরা তালিকাটিতে ১১ সিনে 
নাম ও পদের উল্লেখ করিয়াছি ।২ 

. পকর্তুগণের জীবন-চরিত সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় নাই ? বড় বড় কৰিগণের 
জীবনের অতি যৎকিঞ্চিৎ বিবরণই পাওয়া যায়; কবিগণের 
| সুন্বর পদগুলি আছে, ফুল ঝরিয়৷ পড়িলে মে যেমন শাখার 
সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না, কবিতার সঙ্গে কবির সম্পর্কও সেইভাবে এদেশে 
উপেক্ষিত হয় আসিয়াছে। কে দিয়া গেল আমরা তাহার খোঁজ খবর লইতে 
কখনও উৎসাহী হই নাই। যেজিনিষ পাওয়া গেল তাহাই শুধু দেশ-লক্্ী 
ফুড়াইয়া অঞ্চলে বীধিয়া রাখিয়াছেন। 

এই ফুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দ কবিরাজ চৈতন্ত-সহচর পরম ভাগবত 
চিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও শ্রীথণ্ডের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক এবং কবি দামোদরের 
দৌহিত্র । চিরপ্তীব সেন শ্রীথণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য, তাহার বাড়ী কুমার- 
নগর ছিল; কিন্তু তিনি দামোদরের কন্যা স্থনন্দাকে বিবাহ করিয়। শ্রীথণ্ডে 
'আসিয়! বাস করেন। উত্তরকালে তাহার পুক্রদ্বয় কুমারনগরে পৈত্রিক বাসস্থানে 
গ্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত স্থানের বৈষ্ণবছ্েষী শাক্তগণ দ্বার 
উৎপীড়িত হওয়াতে পদ্মাপারস্থিত তেলিয়াবুধরী গ্রামে বাড়ী করেন। 

গোবিন্দ দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্্র কবিরাজ নরোতম ঠাকুরের নুহৎ ও 
্থয়ং প্রসিদ্ধ সংস্কত কবি ছিলেন। রামচন্দ্রের বাঙ্গালা পদ পদকল্পলতিকায় 
আছে, কিন্ত তিনি বাঙ্গালা ভাষায় প্রসিদ্ধিলাভের উপযোগী কোন গ্রস্থ 
লিখিয়াছেন বলিয়া! আমরা রকুষ্ট প্রমাণ পাই নাই। তাহার 'ম্মরণদর্পণ' বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য পুস্তক নহে) শুনিয়াছি 'বজজয়” নামক মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ 
মন্বন্ধে তাহার একখানি বড় খ্রতিহাসিক পদ্যগ্স্থ আছে, আমরা তাহা পাই 
নিচ যাহা টা রামচন্ কবিরাজ হার বামসিক বৈন-সাছের ভূষণ 








লুপ জীবনী । 


টি প্রত বু তারিকার ৩ ৭, ৯, ৬৫, ৭5) বল ১৬ ৯ ১৫৮ ১৯৮ ১৯ ১৬০০ 
টু সং্যার নাম জবা । পি ্ ঈদ ॥ 





ছিলেন, কিন্ত ভাষা কবিভার স্বাভাবিক পথ অবল্ন করার, কনিষ্ঠ বি. 
কবিরাজের খ্যাতি অতীত ও বর্তমান ব্যাপক হইয়! রহিয়াছে। তিনি স্বীয় ূ 
কবিতার সরস মাধুরী বিতরণ করিয়া বঙ্গীয় যুবকগণের চিরস্থহদ্কূপে বিরাজ 
করিতেছেন, কিন্তু তদপেক্ষা পণ্ডিত রামচন্ত্র কবিরাজ বাঙ্গাল! লেখার চেষ্টা মা 
করায়, তাহার শ্বতি এখন প্রাচীন ইতিহাসের অচিচ্ছিত পত্রে বিলীনপ্রায়। . 

প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্বাকর নরোত্মবিলাস, সারাবলী, অঙ্থরাগবন্পী ্তৃতি ও 
বহুবিধ পুস্তকে গোবিন্দ কবিরাজ সম্বন্ধ প্রাসঙ্গিক বিররণ আছে; ছুঃখের বিষয়, 
&ঁ সকল বিবরণে তাহার জীবনের কতিপয় স্থুল ঘটন মাত্র অবগত হওয়া যায় । 
সাহার কবিত। হইতেই তাহার হৃদয়ের স্থকুমারত্ব, ভাবগ্রবণতা ও অস্তজ্জবনের 
'চিন্জ ধারণা করিয়া লইতে হইবে। পূর্বোক্ত পুস্তকগুলিতে তিনি খেতুরীর 
মহোৎসবে, তেলিয়া-বধুরীতে ও বুন্দাবনে কখনও বা পথিক, কখনও বা 
পাঁচকের তত্বাবধায়ক, আবার কখনও প্রশংসিত কবিরূপে সহস! দর্শন দিয়া 
নিবিড় জনতার অরণ্যে অনৃষ্ঠ হইয়া যাইতেছেন ) ইতিহাস ক্ষুদ্র আলো' প্রক্ষেপে 
সাহার অল্পষ্ট যৃত্তি দেখাইয়া! তৎসম্বদ্ধে নির্ববাণ পাইতেছে, আমরা তাহার 
ধারাবাহিক চরিত জানি না। 

এরূপ কথিত আছে, তিনি ৪* বৎসর পর্য্যস্ত শান্ত ছিলেন, তৎপর রহণী- 
রোগে আক্রান্ত হইয়া! বৈষবমন্তরে দীক্ষিত হইতে আদিষ্ট হন ; তদহুসারে অুমান 
১৫৭৭ থু. অবে শ্রীনিবাস আচার্ধ্যের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি, 
আরও ৩৬ বসর জীবিত ছিলেন । তিনি এই অবশিষ্ট জীবন, বৈধবসমাজের 
প্রীতি ও সম্মান সহকারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। উভয় 
ভ্রাতাই “কবিরাজ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, গোবিন্দদাসের পদসমূহ কাচা-. 
গড়িয়ানিবাসী চৈতন্যসহচর ছিজ হরিদাসের পুত্র স্থগায়ক ও পদকর্তা গোকুলদাস 
এবং শ্রীদাস বৈষ্ণবমণ্ুলীতে সর্বদা গীত হইত এবং গীতগুলিতে মুগ্ধ হইয়। 
বীরচন্্প্রতু ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষণবসমাজের আচার্ধ্যগণ কবিকে ক্রোড় 
পা শেষ বয়সে কবিকে বুধরীগ্রামে স্বীয় পদসংগ্রহকার্য্ে ব্যত্ত দেখা 
খায়, * “নির্জনে বসিয়া নিজ পদরত্বগণে | করেন একত্র | অতি উ্সিত মনে” প্র 
| পরবে ক টি 
১৫৭ খু অবে১ শ্রীথণ্ডে গোবিদবদাসের ₹ জন্ম ও. ১৬১২ সব অন হার 


রি এ প্রযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয়ের মতে গোবিন ঘাসের জগ: ১৭ ক. রং 
হয ১৬১২ ধৃজবা।. 2 
 প্রযুক বাবু ক্ষীরোদচ রা চৌধুরীর মতে ১ ১৫২৫ হ খু. € সাহিত্য: ১২৯৯, টি ৯ 














সস্থতে সীতা মাম কও রাত ২ নামক কাব্য: রচনা করেন? 
ভক্তিরত্বাররে 'সঙ্গীতয়াধবে'র অনেক ক্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। এস্বলে আর 
একটি ব কথা বলা । উচিত, বিষ্যাপতির কয়েকটি পদে গোরিন্দদালের ভশিতা 
দৃষ্ট হয়।৯ শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌন্র রাঁধামোহন জরিতিরারিাগ 
টীকায় ইহার একটির সম্বন্ধে এই ব্যাথা দিয়াছেন 
ূ ০০০০০ লব্ধ] শ্রগোরিদ্বকবিরাহদেন চরণৈকং ক ৪ 
 গোবিদাম বশোরাধিপতি টিনা দল বিশেষ বন্ধু রা তিনি 
এই ইতিহাস-বিশ্রত রাজেশখবরের নাম তাহার কোন কোন ভপিতায় উল্লেখ 
করিয়াছেন । 

পূর্বে এক পত্রে ১১ বার বনরামনাদের উদ্েখ করিয়াছি।, ইহারা 
প্রত্যেকেই শ্বতত্ত্র স্বতন্ত্র বাক্তি নহেন। পদ্দকর্তী বলরাম দান উক্ত ১১ স্থলের 
অস্ততঃ ৪টির উদ্দিষ্ই কবি বলিয়া বোধ হয়। প্রেমবিলাসের লেখক নিত্যানন্দের 
অপর নাম বলরাম দাস। ইনি শ্ীথগ্ডের কবিরাজ বংশীয়, 
বৈদ্বজাতীয় কবি। পদকল্পতরুর কবি বন্দনায় পদকর্তা 
বলরাম দাসকে “কবিনৃূপবংশজ” ( কবিরাজ ) বলা হইয়াছে। বলরাম দাস 
গোবিন্দ দ্বাসের ভাগিনেয় ছিলেন। গোবিন্দ দাস-ক্লত সঙ্গীতমাঁধবে তদীয় 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম্নচন্ত্র “কবিনৃপতি” নামে উল্লিখিত হইয়াছেন । স্মুতরাং 
“কবিনৃপজ বংখজ জয় ঘনশ্ঠাম, বলরাম”_ পদকল্পতরুধূত এই পদের উদ্দিষ্ট. 
কবি বিখ্যাত বলরাম দাস। “বলরাম কবিরাজ নরোভ্মবিলাস প্রভৃতি 
পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইনিই বৈষ্ববন্দনায় “সঙ্গীত কারক” ও 
শনিত্যানন্দশাখাভুক্ত* বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন । প্রেমবিলাস-রচক বলরামদাসও' 
বৈস্ক এবং স্পষ্টতই নিত্যানন্দশাখাতুক্ত। স্থতরাং পদকর্তা বলরামদান ; ও 
প্রেমবিলাস-রচক অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে ।২ বলরাম দাসের 


১০. এক করির পদের, সঙ্গে অন্ত কবির ভণিতা৷ দেওয়ার পদ্ধতি আরও অনেক স্থলে' 
লেখ বার, যথা-_“ভ্রীগ্গোবিন্দদাম কহয় মহিদন্ত | ভুলল যাহে ঘিজরাজ বসন্ত ॥* “রাষ- 
বাসের পহ' নর রনধর গৌরীদাস নাহি জানে । অখিল লোক বত ইহ রসে উদনত জানদাস 
জাননা ভিক]) |. | 

২, "গৌরভূষণ প্রযু অচতিরণ চৌধুরী দহাশ় অনুমান কয়ে, ই ইজদ এক 
যা সহ । কার? বদের পৰ প্রা, প্রেমবিলা্ের রচদ1 কুটিল নরহরিয় দরোত্তম" 

ৰ ূ রর ভাষা সাদ! সিধা খের ভার, কি তত পালি হৃবিদ্য. 








বলরাম দাস। 

















রচক বলরাম । (নিজাম আগার? এবং পরা খ্যাত ২ বলরাম' দাস, 
একব্যক্তি কিনা_-তৎম্বদ্ধে কাহারও কাহারও কিছু সন্দেহ আছে। কিন্ত 
প্কর্তা বলরাম যে স্ুপ্রসিদ্ধ কবিরাঞ্জ-বংশীয় এবং তিনি যে কবি গোবিন্দদাসের 
ভাগিনেয় ছিলেন, তৎসন্বন্ধ কোন দ্বিধা নাই। প্দকল্পতরুর প্রমাণ আমরা 
অগ্রাহ্হ করিতে পারি ন!। তাহা ছাড়াও এ সম্বন্ধে বু প্রমাণ আছে 
বৈষ্কহিতৈষিণী পত্রিকায় তাহ বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হইফ্জাছে। কিন্তু 
'আধুনিক কোন ব্রাহ্মণবংশ কবি বলরাম দাসকে দাবী করিতেছেন।  . 
জ্ঞান্দান সম্বন্ধে অতি অল্প বিবরণই পাওয়া যায়; বীরতৃম জেলার এক- 
_ চক্রাগ্রামে (মললারপুর ষ্টেশনের নিকট ) নিত্যানন্দ প্রভুর 
পিতৃগৃহ ছিল) সিউড়ির বিশ ক্রোশ পূর্বে ও বর্ধমান 
জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার ১০ মাইল পশ্চিমে কাদড়া গ্রাম; তথায় ব্রাহ্মণ- 
বংশে ১৫৩০ খু. অকে জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন; ইনি নিত্যানন্দশাখাতৃজ্ ; 
খেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন দেখ যায়, স্থৃতরাঁং ইনি গোবিন্দ দাস, 
বলরাম দাস প্রভৃতির সমকালিক কবি। কাদড়া গ্রামে জানদাসের একটি 
মঠ এখনও আছে, পৌষ মাসের পূৃিমায় সেখানে গ্রতিবৎসর মহোৎসব এবং 
সেই সঙ্গে তিন দিন ব্যাপিয়া মেলা হয়। 
গদাধরের শিশ্য যছুনন্দন চত্রবর্র কথ! ইত্তিপূর্বেরে উল্লিখিত হইয়াছে) 
ইনি স্থকবি ছিলেন। ইহার রচিত 'রাধারুফ-লীলা-কদস্ব পুস্তকের ক্লোকসংখ্য! 
৬ কিন্ত মালিহাটী বৈদ্যবংশীয় কবি যছুনন্দন দাস ( জন্ম. ১৫৩৭ খু.) 
ঠাহার অপেক্ষা বেশী যশম্বী। পর্কল্পতরুর বন্দনায় ইহার সম্বন্ধে লিখিত 
| আছে” * “প্রভূক্কতাচরণমরোরহ মধুকর জয় যছুনন্দন 
বদ ছাল ও য্ দাস।” * প্রতু অর্থে শ্রীনিবাস আচাধ্য। যছুনন্দন, 
শ্রীনিবাস-কন্তা হেমলতার আদেশে ১৬০৭ থু অবে 





জ্ঞান্দাস। 


বৃন্দাবদদাসের পদ ও তাগবতেয় রচনা এক কবির লেখার মত গুনার না । আমর! এ. 
সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় গৌরভূষণ মহাশয়ের 'মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না ।"--এই পুন্তকের প্রথম 
সংস্বরণের পাদটাকায় আঁদরা উপরি উক্ত কথাগুলি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি অট্যুতযাঁধু_ 
আমাদিগকে লিখিয়া পাঠা ইর়াছেন, “বঙ্গতাধা ও সাহিত্য প্রকাশ হইবার পূর্বেই আমার 
এই মতের পরিবর্তন হয়। তবৃহি নি নবাভারত ১ খও চন স্যার (তোরা 

















বিরাজে লীলামৃত' ও.  রূপগোষ্বামীর পবি্কমাধব” বে ূ 
পয়ারাহবাদ সঙ্কলিত করেন । কিন্তু পদকর্তা বলিয়াই ই'হার যশ: স্থায়িত্ব 
প্রাপ্ত হইস্থাছে। পুরযোতমের গুরুদূত দাম 'প্েমদাস” ইনি নবহীপের 
কুলিয় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; ই'হার পিতার নাম 
_. গজাদাস; ইনি গোবিদ্দদেবের মন্দিরের (বৃন্দাবনে ). 
পৃজারি ছিলেন। ১৭১২ খু" অবে ইনি “বংশীশিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন, তৎপরে.. 
কর্ণপুরের “চৈতন্যচ্দরোদয়' নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন। পদকর্তা 
 গৌরীদাস পণ্ডিত নিত্যানন্দের শ্বশুর প্রসিদ্ধ হ্ধ্যদাস সরখেলের৯ ভ্রাতা; 
গৌরীদাসের বাড়ী শাস্তিগুরের নিকট অধ্বিকাগ্রামে ; ইনি চৈতন্তদেবের অস্ুচর 
. শবীগগ। . ছিলেন, কথিত আছে চৈতত্যদেবের শ্বহত্ত-লিখিত গীতা. 

.... গ্রন্থখানি ইহার নিকট রক্ষিত ছিল। ইনি নিম্বকাষ্ঠে, 
চৈতত্যবিগ্রহ গঠন করিয়া অশ্িক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ 
ভক্ত সদেগাপকুলভূষণ শ্যামানন্দ নবদ্ধীপ ভ্রমণকালে ইহাকে উক্ত বিগ্রহপূজায় 
নিযুক্ত দেখিয়াছিলেন। রায় বসস্ত নরোত্বমঠাকুর মহাশয়ের শিশ্ । শেষ বয়সে 
ইর্নানা ইনি বৃন্দাবনবাপী হইয়াছিলেন এবং জীবগোত্বামীর পঞ্জ 

| লইয়া গোৌড়ে একবার. শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট 
আসিয়াছিলেন। ভক্তিরত্বাকরে উদ্দিখিত আছে, * পহেনই সময় বিজ্ঞ 
শ্রীবসন্ত রায়। কাটান (১৪9 তরঙ্গ )। *% 
এই বিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বোধ হয় নরহরি পুনর্ববার নরোত্ম-বিলাসে বন্দন। করিয়া 
লিথিয়াছেন, * “জয় জয় মহাকবি শ্রীবসস্ত রায়। সদা মত রাধা কৃ চৈতনত 
জীলায় ।”-_-১২বিলাস। * সুতরাং ই'হাকেই পদরর্তা “দ্িজবসস্তরায়” 
বলিয়া বোধ হয়; যশোহরনিবাসী কায়স্থ “রায় বসস্তের” নাম ইদানীং 
গ্রবন্ধাদিতে পাইয়া থাকি, কিন্ত কোনও প্রাচীন পুস্তকে উক্ত পদকর্তা সমঘ্ধে 
প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। একটি প্রাচীন পদে দৃষ্ট হয়, গোবিন্দদাস- 
কৰি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গুণ কীর্তন করিতেছেন, কিন্তু রায় বসস্তের পদে 
পাকা নি লাহে কোড উহা? 


৯ ইহার ছুই কতা হধা ও জাহষীদেবীকে নিত্যানন্দ প্রভু বিষাহ করেন। 


প্রদান | 











নচৈতন্-দাহিতা বা মবনধীপের ২ সদ: জা ৩২৯, 


সাকার (১৬৮১৮ ধ অব) কর একজন অনুর ছিলেন ইনি 
. ঘি কার টানার পালন করেন। রহ জাহোরগদির রে 
| রী  লোচনদাসের গুরু ও 'চৈতগ্ামঙ্গল' রচনার উপদেষ্টা 7 
ছিলেন। একটি সংস্কৃত বন্দনায় জানা যায়, নরহরির বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর ও 
তাহার পিতার নাম নারায়ণ ছিল। নরহরি গৌরলীলার পদরচনার প্রবর্তক 
বলিয়া বৈষ্ব-সমাজে আদৃত। ইহার পথ অনুসরণ করিয়। বাস্থদেব ঘোষ যশস্বী | 
হইয়াছেন। নরহরি সরকার ১৫৪০ থু. অবে গুধ হন। 
| বস্থ রামানন্দ কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ মালাধর বস্থর পৌন্র।.. 
ইনি দ্বারক! নগরী হইতে নীলাচল পর্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে পর্ধ্যটন করিয়াছিলেন। 
কথিত আছে, মহাপ্রভু ইহাকে মিত্র সম্বোধন করিতেন। ন্থুপ্রমিদ্ধ রায় 
রামানন্দ উড়িস্ার প্রতাপরুদ্রের একজন উদ্ধ'তন কশ্মচারী 
_ ছিলেন ইনি বিখ্যাত “জগন্নাথবল্পভ' নামক নাটক রচনা 
করেন, চৈতন্যদেব ই'হার দর্শনেচ্ছায় নিজে বিদ্যানগরে গিয়াছিলেন। ইনি 
রসিক ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে প্রসিদ্ধ। ১৫৩৪ থু. অবের মাঘমাসে 
রা রামানন্দের তিরোধান হয়। নরহরি চক্রবর্তী পদকর্তা ঘনহ্যাম নামে 
পরিচিত, কিন্তু * “কবিনৃপজ ভৃবন-বিদিতযশ জয় ঘনশ্যাম 
ঘা ও সপ্ত বলরাম ।” * পরকল্তরুর এই স্লোক ছার! জানা যায, 
ও _ ঘনশ্তাম নামে অপর একজন পদকর্ত। কবিরাজবংশে. 
জন্মগ্রহণ করিগ্বাছিলেন। ইনি গোবিন্দ কবিরাজের পৌন্র ও দিব্যসিংহের পুত্র । 
পীতাম্র দীস যে রপমগ্ররী সঙ্কলন করেন, তন্মধ্যে তাহার কয়েকটি পদ. 
সর্িবিই আছে। গ্রতিতন্াপ্রভু যে সময় নীলাচলে ছিলেন, তখন চক্রপাণি ও.. 
. মহানন্দ নামে ছুই ভাই তাহার নিকট রধুনন্দনের শিল্প বলিয়া পরিচয় দেন।, : 
চক্রপানি চৌধুরীর পুত্র রামানন্দ, তৎপুত্র গঙ্গারাম এবং তাহার ছুই পুত্র, জ্যোে 
_ গোবিন্দলীলামৃত অন্থবাদকারক মদনরায়চৌধুরী ও দিতীয় ব্যক্তি রসবরব্রী- 
প্রণেতা রামগোপাল। রামগোপালের রসকল্পবন্ী পাওয়া গিয়াছে, উহা. : 
১৭৪৩ খৃ-অন্ধে বিরচিত হয়, এবং ইহার কিছু পরে রামগোপালের পু, 
 শ্গীতাম্বর দাস “রসমগ্জরী” সঙ্কলন করেন। রসমঞ্তরীতে বিছ্যাপতি, গোবিন্দ. 
_ দাস প্রভৃতি পদকর্তৃগণের পদই অধিকাংশ | সন্কলিত পদাবলী ছু বো 
 শীতান্বরের রসবোধ ও পদ মনোনীত.করিবার বিলক্ষণ শক্তি ছিল। তাহার - 





বহু রাষানন্থ। 


রার রামানন্দ । 











রি ৩২৮: .. ৪ বদ ভাষা গু এ ত্য রস হ. হি এর রা 4 - 


শ্বকৃত ননিও বৈ দার । দুখের বিষ, তিনি ও তাহার পিজা গোপানি 
দাসের ( রামগোপাল দাসের ) পদ কিছু বেশী পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছে ইহা 
পিতৃভক্তির পরিচায়ক, কিন্ত সাহিতাদেবীর পক্ষ সত কার্য নহে। আরও 
একটি ছুঃখের বিষয় এই যে, চণ্তীদাসের ছুটি পদ (যথা, * “ভাল হৈলা 
আরে বধু আইল! সকালে” * ইত্যাদি ও * “চিকুর ফুরিছে, বদন খসিছে” 
ইত্যাদি) তিনি পিতার ভণিতা দিয়া প্রচারিত করিয়াছেন ।৯ চে 
জগদানন্দ,-জাতিতে বৈদ্য, ইনি মহাপ্রভুর অস্তরঞভক্ত খগডবাসী কুন্দের 
বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ই'হার পিতামহের নাম পরমানন্দ এবং পিতার নাম 
মিত্যানন্দ। সর্বানন্দ, কৃষ্ণা? ও সচ্চদানন্দ নামক জগদানন্দের তিন সহোদর 
ছিলেন। জগদানদ্দের পিতা প্রীথণ্ড ত্যাগ করিয়া আগরডিহি দক্ষিণখণ্ডে বাস 
করেন এবং জগদানন্দও তাহার ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া কীরভূমের 
অন্তর্গত ছুবরাঁজপুর থানার অধীন জোফলাই গ্রামে বাস করিয়াঁছিলেন। 
অপরাপর বৈষবভক্তের গ্যায় ইণ্হার জীবন মম্বদ্ধেও অনেক অলৌকিক কাহিনী 
বণিত আছে। জগদানন্দ-পদাবলীপ্রকাশক ৬কালিদাস নাথ মহাশয় তাহা 
বিস্তৃতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

১৭০৪ ( ১৭৮২ থু) শকে জগদানন্দ স্বর্গগত হন। এতছুপলক্ষ্যে তাহার 
নিবাসস্থান জোফলাই গ্রামে এখনও বৎসর বৎসর একটি মহোৎসব হইয়। 
থাকে। বৈষ্ণব্দাসের পদকল্পতরুতে জগদানন্দের অক্পসংখ্যক কয়েকটি পদ 
মক্িবিষ্ট আছে। | 
ধাহার। শুধু ললিতশব্কেই কবিতার প্রাণ মনে করিয়৷ অনেকস্থলে 
 অর্থশৃন্ত কাকলির সৃষ্টি করিয়াছেন, জগদানন্দ সেই শ্রেণীর কবি-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, সন্দেহ নাই । হৃদয়ের অন্তঃপুরে ষে কবিতার 
নিভৃত স্থান এ কবিতা! সে শ্রেণীর নহে,_ শুধু ললিত শবপ্রহেলিকায় শ্রুতিকে 
8৮58 এ ভাবের কবিতার চরম লক্ষ্য; কিন্তু যমক অলঙ্কার ও 
কার, লিকারের নিবিড় সমাবেশেই যে সর্ববদ। শ্রুতিস্থথকর পদ্‌ হইতে 
পারে, রে, গদাননের পদ পড়িয়া আমরা তাহা বুঝি নাই। বন্ৃতত্ত্বীতে অনভ্যন্ত 

নিত উচ্ছৃঙ্খল ধ্বনির ন্যায় জগদানন্দের পদরাশি শ্রুতিকে স্বখ্যান না 
করিয়া অনেক নে পীড়ন করে। কিন্তু একথা অবস্ হ্বী 7 মে, রি টা 
স্থানে ্থানে অয়দেবের মত দ্বের মত সুন্দর শব গ্রন্থনে সমর্থ ধা ছৈন। | 
চে সাহিতাপরিষদ ইইতে বদ ইইতে প্রকাশিত পুস্তক দেখুন । 1 




















মাও ইত্য“বা নবদ্ধীপের ১ম যুগ টু রি | ৩২৯ 


আমরা অগদাননের সমন্ধে আর 'ধেবটি বির উন্লেখ বরা বিশে প্রয্বোজন 
অনে করি। এই কৰি ভাবী কবিগণের সাহায্যার্থে একটি যুমক-অলঙ্কারের 
ধারা রচনা আরম করিয়াছিলেন) তদ্দণারা অনুমান হয় যে, জগদানন্দ 
আকাশের তারা কি বনের ফুল দেখিয়৷ অতি অনায়াসে কবিত্বমস্তরে দীক্ষিত 
হন নাই। তিনি শ্রমে গলদ হইয়া কবিতা রচন? শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং 
 তদ্িষয়ক একটি প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া ভাবী কবিগণের জন্ত পন্থা নিন্বপণের 
প্রয়াী হইয়াছিলেন। “জগদানন্দের খসড়া” ললিত শব্দের বিপণি বলিয়! 
উল্লেখ করা যায়, পাঠক খনড়াখানি পাঠ করিলে জগদানন্দের কবিতার গুহাতত্ব 
অবগত হইবেন। ইহা। প্রাচীন রীতি অস্সারে বনীয় ভাষায় অলঙ্কারশান্্ 
'লঙ্কলনের প্রথম ও শেষ চেষ্টা । 
বংশীব্দনের পিত। ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় পাুলীনিবাসী ছিলেন, কিন্ত 
'অহাপ্রভুর আদেশে নবদ্ধীপে আসিয়া বাস করেন। ১৪৭৬ শকে ( ১৪৯৪ খু. 
অবে) ত্র মাসে পৃণিমা-দিনে বংশীধদন ভৃযিঠ হন। তিনি বিন্বগ্রামে 
শ্রীগৌরাঙ্গ মৃত্তি ও নবহীপে 'প্রাণবল্লভ” নামে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। 
তাহার ছুই পুত্র, টৈতন্য- ও নিত্যানন্দ। পদাবলী ব্যতীত বংশীবদন 
'শ্বীপান্বিতা” নামক একখানি ক্ষুত্র কাব্য প্রণয়ন করেন । 

বংীবদনের পৌত্র (চৈতন্য দাসের পুত্র) রামচন্দ্র একজন বিখ্যাত, 
পদকর্তা। ইনি ১৪৫৫ শকে (১৫৩৩ খৃ-) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৫ শকে 
(১৫৮৩ খু.) মাঘ মাসের কুষ্কাতৃতীয়া তিথিতে অপ্রকট হন। রামচজ্্ 
জাহুবাদেবীর শিষ্য ছিলেন; ইনি বুধরীর সন্গিকট রামনগরে বাঁস করেন। 
রাধানগরের নিকট বাঘনাপাড়ায়ও ইহার আর এক বাটা ছিল। রামচঙ্ররের 
কনিষ্ট ভ্রাতা শচীনন্দন দাস একজন পদকর্তা। তিনি 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামক 
কাব্য প্রণয়ন করেন। বংশীবদনের বংশধর মহামহোপাধ্যায় ভাগব্তকুমার 
সানী এম. এ.) এখন বলীয় স্থধীসমাজের মুখ উজ্জল করিয়া আছেন। . 
_. পরমেশ্বরী দাস- ইনি খেতুরীর মহোৎ্সবে উপস্থিত ছিলেন। ইনার 
2 জাতিতে বৈদ্য ; ইনি জানব ঠাকুরাণীর গ্রশিত্য ছিলেন; | 
২ তাহার আদেশে “ড়া আটপুর' যাইয়া শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ প্রকাশ 
করেন। অ্প্রতি সেই বিগ্রহের নাম “হ্যামস্থন্দর" হইয়াছে। ইনি কিছুদিন 
| 'গরলগাছা+ রাম বাস করিয়াছিলেন। ইতর দমে অসেন অনিক জা, 











খ্রামে। ইনি রত আচারের পুর. : ইহার উপাধি ছিল কচ |. ইন 
চিজদারগার বৃদ্দাবনদাস লিথিয়াছেন £- টপ 1 
- প্যছুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম রসময়। সিনা 
প্রসাদ দাস-_বিষুপুরস্ করুণাময় দাসের ( মজুমদার) গু গু ্রনিবানের, 
শিশ্ত $ ইহার উপাধি ছিল “কবিপতি। 
. উদ্ধব দ্রা-অপর নাম কুষকাস্ত। ঃ ইযি পদকতর-বলযিতা বৈষব, 
দাসের বধ ছিলেন? বাড়ী টেঞা ( বৈস্বপুর )। | 
_ ম্বাধাব্সভদাস.-প্রীনিবাস আচার্যের শিল্ত, কাঞ্চনগড়িয়া দি 
স্থধাকর মণ্ডল ও তৎপত্বী শ্থামাপ্রিয়ার পুন্র। রাধাবল্পভ রঘুনাথ গোস্বামী- 
কত “বিলাপকুস্থমাঞ্ুলি'র বাঙ্গাল! অনুবাদ করেন। 
শশিশেখর ও চক্দ্রশেখর__শশিশেখরের সহোদর ভ্রাতা চন্দ্রশেখর |. 

ছুইজনই প্রসিদ্ধ কবি। বর্তমান কীর্তন গানগুলি ছুই ভ্রাতার পদাবলীর 
দ্বারাই বিশেষরপে পুষ্ট | ই'হাদের পিতার নাম গোবিন্দদাস ঠাকুর। ই'হারা' 
কাদড়ার বিখ্যাত “মঙ্গল” বংশীয় ত্রাহ্মণ কুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । মঙ্গল 
ঠাকুর ছিলেন গদাধর পণ্ডিতের শিশ্ত, জ্ঞানদাসের সমসামগ্লিক। মুলুকের, 
বিখ্যাত পদকর্ত| বিশ্বস্তর ঠাকুর ছিলেন শশিশেখরের শিষ্য এবং তাহারই পদে 
জানা যায় ষে শশিশেখর চন্দ্রশেখরের সহোদর ছিলেন। বিশ্বস্তর শশিশেখরের, 
বন্দনা লিখিয়া৷ তাহার পদ্দাবলীর মুখবন্ধ করিয়াছেন । ইহার] বৈষ্ণব দাসের 
( পদকল্পতরূ-সঙ্কলয়িত।) কিছু পূর্ধবে বিগ্যমান ছিলেন। আজকাল, 
কীর্ভনিয়ারা শশিশেখরের পদ্দাবলীই বিশেষ ঘট করিয়া গাহিয়। থাকেন 
সম্ভবতঃ ই'হাদেরই একজনই *রায়শেখর” উপাধিতে পদ রচনা! করিতেন। 
... পরমানন্দ দেন-_বাড়ী কীচড়াপাড়া গ্রাম, জাতিতে বৈদ্য। ইনি 
মহাশ্রতুর প্রিয় পার্খচর শিবানন্দ সেনের পুত্র ; ১৫২৪ টা পরমানন্দের জন. 
হয়। মহাপ্রভু ইহাকে. “কবি-কর্ণপূর” উপাধি দিয়াছিলেন। ইনি ১৪৯৪ 
শকে (১৫৭২ থু.) সুবিখ্যাত “ৈতন্তচন্োদ়” নাটক ও তাহার চি বহর 
পরে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' প্রণয়ন করেন; ইহা ছাড়া “আনন্নবন্দাবনচস্পৃর 
(কিপবা্ক” চিন্তিত কাব্য? সৃতি বমংখ্যক সং্ত গজ না 
করেন। | 


বাদে, মাধব ও গৌবিদাল_ইই বিন হয 














রি বাদ ১ম ধুর তি 





জন্মগ্রহণ করেন। এই তিন অ্রাতা শেষে বব্ীণে আসিয়া বান করেন. 
গৌরাগ সম্ধীয় পদ বলী-রচকগণের মধ্যে বাঁুঘোষ শীর্ষস্থানীয় । তিন ভ্রাতা ই 
বিখ্যাত “কীর্তনীয়া' ও মহাগ্রতর অন্ুরক্ত অন্থচর ছিলেন। স্থবিখ্যাত 
নবন্ধীপবানী কীর্তনগায়ক গৌরদাসের মতে ইহারা নদেশাপ, জাতীয়, 
ছিলেন। | 
ধনয় দ্বাস_ বর্ধমান ছাচড়া-পাচড়া গ্রামে বাড়ী। টৈতত্ভাগবত ও. 
চৈতন্চরিতামূতে ইনি পণ্ডিত ও নিত্যানন্প্রিয় বলিয়] বণিত হইয়াছেন। 
গোকুল দ্াস_-৪ জন। ১. জাজী গ্রামবাসী প্রসিদ্ধ কীর্ভনীয়া | 
২, কাঁঞ্চনগড়িয়া বাসী শ্রীদাসঠাকুরের জোষ্ঠ ভ্রাতা গোকুলদাঁস, শ্রীনিবাস, 
আচার্ষ্যর শিষ্য |. ৩. বীরহাম্বীরের সমসাময়িক, বনবিষুপুরবাসী গোকুলদাস 
মহাস্ত। ৪. “কবীন্ত্র' উপাধিধারী পঞ্চকোট মেরগড়বাসী গোকুল। (ভ. র*) 
রায়শেখর- বিখ্যাত পদকর্তা। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত পরাণ গ্রামে, 
ইহার নিবাস ছিল। কাটোয়ার যছুনাথ দাসের *সংগ্রহ-তোধিণী” হইতে 
জান। বায় দর্গাদাসী” নামে ই'হার এক সাধনপাত্রী ছিল। ইনি প্রান 
মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি। ইহার রচিত “দণ্ডাত্বিকা পদবী” বৈষব. 
সমাজের একখানি বিশেষ আদরের পুস্তক । | 
আনন্দ দাস__জগদীশ পণ্ডিতের শাখায় এক আনন্দদাসের নাম পাওয়া 
ধায়, ইনি *জগণদদীশচরিত্র-বিজয়* গ্রন্থ-প্রণেত]। 
কানুরাম_ইনি শ্যামানন্দের শাখাশি্য ) ইহার গু দামোদর 
পণ্ডিত। | 
কৃষ্দাস-_পদবর্তা্দিগের মধ্যে কৃষীসের সং খ্যা অনেক। পা 
কষ্দাস কবিরাজের পরিচয় পরে প্রদ্দান করিব। অস্বথিকা দ্র গৌরীদানের 
ভ্রাতা ক্ুষ্ঘদামও একজন পদ্দকর্তা ছিলেন। | 
কক্ঃপ্রসা__ * “শ্ীগতিপ্রতূর শিল্ত প্রধান তনয়। ইককএসাধ ঠা 
গল্ভীর হদয়॥* * শ্রীকফ্গ্রসাদ শ্রীনিবাস আচার্যের পৌত্র ছিলেন।.. 
শততিশববিদন্দ-_ প্রনিবাদ আচার্যের পুরু। ইহার রচিত: *বীরর্থাবলী* 
নামক একখানি বাঙ্গলা গ্রন্থ আছে। গ্নোকুলানদ্দ সেন_ জাতিতে বৈদ্য, . 
দিব হাসা, ইহার নামাস্তর বৈফব দাস। ইনিই পরশদধ 
কল্পতরু-সঙ্কলয়িতা, . ধ্রীটায় অষ্টাদশ. শতাববীর. শেষভাগে জীবিত. ছিলেন।.. 














ষে, ইনি একজন উৎকৃষ্ট, কীর্ডনিয়া ছিরেন। শা, গোপাল 
ভট গোস্থামী (১৫০, হইতে ৯৫৮৭ খু )ইনি বি রি সাধ 
্াবনবাসী যারা 
 গোগীরমণ চক্রবস্তাঁ গ্রনিবাস আচার্্ের শিক, বাড়ী বুধরী | 
গোঁবর্ধন দাস দামোদরের শিষ্য । রসিকমঙ্গজল নামক গ্রন্থে ইহার কথার, 
উল্লেখ আছে। চম্পতি রায়-_রাধামোহন ঠাকুর পদাম্ৃতসমুদ্রের টীকায 
লিথিয়াছেন * “চম্পতি্াম দাক্ষিণাত্য-প্রীকষ্টৈতন্যভক্তসমাজঃ কশ্চিৎ আসীৎ 
স এব গীতকর্তা”। * দৈবকীনন্দন_ইনি শ্রীগৌরাজরদেবের সময়ে বর্তমান 
ছিলেন। বৈষ্ণবনিন্দ! প্রভৃতিই ই'হার কাধ্য ছিল। দৈবকীনন্দন কুষ্টব্যাধি-: 
গ্রস্ত হইয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইলে, পাপের প্রায়শ্চিত স্বরূপ “বৈষ্ণববন্দনা+ 
'রচন। করিতে আদিষ্ট হন। . ইনিও “বৈষ্ববন্দনা” গ্রস্থ রচনা! করিয়া মহাব্যাধি 
টোরিজাক গর জনশ্রুতি। 

ললিত দেব-- * “নরভোমের ম্বগণ নরসিংহ মহাশয়। দূরদেশ 

পরুপল্লী যার রাজ্য হয়॥” * প্রেমবিলাসে-- * “কমলললিত চরণ মধু 
পাওয়ে সেই সুজান, রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দদাস অন্থুমান ॥৮ 
* নয়নানন্দ- গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাত। বাণীনাথের পুন, চরিতামূতে ইহার 
উল্লেখ আছে। প্রসাদ দাঁস-__বিষুপুরবাসী করুণাময় দাসের পুক্র, ইহাদের 
কৌলিক উপাধি মঙ্ুমদার । আচার্য প্রভুর সমকালিক,-উপাধি-__কবিপতি। 
মাধো নীলচরের লোক, শ্যামানন্দের শি্ক রসিকানন্দের শিষ্য ৷ (রসিকমঙগল 
গরস্থ, ১৪ পৃষ্ঠা )। র্িকানন্দ__ নীলাচলের অচ্যুতানদ্দের পুত্র শ্ামাননের 
শিল্ক। জন্ম ১৫৯০ থু.। রাধাবজ্পভ-হুধাকরমণ্ডলের পুত্র, আচার্ধ্য প্রতুর 
শিশ্ব। হৃরিবন্লুভ- প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নামান্তর । কিন্তকেহ কেহ 
বলেন ষে, তাহার গুরু কৃষ্চরণের নামাস্তর, হরিবল্লভ তাহার গুরুর নামেই 
পদের ভণিতা দেন। যাহা হউক, & ভনিতাযুক্ত পদে যে চক্রবর্তীমহাশয়কৃত, 
তাহা সর্বসন্মত। তিনি 'ক্ষণদাগীতচিস্তামণি' নামে একথান্রি পদপ্রস্থ সঙ্থলম 
করেন। চক্রবর্তী-কত ২৩ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ১৭৮৪ 
অন্দে তিনি *সারার্থদর্শনী” নামে ভাগবতের টীকা (রচনা করেন, ইহাই তাহার 
শর্ববপ্রথম ও শেষ কীন্তি। এই সকল, পদকর্তী ছাড়া বনবিষ্ুগ য়ে প্রসিখধ 











রি ৮ ৰ বা নবী, পর ১ম যুগ. রত ৯ 7 বে ৩৩৩ 
রাজা বীরহাতীর+ ও নীলাচলবানী শিথ্াহিতীর ভগিনী দি ৩, * রসিক- | 
ভুক্ের অদ্ধজন-_মাধবীর পদও পাওয়া গিয়াছে। আমর! সম্প্রতি তরণীরমূণ 
নায়ক একজন কবির একটি স্বৃহতৎ পদ্দ-সংগ্রহ পাইয়াছি। তন্মধ্যে তাহার 
রচিত অনেক পদ পাওয়া গিয়াছে। তনুণীর্রণের চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একখানি 
পুস্তক আছে। তাহাতে চণ্ডীদাস ও ততব্ধু জনৈক রাজ ( সম্ভবতঃ কীর্নাহারের 
কিক্কিন নামক নৃপতি) সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিবৃত আছে। এই পু'খিখানি 
বিশ্ববিগ্থালয়ে রক্ষিত আছে, ইহাতে সহজিয়া! মতের ব্যাথ্য। দেওয়! হইয়াছে। 
তরুণীরমণ মহাপ্রভুর প্রায় সমকানলবর্ভাঁ। যছুনাখ দাসের সংগ্রহ-তোঁধিণীতে 
ইহার একটি পদ উদ্ধৃত আছে। 
এ স্থলে বল। উচিত, ধাহারা বড়বড় রথ নিহিযা পরমিধি নাত বারিয়ে, 
অথবা ধাহার্দের রচিত পদাপেক্ষা ভক্তিরসময় জীবনই বেশী স্থরভিময়, যথা-__ 
কৃষ্দাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস, ভ্রিলোচন দাস ও নরহরি চক্রবর্তী 
প্রভৃতি গ্রস্থকার ও শ্রীনিবাস আচার্য্য নরোত্তম দাস ও শ্বামানন্দ 
প্রভৃতি বৈষ্ণৰ মহাঁজন,_তাহাদের প্রসঙ্গ পরে প্রদত্ত হইবে। | 

এই ফুগের পদকর্তৃগণ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি হইতে নিয় স্থান পাইবার | 
যোগ্য, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেক উৎকুষ্ট কবি আছেন। এই দলে নরহরি, | 
গোবিম্মদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায়শেখর, ঘনশ্ঠাম, রায়বসস্ত, যদ্ুন্দন,. 
বংশীবদন এবং বাস্থঘোষ শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের কবিতায় প্রেম ভিন্ন 
অন্য ভাব নাই, কিন্তু গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদে প্রেমের সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত, 
হইয়াছে। ভক্তির সঙ্গে নির্শলতা প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু গা়তার হাস হয় ) প্রেমেতে 
অঙ্কিতঘৃত্তি আলিঙ্গন করিলে প্রাণ জুড়ায়, ভক্তিতে অঙ্কিত ুত্তির পদ স্পর্শ 
করিতে পারিলে কৃতার্থ জ্ঞান হয়, স্থৃতরাং প্রেম অপেক্ষা! ভক্তিতে উদ্দিষ্ট ছবি: 
একটু দূরে স্থাপিত হয়। ভক্ত তাহার আরাধ্যকে না পাইলে আবার তপশ্চরণে' ৷ 
প্রবৃত্ত হয়, প্রেমিকার মত তাহার রাগ ও মান করিবার শক্তি নাই-_কিস্ত 
আত্মসমর্পণের ইচ্ছা আছে। নিয়োদ্ধত পদটিতে প্রেম অপেক্ষা তপন্যার কথা' রা 
বেশী আছে : 4 নর 

স্থাহা পুঁছ অরুণ চরণে চলি যাত। হা ডাহা ী হইখ গা ূ 
যো সরোবর পছ নিত নতি নাহ হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥ যো, 


রে হাঁহার ছুইটি পদ উদ্ধত জিত ইহ এ পীর ্াঃ জা 


রি রণ আখ] থেহণ করেন ।. 














টি প্‌হ নি মধ চাহ। র্‌ ক ঈ জ্যোতি হোই তি মাহ॥ যো ধা [জনে 
'পহ বীজই গাত। মঝন অঙ্ তাহি হোই মৃছুবাত॥ ধাহা পহু ভরমই জলধর 
শ্তাম। মঝ অঙ্গ গগন হোই তছুঠাম॥ গোবিদদদান কহ কাঞ্চন গোরি। রি 
নো মরকত তঙ্গ তোহে কিএ ছোড়ি।* 8) 
বৈষ্ণব কবিগণের প্রেম পণ্যরব্য নহে। নই এ প্রেমের বর, বানই এ 
প্রেমের দুখ; প্রতিদান চাহিয়া এ বিপণিতে কেহ প্রবেশাধিকার পায় না। 
| _ স্কুলের স্থুরভি বিনামূল্যে বিতরিত হয়; চাদের জ্যোত্ঘ্া, 
কষ ির দাখ। মলয় সমীরণ ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রী নহে, প্রাতঃকু্্যরশ্শি 
হ্বীতকালে কত মধুর, কিন্তু শাল বনাতের মত তাহার মূল্য নাই; বনের কুন্দ, 
সুখি, জাতি, গৃহস্থন্দরীগণ হইতে কম মধুর নহে, কিন্তু উহাদের পণে বিক্রয় হয় 
না? এ প্রেমও তেমনই অমূল্য । স্বপ্াবিষ্টের স্যায প্রেমিক এই প্রেম-ভরে 
উদ্মতভাবে যাহা খুঁজিয় বেড়ায়, তাহা প্রতিদান নহে,-- 

“মো! যদি সিনাই আগিলা ঘাটে আর ঘাটে পিয়া! নায়। মোর অঙ্গের ছল, 
পরশ লাগিয়া, বাহু পশারিয়! রয় ॥ বসনে বসন লাগিবে বলিয়া, একই রজকে 
দেয়। আমার নামের একটি আখর, পাইলে হরিষে লেয় ॥ ছায়ায় ছায়ায় 
জাগিবে বলিয়া, ফিরয় কতই পাকে । আমার অঙ্গের বাতাস যেদ্দিকে সে দিন 
সে মুখে থাকে ॥ মনের কাকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে। পায়ের 
সেবক রায়শেখর কিছু জানে অন্নুমানে ৮ 

এই অপূর্বব ব্রতের এই অপূর্ব্ব কথা । পঞ্চদশ শতাব্দীতে বজদেশে প্রেম ও 
'সৌনদ্ধ্যপূজার পূর্ণ প্রভাব দেখা দিয়াছিল। বিরল-দ্রম নখর-রাজিতে বসম্তের 
'সৌষ্টব এখন বিকাশ পায় না । এখন বসস্ত বনে আসে- কোকিলের জঙ্তা, রজ- 

_.. কিশলয়ের জন্য, বনকুরজ ও কুরঙগীর জন্য; মনুস্ত-সমাজে 
' 'পঞ্দশ শতানীর | | 
পরেলাহিতয। এখন বিজানের নীরস শীত-বাদু কবিত্বের ফুল পল্পব সংহার 
_.. করিয়া সত্যের অস্ছিপঞ্জর দেখাইতেছে ; এখনকার প্রেমের 
কবিভ! পঞ্চদশ-শতাবদীর স্বতিমাত্রে পর্যবসিত; সেরূপ মধুর কথা এখন আর 
লিখিত হইবে না”-সেই স্বপ্রময়ী চিত্রলেখা বিজ্ঞানের শতলনীহারিকাজড়িত | 
হইয়া এখন চির অল্প হয়! গিয়াছে। এই শপতরুপল্লবগুচ্ছমণ্ডিত পৃথিবী ও 
পূর্বেও ফের, : এখনও রি সেই সদর আছে_ কিন্ত আমরা সির ূ 
ঈতিকান- ভাল বিয়া পড়া উচিত। বাজালার দার স্গীতে পীত প্রেমের 

















বশর তন চলিতেছিল, তাহাতে বাঙ্ালার পি প্রেমের লট 
“অপূর্ব আদর্শ আদ্ত্ত করিতে জমর্থ হইয়াছিল। এই গল্পী-গীতিকাগুলি স্পষ্ট 
করিয়া দেখাইবে, নর-নারীর ইন্দিয়াতীত,_প্রাণ দেওয়া প্রেম কিরূপে ধীরে 
শ্বীরে বৈষ্ণব বর্গের উপাদান যোগাইতেছিল। চশ্তীদাসের প্রসিদ্ধ পদ_-*এ 
ঘোর যামিনী মেঘের ছটা, কেমনে আইলা বাটে*_এর লঙ্গে গীতিকার *ধোপার 
পাট” মিলাইয়া পড়ুন, দেখিবেন পল্পীগীতিকাটি যেন এই গানের একটি ভাত্য। 
প্রেমের জন্য বজ্ধের নর-নারী যে কি উৎকট তপস্তা করিয়াছিল, তাহা। পল্লী- 
গীতিকায় সোণার অক্ষরে লেখা হইয়াছে; আর 'এক ধাপ উঁচুতে উঠিয়া 
'বৈষণবের। রাই কামর প্রেম আয়ত করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব ধর্ম যুগব্যাপী জাতীয় - 
ভপন্যার ফল। চণ্ডীদাস বলিয়াছিলেন,,“ত্রহ্ষাওড ব্যাপিয়া আছয়ে ষেজন কেহ 
না চিনয়ে তারে, প্রেমের আরতি যেজন জানয়ে, সেই সে বুঝিতে পারে।” 
তিনি ভগবৎ-প্রেম আস্বাদন করার পক্ষে নর-নারীর প্রেম অপরিহার্ধ্য মনে 
করিয়াছিলেন, আর এক ধাপ উপরে উঠিয়া 'চৈতন্যদ্দেব বলিলেন, “প্রেম প্রেম 
করে লোকে প্রেম জানে কিবা, প্রেম করা কি হয় রমণীর সেবা+ অভেদ পুরুষ 
নারী যখন জানিবে, তখন প্রেমের তত্ব হৃদয়ে ফুটিবে |” তিনি দিন রাত্রি চণ্ডী- 
ঘাসের গান গাঁহিতেন, কিন্তু বুঝিয়াছিলেন, উহা যে রাজ্যের কথা সে উর্ধবরাজ্য 
সাধারণের জন্য নহে। এইজন্যই তিনি নর-নারীর প্রেম ছারা ভগবৎপ্রেম 
পাওয়। যায়--একথা সামাজিক লোকের পক্ষে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং 
“বহিরঙ্গ সে নাম সংকীর্ভনের” নিরাপদ্‌ পথ প্রদর্শন প্রচার করিয়া “অন্তরঙ্গ 
সহ” রস আস্বাদন করিতেন ্‌ 
 বৈষণবপদাবলী আনন্দলোকের কথা-_সেই প্রেমে যে ক্রোধ তাহার উপাঠাম ূ 
আনন্দ-_ তাহাতে 01010 সুচনা! করে ন1। চণ্ীদাস লিখিয়াছেন, “প্রণয় 
করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধন অঙ্গ পায় না সে"--ই'হাদের রাজ্যে রণ দিয়া আর 
ফিরাইয়া নেওয়ার উপায় নাই। ইহাদের বণিত মান ক্রোধের অভিব্যক্তি 
নহে, সোগা দিয়া ফুলই গড় বা অস্ত্রই গড়--উহাদের একমাজ উপাদান সোধা। : 
সেইরূপ এই প্রেমের মিলন, মাথুর, মান, প্রভৃতি যাহাই লিখিত হইয়াছে__. 
তাহা সমত্তই আনন্দলোকের কথা । সে প্রেমের ঝগড়া-বিবাদ, বাদবিসম্বাদদের 
নিষ্পত্তি স্থান অপর কোন বিচারালয় নহে। কুষ্ণ“বিরহে রাই প্রাণত্যাগ 
করিতেছেন + কৃষ্ণের দিত অবধি নাই । বৃদ্দা বলিল, “াসধৎ দেখাইয়া 
 স্কাহাকে বাধিয়া আনিব।” মুমু রাধিকা ভীতা হইয়া বলিলেন, “বেধ না 

















| তার কোমল করে। ভন: কোর না আরে, $ নে জে নাছির 
যখন তারে মন্দ কত, চত্্রমুখ মলিন হবে, তাই ভেবে ফাটে.মোর বুক 
( কৃষ্ণকমল )।” 'ষখন রাধা ছুক্দয় মানিনী, তখনও “এক পদ্‌ রুফপদে যাইবার 
চায়, আর পদে পদে বাঁরণ করে তায়। এক কর্ণ বলে আমি কষ নাম শুনব, 
আর কর্ণ বলে আমি বধির হয়ে রব 1” যখন কৃষ্ণের নাম বলিবেন না, স্থির 
করিয়াছেন তখনও “এ ছার বিধাতা মোর হইল কি বাম। যার নাম নাহি 
লব লয় তার নাম (চণ্ডীদাস )।”__এই প্রেমের লবখানি খাটি সোগা দিয়া 
গড়া । ইহা সেই আনন্দ-লোকের কথা-_উপনিষদ্‌ যাহা আভাসে মাত্র ব্যক্ত 
করিয়াছেন। অন্তান্য কবিরা কষ্ণপ্রেমরূপ দুর্মভ ভ্রব্যের জন্ত করজোড়ে প্রার্থনা 
করিতেছেন, কিন্তু বৈষণব-কবির রাধা, প্রধানতঃ চণ্ডীদাপ-অক্কিত রাধা, পুনঃ 
পুনঃ থর করিতে চাহিয়াও ঘর করিতে পারিতেছেন না । প্রেম বন্যার মত 
আসিয়! তার ঘর ভাসাইয়! লইয়া যাইতেছে, তখন তিনি কাদিয়। বলিতেছেন, 
"হে আনন্দময় তুমি কেন বাশী বাজাইতেছ, আমার এত সাধের সাজান সংসার 
তুমি কেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছ। আমি তোমার পায়ে কি অপরাধ করিয়াছি” 
আমি রন্ধন-শালায় যাইয়া বাঁশী শুনিয়! রান্না গোলমাল করিয়া! ফেলিতেছি*' 
(কু্-কীর্তন ), কত নিবারণ করিতে চাই-_কিন্তু চিত্ত সংযম করিতে পারি' 
না। “কত নিবারিয়ে তবু নিবার নাযায়।” এই ভাবের বন্যায় পড়িয়া: 
চৈতন্তদেব ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। 


মাথরের এক একটি পদ একটি রত্ব ভাগ্ডার। কৃষ্ণ কতই না আদর 
করিতেন, তিনি রাধিকার হাতে মূরলীটি ফেলিয়৷ দিয়া তাহার পায়ের ধুলি' 
লইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন; রাধার মুখে হানি দেখিলে চোখ ছল ছল 
. হুইত৯ “আবার হাস” বলিয়া প্রার্থনা করিতেন। রাধিকার বর্ণ গৌর__ 
এই জন স্বয়ং পীতবাস পরিতেন,২ রাধার একটি নিশ্বাস গড়িলে, চমকিয়া 
উঠিতেন। বিদায়ের মুহূর্তে করুণভাবে, বারংবার “যাই” “যাই” বলিতেন, 
তখন কত আলিঙ্গন, সত নিবিড় ন্নেহ,_-এক পা। চলিয়া গিয়া ফিরিয়া, 





রর “ন লহ লহ রাই সাধের মুরবী পরশিতে ঢা তব চরণের খুলি”. জানদাস নি 
নাল তি রখ হলি হল হস দাস 








 শ্রচৈতন্ত-দাহিত্য বা নবদধীপের ৯ম যুগ... ৩৩৭. 


রাধিকার মুখ দেখিয়া কাতর হুইয়। পড়িতেন।”৯ “বধু আপন শ্রীকরে কুম্থম 
নিকরে তুলিয়া” আনিতেন, এবং নিজ হস্তে ফুলশয্যা রচনা করিতেন । সোপার 
চিরুণী দিয়। সোণার পুতলীর চুল বীধিয়া দিতেন, “আচরি চিকুর বানাইত 
বেণী। সে বেণী সম্বরি, বাধিত কবরী-_মালতীর মাল! পরাইত। কত সাজে 
সাজাইত-_মুখপানে চেয়ে র'ত, বধুর বিধুবদন ভেসে যেত নয়নের জল সি ঃ 
(কষ্ণকমল ) 
যে কৃষ্ণ এরূপ আদর মিরর তিনি এতটা নিশ্মম হইয়াছেন; _ রাধিকা 
তাহার অভাবে মৃত্যুর স্গিহিত, তাহাও তিনি উপেক্ষা করিতেছেন। দৃতী 
যাইতেছে__কিস্ত রাধিক1 জানেন, কৃষ্ণ আসা পধ্যস্ত তিনি বাঁচিবেন না, তিনি 
দূতীকে বলিতেছেন_ 
“কহিও কাহুরে সই কহিও কা্ুরে 
একবার পিয়। যেন আইসে ব্রজপুরে, 
নিকুঞ্জে রহিল আমার এই হিয়ার হ্মহার, 
পিয়া! যেন গলায় পরয় একবার | 
যতনে মল্লিকা আমি রোপিন্থ নিজ করে। 
গাথিয়া ফুলের মাল! পরাইও তারে । 
তরু শাখে রইল মোর সাধের শারীশ্তকে, 
পিয়। যেন সব কথা শুনে তাদের মুখে, 
তোমরা! আমার যত প্রিয় নন্্ব সখী, 
আমার সঙ্গিনী সভে আমার ছু:খের ছুখী। 
. শ্রীদাম হ্থদাম আদি যত তার সখা। 
তা সভার সনে তার হবে পুনঃ দেখ 
দুঃখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী, 
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি। 
পিয়! যেন তারে আসি দেয় দরশক্ 
কহিও কান্ুর পায় মোর নিবেদন ।” 


১, "আমি যাই, আমি যাই, বলে তিন বোল,. 
কত ন! চুম্বন দেয় কত দেয় কোল, 
পদ আধ যায় পির! চার পালটিয়া 
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া! ।”--চণ্তীদাস 


ন্‌ 





৩৩৮ ৮৫ ০ ্ পু  খ্ভাষা ক গাতিতা 


যেহেম-হার রাধার শত শত-অশ্রবিদ্দুতে অভিষিক্ত দা ঘেস কষ 
একবার গলায় পরেন) কৃ্ণকে মালা পরাইবার জন্ত তিনি অতি খসে মন্লিকার 
চারা রোপণ করিয়াছিলেন, সে সৌভাগ্য তাঁহার হইল না, তোরা তাহাকে 
একবার মল্লিক ফুলের মালা পরাইয়! দেখিস”_সথীকে বলিতেছেন। আমি 
কিকষ্ট পাইয়! মরিলাম, তাহা তিনি শারীশ্বকের মুখে শুনিবেন, সেই কথ। 
বলিতে যাইয়া! নির্ব্ধাক পক্ষীর মুখেও ভাষ! ফুটিবে। যশোমতীর সঙ্গে যেন 
আদিয়। দেখ! করেন, বলিতে বলিতে বীণার শেষ ধ্বনির মত রাধার ক 
থামিয়া গেল। 
ষে বৃন্দা রাই কান্থুর মিলনের দৃশ্ঠ শতবার ॥ রেখিরাছেন, রাধার মুখের 
হাসি মিলন জাত শ্বর্গীয় আনন্দ শতবার কুগ্তলতার আড়াল হইতে দেখিয়া 
্বয়ং হাসিয়াছেন তিনি মুযুষু রাধার এই শেষ কাতরোক্তি__ 
“শুনিয়া আকুল দূতি চলে মধু পুরে 
কি কহিবে সে সব বচন নাহি ফুরে |” 
একটি মাত্র “আকুল” কথায় দূতীর হৃদয়ে অসীম ব্যথা! বুঝাইতেছে। এই 
পদটি শ্রীথণ্ডের নরহরি লিখিয়াছিলেন, রায় শেখর কতকট। পরিবত্তিত ও 
রূপান্তরিত করিয়! পুনরায় পদটি লিখিয়াছেন। 
পদ্রকর্তৃগণের মধ্যে গোবিন্দদাস বিগ্ভাপতির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহার 
রচিত পদে বিষ্ঠাপতির রস-পূর্ণ উচ্ছ্বাসে অপ্রক্ফুট প্রতিবিষ্ব 
৬৯৮ পড়িয়াছে; মৈথিল কবির পর্দে অনুভবের গাঢ়তা ও 
| ... উদ্দীপনাশক্তি বেশী, কিন্তু গোবিন্দের পদে স্থার্থত্যাগ ও 
পবিত্রত। অধিক, কবিত্বের হিসাবে গোবিন্দ বিদ্যাপতি হইতে নিম্নে াড়াইবেন, 
কিন্ত বু নিয়ে নহে। বিগ্যাপতি যেরপ গোবিন্দদাসের 
টা আদর্শ, চণ্ীদাস সেইরূপ জ্ঞানদ্াসের আদর্শ ; জ্ঞানদাসের 
কতকগুলি পদ চণ্তীদ্রাসের চরণ-ভাঙ্গ1; তাহা মধুর এবং 
গুজের প্রতিধ্বনির মত, শুনায়। জ্ঞানদাসবণিত নায়কের প্রেম-বিকাশ-চেষ্টা 
নানা বিচিত্র বর্ণপাতে সুন্দর এবং সেই সৌন্দর্য্য সততই নির্শন অশ্রজলে 
 উদ্জল হইয়্াছে। বলরামদ্াস কাহাকেও আদর্শ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় 
__. না, চত্তীদাসের ন্যায় ইহার কবিতা স্বভাবেরই প্রতিবিষ্ব, 
চণ্ডীদাসের ন্যায় ইনিও সরল বক্তা, কিন্ত ততদূর গভীর 
নহেন। তাহার .পদ খাঁটি বাঙ্গাল! কথায় রচিত, বাঙালীর ঘরের পারের 


বলরানান ও তীর স। 


বাগানের ফুলের ্থায় চিরপরিচিত সৌধ ও সির সমটি। গোবিগাস 
ও জ্ঞানদাসে, জানদাস ও বলরামদাসে পার্থক্য আছে ; যে ক্রমে এই আলোচম! 
লিখিত হইল-_এ পার্থক্য সেই ক্রমে, কিন্তু তাহা তিল প্রমাণ । 
বৈষ্ণব কবিগণের পদ প্রথম সংগ্রহ করেন, বাব! আউল মনোহরদাস ; 
হুগলী জেলার বদনগঞ্জে ইহার মমাধি আছে; কথিত আছে ইনি জ্ঞানদাসের বন্ধু 
ছিলেন ও যোগবলে অতি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন; ইহার রচিত সংগ্রহের 
নাম পদ-সমুদ্র ।১ খুষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর শেষে এই সংগ্রহ সঙ্কলিত হয়। ইহার 
পদ-সংখ্যা ১৫**০ ; বোধ হয় পদসমূদ্রের অব্যবহিত পরেই শ্রীনিবাস আচারের 
পৌন্র রাধামোহন ঠাকুর পদ্ামূতসমূত্র সঙ্কলন করেন। তিনি ইহার ষে | 
পদাবলী সংগ্রহ "মহাভাবাহছদারিণী, নামক সংস্কত টিগ্ননী দিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার শিক্ষা এবং অস্ত্র বিলক্ষণ পরিচয় 
আছে। অষ্টাদশ শতাব্ীর প্রথম ভাগে রাধামোহন ঠাকুরের শিশ্য বৈষ্ণব 
দাস পদ্কল্পতরু প্রণয়ন করেন। 'পরকল্প-লতিকা” গৌরীমোহমনদাসকৃত + 
'গীতিচিস্তামণি' হরিবল্পভক্কৃত ; 'গীতচন্দ্রোদয় নরহরিচক্রবস্ীরৃত, প্রসাদদাস- 
কৃত “পদচিস্তামণিমালা, “রসমগ্জরী' পীতান্বরদাসরুত; ইহা ছাড়। লীলাসমুদর, 
পদ্দার্ণবসারাবলী, গীতকল্পতরু, প্রভৃতি বহুবিধ ক্ষুত্র ও বৃহৎ সংগ্রহ-গ্রস্থ আছে। 
 পদ-সমুদ্র অতি বিরাট: গ্রস্থ-_রিচা্সনের সিলেকসনের ন্যায়। ছাপা 
হইলে উহ বড় বড় পুস্তকাগারে শোভা পাইতে পারে । রাধামোহন ঠাকুরের 
সংগ্রহ*পুস্তকের অনেকাংশ তিনি ত্বকৃত পদ দ্বার! পূর্ণ করিয়াছেন, কতকগুলি 
বাঙ্গাল! পদ ও ব্রজবুলির সংস্কৃত টাক! এই পুস্তকে প্রদত্ত 
পদ-সমূত্র, পদান্বত, হুইয়াছে। গৌরমোহন দাসের সঙ্কলন দৃষ্টে বোধ হয়, 
পদকল্প-লতিকা! ও 
উন ভাল ভাল পদ মনোনীত করিবার শক্তি ইহার বেশ ছিল, 
| প্দ-সন্গিবেশও বড় ন্ুন্দর হইয়াছে। কিন্ত সংগ্রহকারকের 
দৃষ্টি প্রগাঢ় ভাবাপেক্ষা সুললিত শব্বিশিষ্ট পদগুলির উপর বেশী এবং পুম্তক- 
খান বড় কষুত্্ ; মাত্র ৩৫১ পদে সম্পূর্ণ । মোটের উপর বৈষ্বদদাসের সংগৃহীত 


১. পদমমুদ্র স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ত্তনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল; কলিকাতায় 
কোন দোকানদার ২***. টাকা মূল্যে এই গ্রস্থম্তত্ খরিদ করিতে ঢাহিন্লাছেন, কিন্তু তক্তনিথি 
ষহাশয় তাহ! দেন নাই; বৃদ্ধবয়সে তিনি এই পুস্তক নিজের তত্বাবধানে ছাপাইয়! পাত্রবিশেষে 
বিতরণ করিবেন, ইহাই তাহার স্ব ছিল; কিন্তু ছুঃখের বিষয় তিনি তাহায় উদ্দেগ্ঠ 
চরিতার্থ করিয়া যাইতে পারেন দাই। এ নন্বত্মে আরও একটু বক্তা আছে, নে 
_. শরন্ধাম্পদ কয়েকছ্ধন সাহিত্যিক বন্ধু এই পুস্তকের অস্তিত্বে সন্দিহান ০০৪ 
কথা এখানে উল্লেখ করা নিপ্রয়োদন। 





৩৪. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


পদকল্তরুই ব্যবহার রা গ্রন্থ, ইহার পদসংখ্য। ৩১০১) পদ্াম্মৃতসমু্ত 
ইহা! হইতে অনেক ছোট পুস্তক, অথচ সংগ্রাহক তন্মধ্যে ৪০*টিরও অধিক 
্বরুত পদ দিয়াছেন। বৈষ্ঞবদাস শ্বীয় বিরাট: সংগ্রহে মাত্র ২৭টি শ্বৃত পদ 
দিয়াছেন, সে কয়েকটি পদও বন্দনাক্ছচক, সুতরাং সংগ্রহগ্রস্থে অপরিহার্য! 
বৈষ্ণব্দাস এই সংগ্রহ নঙ্কলন করিতে যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা প্রবীণ 
ব্যক্তির উপযুক্ত । পদকল্পতরু ৪ শাখায় বিভক্ত ; প্রথম শাখায় ১১ পল্লব, মোট, 
পদসংখ্যা ২৬৫। দ্বিতীয় শাখায় ২৪ গলপব, মোট পদসংখ্যা ৩৫১। তৃতীয় 
শাখায় ৩১ পল্পব, মোট পদসংখ্যা ৯৬৫ $ চতুর্থ শাখায় ৩৬ পল্পব, মোট পদসংখা। 
১৫২০। ইহার কোন্‌ পল্পবে কত পদ তাহাও পুস্তকের শেষভাগে নির্দিষ্ট আছে। 
প্রকাশিত পদকল্পতরু অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়; বৈষ্বদাস তৎ্কৃত হুচীপত্রে 
নির্দেশ করিয়াছেন, ৪র্থ শাখায় ২৫ পল্পবে বিদ্যাপতি ও চণ্তীদ্বাসের বিবরণ প্রত 
হইয়াছে, কিন্ত গ্রন্থ মধ্যে উক্ত পল্লবটি বজ্জিত হইয়াছে ; এরূপ আরও কয়েক 
স্থল স্পষ্টত:ই অসম্পূর্ণ দেখ যায়। শুচীনিদ্দিষ্ট ৩১০১ পর্দের মধ্যে মুদ্রিত 
পুস্তকে মাত্র ৩০৩০টি পদ দৃষ্ট হয়। যে অংশটুকু ধতিহাদিক, হিন্দুস্থানবাসি- 
গণের তাহা লু্ড করিবার একট] বিশেষ শক্তি আছে। পদ্কল্পতরুর আছ্যস্তই 
সুন্দর সুন্দর পদপূর্ণ নহে । হোমরের রচনায়ও মধ্যে মধ্যে তত্্রালসতা৷ দৃষ্ট হয় 
-এটি একটি প্রবাদ বাকা । বৈষ্ণব কবিগণের পর্দগুলিও সর্বত্রই প্রতিভা- 
প্রদীপ্ত নহে, অনেক স্থল পুনরাবৃত্তি-দৌষ-দুষ্ট ; কিন্ত পদকর্পতরুর গ্রতিপত্রেই 
এমন ছু'একটি ছত্র বা পদ আছে, যাহ] পড়িলে বোধ হয়, কবি বাগ্েবীর, 
লেখনী কাড়িয়! লইয়া! তাহা লিখিয়াছেন। পাঠক সেই সকল পদে প্রেমের 
নানারূপ লীলাসরস চিন্রলেখ। দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। 
_. বিদেশীয় ভাবাপন্ন পাঠক, বর্ণমালাহুক্রমে পদগুলি সন্নিবি্ হয় নাই দেখিয়া 
বিরক্ত হইতে পারেন। পূর্বে লিখিয়াছি, এই পদাবলীসাহিত্য ভালবাসার 
বিজ্ঞান। ভালবাসা-রহস্তের এরূপ গৃঢ়ভেদ আর কোন দেশের সাহিত্যে নাই ॥ 
লতা! যে ক্রম এবং কৌশলে তরুকে জড়াইয়। বশীত্ৃত করে, এই বিজ্ঞানে সেই 
পবিষ্াগ বীতি। ক্রম লিখিত হইয়াছে । প্রেমের নান! লীল। হইতে 
| _. অলঙ্কারশাস্ত্রের হুত্র রচিত হইয়াছে । অলঙ্কা গ্রন্থে ৩৬” 
রূপ নায়িকাভেদ বণিত আছে; এই ভেদপ্রকশিস্থত্রে এক একটি চিত্রনির্দেশক 
রেখাপাত করা হইয়াছে, সেই রেখার উপর কবিগণ তুলি ছারা সজীব বর্ণ 
ফলাইয়াছেন। এই ুত্রগুলি অন্যান্য: বৈজ্ঞানিক পুত্রের ন্ভাঁয় কঠোর নহে, 


শ্রীচৈভ্ত-পাহিত্য বা নবহীপের ১মযুগ.:.. ৩৯১ 


যুবকগণ চদা রো অস্থভব করিবেন সন্দেহ নাই ) যথা,_ - নায়িকা শ্বীর 
সৌনার্ধ্য-দর্পে মানিনী হইয়! কর্ণোৎপল দ্বারা নায়ককে তাড়না করিতেছে, এই 
চিত্খানি প্রগল-ভার ; তমালকুঞ্জে অধীর নায়িক1 গ্রণয়ী-সঙগ অপেক্ষায় 
পত্রকম্পনে আশান্বিত হইয়া ইতত্ততঃ ধাঁধিত হইতেছে, এই চিত্রের নাম বাসক- 
সজ্জা) এই অপেক্ষা যখন আক্ষেপে পরিণত হইতেছে, তখন বিগ্রলন্ধা 
মানিনী--থগ্ডিতায় বিষাদ ও রোষম্ফীতা, প্রোষিত-ভর্তৃকাভাব সর্বশ্রেষ্ঠ, এখানে 
মান ও ক্রোধ অশ্রজলে মগ্ন; এখানে নায়িকার ঘুঙ্ঠি বড়ই স্ন্দর, কারণ-_ * 
“যা কাস্তায়াঃ মুখে চিরায় বিরহে সা মাধুরী মাধুরী |” * এইরূপ আরও অনেক 
ত্র আছে। | ্ 
বঙ্গীয় পদসমূহে এই সকল লীলাময় ভাব ভক্তি-বিধৃত হইয়া স্বর্গীয় 
ভালবাসার উপাদান হইয়াছে, তাহাদের উদ্োন্ুখ গতি ও নিষ্ধাম আবেগ 
বিলাসকল। হইতে স্বতন্ত্। 
বল! নিম্প্রয়োজন, সংগৃহীত পদগুলি পূর্বোক্ত ুত্রান্ূসারে সঙ্গিবি 
হইয়াছে । আমর এস্বলে পদকল্প-লতিকা হইতে সংগ্রহনৈপুণ্যের কিছু নমূন। 
দিতেছি; পাঠক দেখিবেন, সংগ্রাহক নান। কবির পদ 
পু নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া কেমন সুন্দরভাবের যোজনা 
করিয়াছেন, _বিন্তা-কৌশলে একখানি সম্যকৃভাবে চিত্র 
কেমন পরিষ্ফুট হইয়াছে, নানা কবির তুলি দ্বারা যেন একই বর্ণ ফলিত 
হইয়াছে 


মুরলী শিক্ষা ্ 

কামোদ্দ। বহুদিনের সাধ আছে হরি। বাজাইব মোহন মুরলী ॥ তুমি 
লহ মোর নীল সাড়ী। তব গীত ধড়! দেহ পরি ॥ তুমি লহ মোর গজমতি। 
মোরে দেহ তোমার মালতী ॥ ঝাঁপ! খোঁপা লহ খসাইয়। মোরে দেহ চূড়াটি 
বাধিয়া ॥ তুমি লহ সিন্দুর কপালে । তোমার চন্দন দেহ ভালে ॥ তুমি লহ 
কঙ্কণ কেউরি। তোর তাড় বাল দেহ পরি॥ তুমি লহ মোর আভরণ। 
মোর দেহ তোমারি ভূষণ ॥ শুন মোর এই নিবেষন। সিরা হবি, 
বৃন্দাবন ॥১। 
কানেড়া। রনী করাও উপদেশ। যে র্ধে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ ॥ 
কোন্‌ রঙে বাজে বাঁশী অতি অস্থপম। কোন্‌ রদ্ধে রাধ। বলি লয় আমার 


৩৪২ 


নাম। কোন্‌ রজ্ধে বান বনি পনি খনি। : কোন্‌ রহধ কেক শব্দে 
নাচে ময়ূরিণী ॥ কোন্‌ রদ্ধে রসালৈ ফুটয় পারিজাত। কোন্‌ রদ্ধে কদম্ব ফুটেছে 
গ্রাণনাথ॥ কোন্‌ রদ্ধে ষড়খতু হয় এক কালে । কোন্‌ রন্কে নিধুবন হয় 
ফুল ফলে॥ কোন্‌ রদ্ধে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়। একে একে শিখাইয়া 
দেহ শ্যাম রায়॥ জ্ঞানদাস কহে হাসি হাসি। রাধা মোর' বলি বাজিবেক 
বাশী 1২। 

কামোদ। কৌতুকে মুরলী শিখে রসবতী রাধা। মদনমোহন মনো- 
মোহিনীর সাধ ॥ প্রেমরঙ্গে শ্যাম-অঙ্ে অঙ্গে হেলাইয়1| মুরলী পূরয় রাই 
ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥ বিন তন্ত্রে বিন। মন্ত্রে কত ফুক দেই । বাজে বা! না বাজে বাঁশী 
পিয়া-মুখ চাই ॥ রাধার অধরে বেণু ধরে বনমালী। পাণি পন্ধজ ধরি 
লোলয় অঙ্ুলি॥ কানু কোলে কলাবতী কেলির বিলাসে। দুহুকরূপ দেখি 
শিবানন্দ ভাষে ৩ 

বেহাগ। আজু কে গে! মুরলী বাজায়। এত কর হে শাম রায় ॥ 
ইহার গৌরবরণে করে আলে! । চুড়াটি বীধিয়া কেবা দিল ॥ তাহার 
ইন্দ্রনীলকাস্ত তচ্ছ। এত নহে নন্দস্থত কান্ু। ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি । 
নটবর বেশ পাইল কতি॥ বনমাল৷ গলে দোলে ভানল। এনা বেশ কোন্‌ 
দেশে ছিল ॥ কে বানাইল হেনরূপ খানি। ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী। 
নীল উয়লী নীলমণি। হবে বুঝি ইহার স্থন্বরী। নখীগণ করে ঠারাঠারি ॥ 
কুঞ্জে ছিল কান্থ কমলিনী। কোথা গেল কিছুই না জানি ॥ আজ কেনে দেখ 
বিপরীত । হবে বুঝি দোহার চরিত ॥ চণ্ীদা মনে মনে হাসে। এরূপ 
হইবে কোন্‌ দেশে |8।৯ 

পদের অতল রত্বাকর হইতে নান! যুগের ভিন্ন ভিন্ন নামাঙ্কিত এই চারিটি 
রত্বের উদ্ধার করিয়া এইরূপ স্ন্দর সমন্বয় করায় সংগ্রাহক একটি উৎকষ্ট 
মণিকারের সম্মান পাইবার যোগ্য। 
পদ্দাবলী-নাহিত্য হইতে আমরা বিদায় গ্রহণ রিতেছি। বঙ্গদেশের 


১১ প্রথম পদে বৃন্দাবদ-কৃত রাধিক1) হরির মিকট বেশ পরিবর্তন ও বংশীবাদনের অনুমতি 

. চাহিহাছেন ; দ্বিতীয় পদে (জ্ঞানদাস-কৃত ) বেশ পরিবর্তন সম্পূর্, কিন্ত রাধিক! বাশী বাজাইতে 

পারেন নাই, এজন্ত তছ্ুপদেশ চাহিক্লাছেদ; তৃতীয় পদে ( শিবানন্দ-কৃত ) কৃ রাধাকে বাশী 

_ বাজাইতে শিক্ষা দ্রিতেছেন। ধর্থ পদে ( চণ্ডীদাস-কৃত )রাই কানু ও কানু রাই সাজিয়াছেন' 

_ তখন বেশ পরিবর্তন সম্পূর্--রাধ! হুলহিত স্বরে বাশীতে বন্ধার দিতেছেদ এবং সখীগণ টি চিনিতে ও 
মাগারিরা "আনু কে গো মুরলী বাজায়" প্রভৃতি ন্রিজ্ঞাস! করিতেছেন । 7) 








চরিত-শাখা ৩৪৩ 


ভক্কির অবতার চৈতন্দেবের জীবন একটি গতির তায়) এদেশের স্লীতি- 
কবিতাই উৎকৃষ্ট কবিতা; ষে জাতি উদ্ভমপূর্ণ, উন্নতিপথে ধাবিত, তাহার মধ্যে 
পুরুষকারের চিত্র জীবন্ত ; দে জাতির নরনারী-জীবন নাটকীয় চরিত্রের গড | 
সৌন্দর্য ও মহত্ব ব্যক্ত হয়, রামায়ণে ও মহাভারতে একদা 
গিনি হিন্দুর সেইরূপ চরিত্র প্রতিবিদ্বিত হইয়াছিল। কিন্তু 
অবস্থার ক্রীড়াশীলচক্রে পতিত, ছিন্ন ভিন্ন জাতির অশ্রই 
সম্বল; সেই অশ্রু কথনও ছুঃখজ্ঞাপক হইয়া মর্মস্পর্শী হয়, কখনও বা ভক্তির 
উচ্ছাদে উচ্ছৃসিত হইয়া! গীতিকবিতার মুছু উপার্দানের মধ্যেও এরূপ মহত্ব ও 
সৌন্দর্য ছায়া দেখাইতে পারে, যাহাতে সেই ছুঃখে দয়া করার অধিকার হয় 
না, সে দুঃখ গৌরবের বিষয় হয়। 
এই গীতিকবিতাগুলি আমরা জগতের সর্বত্র সাহিত্য প্রদর্শনীতে লইয়া 
দেখাইতে পারি ;- আত্মগরিমার রাজ্যের অধিবাসিবৃন্দকে আত্মবিসক্জানের 
কথ! শুনাইয়। মুগ্ধ করিতে পারি। 





চরিত-শাখ। 
(ক) গোবিন্দদাসের কড়চা৯ (খ) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙগল 
চৈতম্যভাগবত, চৈতন্তমজল, চৈতন্যচরিতামৃত 
(ঘ) ভক্তিরত্বাকর, নরোত্তমবিলাস, প্রেমবিলাস প্রভৃতি 


কে) গোবিনদাসের কড়চা 
প্রভৃর মহিমান্বিত আদর্শ হইতে বঙ্গসাহিত্যে জীবন-চরিত লেখার প্রথা 
নি হয়। মনুয্ের নৈমগিক চরিত্র এক সময়ে শাস্ত্রীয় যবনিকার পশ্চাতে 


এ আশপাশ শা টা? পালিত 


১০ গ্বোবিন্দদানের কড়ার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কতিপয় স্বা্থান্ধ ব্যক্তি এবং সংসকারান্ধ 
পণ্ডিত একট। বৃথা হৈ চৈ তুলিয়াছিলেন। মৎ্সলম্পাদিত কড়চার নূতন সংস্করণ, ঘাহা 
বিশ্ববিষ্তালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বিভ্তারিতভাবে প্রতিগঙ্ষীজ দলের ভ্রম 
নিরসন করা হইয়াছে। সেই হদীর্ঘ ভূমিকা! পাঠ করিয়। বহু গোশ্বামী ও পণ্ডিত আমাকে 
চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন ষে, এই অমূল্য পুপ্তকথানির সন্বন্ধে তাহাদের সমস্ত ছি! দুর হয়া! 
গিয়াছে । বৈষ্ণব সাহিত্যে অদ্বিতীয় পঙ্িত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ, রীযুক্ত গৌর, ষ্গ 
অচ্যুত্চরণ তত্তনিধি, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত থগেন্্সাথ মিত্র, এম, এ, শাস্তিপুর নিবানী ভূতপূ্বধ 
সকুল-ইনন্পেক্টর অধ্যাপক ্রীধুক্ত নলিনীমোহন বান্যাল, রঙ্গপুরের গবর্ণমেন্ট উকীল শ্রীযুক্ত 
রায় বাহাছুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ধতিহাসিক রাখালদান বন্দোপাধ্যায়, 
. শঙ্তবর মনোমোহন চত্রবর্তী এবং গোস্বামী চট টি অধিকারী ডি বহ 

মহোদিয় এই পুস্তকের পঞ্ষগপাতী | নি. 











৩৪৪. | পি -বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


পড়িয়া উপেক্ষিত ছিল। ভাই-চৈভত্তদেবের টিপি টানি 
রচিত চমাপ্রবর্তক | ধর্ম ভিন্ন অন্ত কিছুর অবতারণ। হয় নাই। মহাপ্রভু 
নিজের জীবন দেখাইয়া বুঝাইলেন, মন্গস্যলীলার সৌন্দর্ধ্য- 
পাতেই শাস্ত্র উজ্জ্বল হয় ও মমুত্য শাস্ত্র হইতে মহত্তর। পুস্তকে যে সকল ভাব 
ও চরিত্রের কথ। বণিত হয়, মহাজনগণের জীবনে তাহা নীরা ক্রয়! 
করে। 
রিত-সাহিত্যের সুত্রপাত হইল; বজদেশীয়গণ পনি চরিঅগুলির 
[নিজ শক্তির বিষয় অবগত হ্ইয়। মন্ুয্য-স্থলভগ্তণের প্রতি অবহেলা 
করিতে শিখিয়াছিল। দয়া, ভক্তি, সরলতা প্রভৃতি গুণই প্ররুত পৃজনীয় ; 
অর্গ-প্রত্যঙ্গের অমানুষী বিরাট: তত্ব বা বহুল তত্ব প্রকৃত 
সের প্রতি. শোভা কিংবা মহত দান করিতে পারে না__একথা বাঙ্গালী 
জনসাধারণ তখনও ভাল করিয়া বুঝে নাই ; তাই চৈতন্ত- 
দেবের ভক্তের মধ্যে অনেকে তাহার চরিত্রে অলৌকিক বর্ণপাত করিয়াছেন । 
তাহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, স্থতরাং শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ 
চৈতন্যদেবের জীবনের অতিমান্থষিক প্রভাব প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হন 
নাই।১ সে সময়ে ধর্শপ্রচারের জন্য সেরূপ করা আবশ্যক ছিল। কারণ 
অজ্ঞ এবং অশিক্ষিতগণ অলৌকিক লীলার দ্বারাই বেশী আকুষ্ট হইয়া থাকে। 
চৈতন্যদেবের জীবন সম্বন্ধে তাহার সঙিগণের কেহ কেহ কড়চা বা “নোট' 
রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই “নোট? ও জনশ্রুতি অবলম্বনে এবং তাহার কোন 
কোন সঙ্গীর কথিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া! বৃন্দাবনদাস 
_ চৈতন্যভাগবতের ন্যায় উৎকৃষ্ট এতিহাসিক গ্রন্থ ও পরে 


কষজ্দাস চরিতামবতের ন্যায় অপূর্ব্ব ভক্তিমিত্র দর্শনাত্বক চরিতাখ্যান প্রণয়ন 


টৈভস্তজীবনী। 


১, ১** বৎসর হইল, কবি প্রেমানন্দদাঁস চৈতগ্দেবের অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যে সকল 
প্রমাণ টার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গন্ত প্রমাণসহ কবির শ্বহস্তলিখিত 
কাশজথানি আমি পাইরাছি; তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধত হইল-_বামনপুরাণে বাসং 
প্রতি প্রীকৃষ্বাকাম--“অহমেব কচিত্বরন্গ সম্নাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিডক্তিং গ্রাহ়িয্ে কলৌ 
পাপহতান্নরান্‌।” বাযুপুরাণে_“দিবিজাভূবিজায়ধবং জায়ধবং ভক্তিরূপিপঃ | কল লংকীর্ত দা 
রন্ভে ভবিষ্ামি শচীন্তঃ 1" বতম্তপুরাণে,-গুদ্ধাগৌরঃ নুদীর্যাঙ্গো! গঙ্গাতীরসমুস্তবঃ | 
ছয়ানুঃ কর্তনগ্রাহী তবিস্বাঙ্ি কলিবুগে।" এইরপে গরুড়পুরাপ, কৃর্পুরাপ, বিফুপুরাণ, 
দেবীপুরাশ, ন্বন্দপুয়াণ, বাল্দীকিপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, বৃহতযাদল প্রভৃতি অনেক পুরাণেয় নাষ 
করিয়া প্লোক উদ্ভৃত'হুইয়াছে ; এসব প্রেমানন্দ উদ্ভূত করিপ্লাছেন, পূর্বোক্ত পুযাপগুলির নব 
সংস্বরণে সেগুলি ধু জিয়! ন! পাইলে পাঠক আমাকে দাসী করিবেদ না। 


চরিত-শাখা .  . ৩৪৫ 


করেন। নি বাঙ্গালায় “কড়চা জিত নর মধ্যে 
গোবিন্দদাসের ও মূরারিগ্তথ্রের কড়চা বিশেষ প্রসিদ্ধ, কিন্ত দ্িতীয়খানি সংস্কৃত 
লিখিত, সুতরাং এ পুস্তকে উল্লেখযোগ্য নহে। ্ 
কড়চা-লেখকগণের মধ্যে গোবিন্দ্দাস একজন। ইনি উক্-শিক্ষিত ছিলেন 
না; যে ছুই বৎসরের বৃত্তাত্ত লইয়৷ ইনি পুস্তকখানি লিথিয়াছেন, সে ছুই 
বৎসর ইনি দিবারাত্র মহাপ্রভুর পরিচরধ্য৷ করিয়াছেন, কখনও সঙ্গ-বিচ্যুত হন 
নাই। তাহার লেখায় এমন একটু সারল্যমাখা সত্য- 
গোবসর বার পিতা আছে, যাহাতে কড়চা 
প্রামাণিকতা । চচাধানা ফটোগ্রাফের গ্যায় 
| সুন্দর ও বিশুদ্ধ বলিক্ষ প্রতীয়মান হয়। মন্থয্ুবধিত 
ইতিহাস কখনও পূর্ণ ও অবিসংবাদিত ভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ কর! যায় না, 
তবে গোবিন্দের কড়চা অনেকাংশে প্রামাণিক এঁতিহাসিক-গ্স্থ 0 
করা যাইতে পারে। 
এই পুস্তকের রচন৷ নানাবিধ গুণান্বিত। ধাহার চরণতলে উপবিষ্ট হইয়। 
ভক্তি ও বিন্ময়-উচ্ছৃসিত, অশ্রুসিক্ত অনুচর এই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহার এরূপ প্রেমমধুর চিত্র-লেখা আর কোনও পুস্তকে লিখিত হয় নাই। 
বুন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদ্াস কবিরাজ মহাগ্রভুকে দেখেন নাই ঃ 
তি জনশ্রুতি; ভক্তগণের বণিত বৃত্তান্ত ও কড়চাগুলির সাহায্] 
তাঁহার মহিমান্বিত চরিত উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু 
গোবিন্দ তাঁহার রূপ অনুক্ষণ দর্শন করিয়াছেন ও সেই রূপমাঁধুরী অস্থক্ষণ ধ্যান 
করিয়াছেন। জয়ানন্দ মহাগ্রভৃকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার রচিত 
চরিতাখ্যানও গোবিন্দের কড়চার ন্যায় চাক্ষুষ ঘটনার ইতিহাস নহে । গোবিন্দ 
যে ছবিখান। দেখিতে পাইতেন, তাহ! পাগ্ডতিত্যের প্রভাবে রুত্রিম বা রূপান্তরিত 
হয় নাই। অশিক্ষিত সরল ভৃত্য প্রভুর খড়ম ছুইখান৷ স্দ্ধে করিয়া! কিছু 
প্রসাদভক্ষণের লালসায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেন ; তিনি বাগ্দেবীর বরে চির-যশন্ী 
হইয়া ব্যাস ও বান্মীকির লেখনীর উত্তরাধিকারী হইবেন, এইরূপ কোন 
অহঙ্কারের ভাব তাহার রচনার আবেগপূর্ণ সারল্য পরাতৃত করিতে পারে নাই। 
আমরা নান। কারণে এই পুস্তকখানি টনি সঘদ্ধে থে প্রামাণিক গ্রস্থ 
বলয়! অস্থমান করি।৯ 


১, আমার এইরূপ উক্তিতে কোশ কোন বিশিষ্ট বৈষ্ণব পুস্তকখানির উপর অত্যন্ত 
বিষবষ্টা হইয়াছেদ। ভাহাদের নিকট “চৈতদযচরিতামৃত" প্রস্ৃতি গ্রন্থ বেদের তুল্য ; সেই 


১৫৭৮ খু্টাবে বর্ধমান কাঁননগরবানী শ্তামদাস কর্মকারের পুত্র গোবিন্দ. 
স্বীকর্তৃক “মূর্ঘ” “নির্ঘপচ প্রভৃতি ছুর্ববাক্যে তিরস্কৃত হইয়া অভিমানে 
গোবিলর পরিচ।  গৃহত্যগী হন । পরবর্ধের মাঘ মাসের প্রথমার্ধে টৈনতর্দেব 
........ জন্্যাস গ্রহণ করেন, সুতরাং সন্গ্যাস গ্রহণের কিঞ্চিদিধিক 
এরবৎসর পূর্বে গোবিন্দ চৈতন্তগ্রভূকে প্রথম দর্শন করেন, তখন প্র স্বানার্থ 
গঙ্গাতীরে ; গোবিন্দ দেখা মাত্র মুগ্ধ হইলেন: 
*কটিতে গামছা বীধা অপূর্বব দর্শন । সঙ্গে এক অবধূত প্রসন্ন-বদন | * *% * 
অবশেষে আইলা তথি অধৈত গৌসাই | এমন তেজন্বী মুই কভু দেখি নাই। 
পর্ক কেশ পর্ব দাড়ী বড় মোহনিয়| দাড়ী পড়িয়াছে তার হাদয় ছাড়িয়া ॥ *** 
আশ্চর্য্য প্রভূর রূপ হেরিতে লাগিহ্। রূপের ছটায় মুগ্ি মোহিত হইন্ু॥ 
* * * ঘাটে বসি এই লীল। হেরিঙ্থ নয়নে । কি জানি কেমন ভাব উপজিল 
মনে ॥ কদস্বকুন্থম সম অঙ্গ কাট) দিল। থরথরি সব অঙ্গ কাপিতে লাগিল ॥ 
ঘামিয়! উঠিল দেহ তিতিল বসন। ইচ্ছা অশ্রজলে মুগ্ পাখালি চরণ |” 
প্রতুর দর্শনেই গোবিন্দ পূর্বরাগের ভাবাবেশ অনুভব করিলেন। গোবিন্দ 
যখন যাহা দেখিয়াছেন, তাহা দেখিতে দেখিতে “নোট? করিয়া গিয়াছেন, 
তাহার অনেক কথায় নৃতন নৃতন চিত্র লক্ষিত হয়; চৈতন্থপ্রতুর বাড়ী 
সম্বন্ধে ২ . | 
“গঙ্গার উপরে বাঁড়ী অতি মনোহর । পাঁচখান। বড় ঘর দেখিতে স্থন্দর ॥ 
* * * শাস্তমুত্তি শচীর্দেবী অতি ধর্ববকায়। নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায় ॥ 
বিঞুপ্রিয়া৷ দেবী হন প্রভুর ঘরণী। প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী ॥ লজ্জাবতী 
বিনয়িনী মৃদু মুছু ভাষ। মুই হইলাম গিয়া চরণের দাস 1” 
গোবিন্দের কড়চা হইতে আমর] চৈতন্যদেবের একটি সংক্ষিপ্ত ভরমণবৃত্তাস্ত 
সঙ্কলন করিয়! নিয়ে প্রদান করিলাম । পাদটাকায় আমরা স্থানগুলির সম্বন্ধে 
মন্তব্য দিয়া যাইতেছি। | 
পুম্তকের উপর একটা৷ মুর্খ কণ্দকার রচিত কড়চা স্থান পাইবে, ইহা তাহাদের সহ হয় নাই। 
একজন নুপত্ডিত বৈধব আমাকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আমি চৈওন্য-চরিতামৃত প্রস্থতি গ্রন্থ 
সম্বন্ধে যদি কটাক্ষপাত দা করি তবে তিনিও কড়চার প্রতিকুলত| করিবেন নাঁ। কিন্ত 
ডাহাদের এটা তুল ষে চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ আমর নিকট শ্রদ্ধ! পায় নাই। শুধু 
তিহানিক অংশে আমি কড়চাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি। অপূর্ব গাণডত্য. অপূর্ব ভক্তি, অপুর্ব 


লিপিকলার টৈযচরিতামৃত আমাদের মাথার দনি_-এই নামত গুণে তাহার সমকন্ষতা 
করিবার ষোগ্য পুন্তক বাঙ্গালা হর নাই । . 
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রঃ টি (কাটোয়া) হইতে ইরা কাঁঞ্চননগরে গোবিমের তরী তাহাকে 
ফিরাইয়া লইতে আসে; দামোদর নদ পার হইয়া কাশীমিত্রের বাটাতে অবস্থান ১ 
তথা হইতে হাজিপুরে, হাক্িপুর হইতে মেদিনীপুরে ; এস্থলে কেশব-সামস্তব 
টতস্ঠের ণ। . নামক ধনী ব্যক্তি মহাপ্রভুকে কটুক্তি করে ॥ মেদিনীপুর 
হইতে নারায়ণগড়ে, তৎ্পরে জলেশ্বরে, হ্বর্ণরেখা পার হইফ্বা 
হরিহরপুরে, হরিহরপুর হইতে বালেশ্বরে, সেস্থান হইতে নীলগড়ে, বৈতরণী নদী 
পার হইয়া মহানদীর তীরে গোপীনাথদেব ও সাক্ষীগোপাল দর্শন, নিংরাজের 
( লিঙ্গরাজের ) মন্দির দর্শন, ইহার পর আঠারনালায় জগন্নাথের মন্দিরের ধ্বজা 
দর্শনে চৈত্থাপ্রভুর উন্মত্াবস্থা, পুরীগমন। তিন মাস কাল পুরীতে অবস্থানের 
পর ১৫১০ খুষ্টাব্ধের ৭ই বৈশাখ চৈতন্থাপ্রত্‌ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বহির্গত হন। 
পুরী হইতে গোদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের নঙ্গে দেখা করেন ।৯ তথা হইতে 
ত্রিমন্ননগর২ গমন করিয়া তুঙ্গভদ্রবাসী ঢুণ্তীরামতীর্থকে ভক্তিপথে প্রবন্তিত 
করেন। ত্রিমন্দ হইতে সিদ্ধবটেশ্বরে গমন করেন,৩ এই স্থানে তীর্থরাম 
নামক ধনী সত্যবাই ও লক্ষমীবাই নামক বেশ্ঠাদয় দ্বারা ঠৈতন্যপ্রভূকে প্রলুব্ধ 
করিতে চেষ্টা করেন, পরে তাহার প্রভাবে নিজেই সক্ন্যাস গ্রহণ করেন। ৭ দিন 
বটেশ্বরে থাকিয়া ২* মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন, তৎপরে 
মুন্নানগরে৪ গমন, মুন্না হইতে বেস্কটনগরে? ; শেষোক্ত স্থানে তিন দিন 
১, চৈতন্যচর্িতাম্ৃতেও লিখিত আছে, চৈতদাদেব গোঁদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন ; রামানন্দের বাড়ী বিষ্ভানগর গোদাবরী হইতে জনেক উত্তরে ; রাজকার্যোপলক্ষো 
 ব্লামানন্দের গোদাবরীতে থাকা সম্তব। পুরী হইতে গোদাবরী অনেক দক্ষিণে। এই ছুইএর 
মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ দেশ চৈতনাদে অতিক্রম করেন কড়চায় তাহ! নিদদিই্ট নাই । গোদাবরীর 
কোন শাখা তখন উওুরদিকে প্রবাহিত ছিল কি ন] জান] যায় নাই। 
২. “ত্রিষন্দ', শিশির বাবুর অমিয়নিমাইচরিতে 'ত্রিদ' বলিয়! উল্লিখিত আছে। কিন্ত 
চৈতন্যচরিভামৃত, ভক্তিরত্রাকর ও চৈতন্যভাগ্ববতে উহা! 'ত্রিমল্' বনিয়! অভিহিত ; বেহ্কটভট 
ও ব্রিমল্ভট-_চুই সহোঁদরের নাম অনেক বৈধ গ্রন্থেই পাওয়া যায়, বেঙ্কট ও ত্রিমল্প 
দুইটি নিকটবর্তী স্থানের নানানুসারেই ভ্রাত্দ্বয় উত্ত'রূপে অভিহিত হইর! থাকেন ; “জিসল"ই: 
প্রকৃত নাম বলিয়া বোধ হয়; উহ! হায়দরাবাদ নগরের নিকটস্থ আধুনিক “ভ্রিসল্লঘেরী" 
বলিয়া! বোধ হয়। | 0. 
:৩* সিক্ষবটেশ্বর ( “সিদ্ধবটেশ্বরম্‌' ) কডগ্লাননগরের নিকটবত্তাঁ ও পান্নার নদীর তীরস্থ। 
৪. মুন্নানগরের নাম পোর্টাল গাইডে পাইলাম ন!; বড় ভাল মানচিত্রে মুন্না নামক নদী 
মাপ্রাজের নিকট দৃষ্ট হয়ঃ এই নদীর তীরে মুন্লাগ্রাম অবস্থিত ছিল ( হয়ত এখনও মতে ). 
এ বোধ হয়। | 
 বেঙ্কটনগর পাওয়! গেল লনা, বোম্বের নিকট এক, বেহটনগর আছে, কি ইহা ০ সে. 


জি কখনই হওয়া সম্ভব নহে; এক নাসের জনেকগুলি স্থান সর্বব্রই পাওয়া! যায়, এই 
কড়চা-নির্দিষ্ট ক্রিপাত্রনগর ও নাগ্রনগর আমর! ছুই দুই পৃথক স্থানে পাইয়াছি; বেস্কট- 
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'থাকিক্া বগুলাবনে প্থভিল নামক দস্থ্যকে ভকিদান করেন, তৎপরে এক 
বৃক্ষতলে তিন দিবস হরিনাম করিতে করিতে উত্ম্ববস্থায় কর্তন, তৎপরে 
গিরীশ্বরে ছুই দিবস যাপন, গিরীশ্বর হইতে ভ্রিপদীনগরে৯ তথা হইতে 
পানানরসিংহদর্শন, বিষ্ণুকাঞ্ধীতে২ গমন এবং তথা হইতে কালতীর্থ ও 
সদ্িতীর্থে প্রবেশ-_তৎপরে চাইপল্লীনগরেত সেস্থান হইতে নাগরনগরে৪ ও 

নাগর হইতে তাগোরেৎ গমন করেন, তাহা হইতে চগ্ডালু পর্বত পার 
হইয়! পদ্মকোটে৬ তার পর ভ্রিপান্্র নগরে,৭ সেই স্থান হইতে ৩০* মাইল 
ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন। ইহাতে একপক্ষ ব্যয়িত' হয়। জঙ্গল 
পার হইয়! রধামে৮ নৃসিংহ মৃত্তি দর্শন করেন, রঙ্রধাম হইতে রামনাথনগর৯ 
ও রামনাথ হইতে রামেশ্বরে গমন করেম। তথা হইতে মাধবীকবনে প্রবেশ 
করেন ও তাত্রপর্ণী পার হইয়া কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হন। কন্তাকুমারী 


৯৬ সি আপাাপপাপাস্পাপতলাও শাপপাস্প্ শা পাশিনত শিপ 


নগর ও মুল্লানগর সিদ্ধবটেখর ও ত্রিপদী নগরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোন স্থলে অবস্থিত থাকা 
সম্ভব ; এই ছুই স্থানের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৬* মাইল। গিরীশ্বরও ত্রিপদীনগরের নিকটবন্তী 
“বলিয়া বর্ণিত আছে। | 

১ ভ্রিপদীশ্বর হইতে চৈতন্যদেবের ভ্রণের রেখ! অতি শুদ্ধরণপে অনুসরণ কর! যায় ; 
পুরী হইতে ত্রিপদীনগর পধ্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশের মধো কোন কোন স্থান পাওয়া! গেল না, 
এবং অন্যান্য স্থান লম্বদ্ধে আমাদের মন্তব্য একেবারে শুদ্ধ বলির! প্রচার করিতে সাহস হয় 
' না, কিন্তু ত্রিপদী হইতে চৈতন্দেবের পরবর্তী প্যটনের সঙ্গে বর্তমান মানচিত্রের রেখায় 
রেখায় দিল দৃষ্ট হয়। ত্রিপদীনগর মাত্রাঞ্জ হইতে »* মাইল উত্তর-পশ্চিমে। 

২, পালানরসিংহ প্রভৃতি ছে।ট ছেট স্থান দর্শন করিল্না চৈতন্য “বিষুকাধধীপুরে" 
গমন করেন ; ইহ। আধুনিক “কাগ্রিভরম” € কাঞ্চীপুরম্‌) ; কাঞ্রিভরম্‌ ত্রিপদী বইতে প্রায় 
.৪৭ মাইল দক্ষিণে । 

৩. ব্রিচাইপলী হইতে চাইপল্লী ( আধুনিক ত্রিচিনাপল্লী ) প্রায় ১২৫ সাইল দক্ষিণে । 

* ব্রিচাইপল্লী হইতে নাগর-নগর ১৪৫ মাইল পূর্বে ও সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত । 
নি উপকূলে তুঙ্গনদীর তীরব্তী এক নাগর-নগর ( বেদনুরের সমীপবর্তা ) জাছে, ইহা 
“৫সই স্থান লছে। 
৫, তাঞ্জোর, নগর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে । 
৬, পম্মকোট-_তাঙ্জোর হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণ। 


| ৭, ত্রিপাট--পদ্মকোট হইতে প্রায় ২২ মাইল দক্ষিণ ; পনকোট হইতে পরায় ১২৫. 
মাইল উত্তরে আরকটের নিকট অপর এই “ব্রিপাত্র' নগর আছে, ইহা! সেটি নহে। 
৮৮ রঙধাম ইহা আধুনিক শ্রীরঙ্গম, ভ্রিপাদের দক্ষিণপশ্চিষে। কিন্তু রমেশচন্্র দন্ত 
অহাশয় তাহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে এই স্থানকে প্রীর্গপটম 
"বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ( ৭৬ পৃষ্ঠা ), কিন্ত প্রীরঙ্গপটম ব্রিপান্র হইতে প্রায় ৩২২ মাইল 
উত্তরে; পরবর্তী স্থানগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে স্রীরঙ্গকেই রলধাম বলিয়! স্পষ্ট যোথ হয়। ৃ 


». রামনাখ__সমুক্রের উপকূলে রামেশ্বরের অতি নিকটে । 


ক ও . চরিত-্শাখা ৩৪৯ 
হইতে *ত্রিবন্কু”১ দেশে প্রবেশ করেন) এই দেশ পর্বতবেষ্টিত ও ইহার 
তদানীস্তন রাজা রুত্রপতি অতি ধর্মনিষ্ঠ বলিয়। বণিত হইয়াছেন। অিবন্ধু 
হইতে পয়োফী২ নগরে, তথা হইতে মতস্ততীর্ঘ, কাচাড়, ভক্রানদী, নাগপঞ্চনদী 
অতিক্রম করিয়া চিতোলেও গমন করেন। চিতোল হইতে চগুপুর, 
গুর্জরীনগর,৪ ও পরে পূর্ণনগরে৫ প্রবেশ করেন, পূর্ণনগর তখন 'দাক্ষিণাত্যের, 
নবদ্বীপ” অর্থাৎ শান্সালোচনার কেন্তুস্থান ছিল। পূর্ণনগর হইতে পাটননগরে, 
তথা হইতে জেঙ্গুরীনগরে গমন করেন; এই স্থলে খাগুবাদেবের পরিচারিকা 
অভাগিনী মুরারীর্দিগের বিবরণ দেওয়া আছে। তৎপরে চোরানন্দী বনে 
নারোজী নামক ত্রাঙ্মণদস্থ্যকে সন্ন্যাসগ্রহণে প্রবত্তিত করেন; যুলানদী পার 
হইয়া নাসিকে, নাসিক হইতে অিম্বক ও দমননগর৬ এবং তান্তীনদী অতিক্রম 
করিয়া! ভরোচ নগরে প্রবেশ ; ভরোচণ হইতে বরদা, তথায় নারোজীর মৃত্যু, 
আহমদাবাদের এশ্বধ্যবর্ণন ; শুভ্রামতী নদী অতিক্রম করেন”, এস্থলে 
কুলীনগ্রামবাপী রামানন্দ ও গোবিন্দচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তাহারা 
চৈতন্যদেবের সঙ্গী হন। ঘোগ] নামক গ্রামে৯ গমন, বারমুখী বেশ্তার উদ্ধার %. 
জাফরাবাদ, পরে সোমনাথ গমন। সোমনাথের পরে জশনাগরে, গির্ণার- 
পাহাড় অতিক্রম, ১লা! আশ্থিন দ্বারকায় গমন, ১৬ই আশ্ষিন ঘ্বারকা হইতে 
নর্দদাতীরে দোহাদনগরে, তথা হইতে কুক্ষি, আমঝোড়া, মন্দুরা, দেওঘর- 
(বৈষ্যনাথ নহে ), চত্তীপুর, রায়পুর, বিদ্ানগর, রত্বপুর গমন ও মহানদী পার 
হইয়৷ স্বর্ণগড়ে প্রবেশ ; তথা হইতে অম্বলপুর, দাসপাল নগর ও আলালনাথে 
'আগমন--এই স্থান হইতে পুরীতে উপস্থিত হন।১০ 


টা বিধবার 

২, . পয়োধী-_ আধুনিক পনানি । 

৩, চিতোল--বোধ হয় আধুনিক চিত্রলদুর্গ, ইহা মহীশুরের উত্তর সীসান্তে। 
৪, গুর্জরী-_গুজরাত নহে, ইহা হায়দ্রাবাদ রাজ্যের নিকটে। 

৫, পূর্ণ-__-পুণা ; এখনও তন্রিকটবর্তা নদীর নাস পূর্ণ রহিয়াছে। 

৬. নাষিক- নানিক, ব্রিশ্বক (বোধ হন আধুনিক ত্রিগুক ), দমননগর পরম্দরের: 
সম্পিকটর্তী । | 
এই ছুই স্থানের মধ্যে কালতীর্ঘ, সন্ধিতীর্ঘ, পক্ষীতীর্ঘ প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ গাওয়া যায়? 

এই সব তীর্থ এখন জাগ্রত অবস্থায় কিন! বল! যায় না। 
 ** জরোচ-_তাণ্তী নদীর নিকট আধুনিক মানচিত্রে ব্রোচ নগগর। 

৮. আহমদাবাদ নগর ও শুভ্রমতী নদী-_মানচিত্র দেখুন । 
নী ঘোশা--পোষ্টাল গাইড দেখুন ॥ | ০ ও 
 মোমনাথ হইতে সমস্ত স্থানই মানচিত্রের সঙ্গে মিয়া যা; মান রাজের 


এই কড়চার মধ্যে পাঠক  ইতিহাসিক ও ভৌগোলিক নান! তত্ব পাইবেন, 
ইহাকে “নোট” সংজ্ঞা দেওয়া উচিত নহে। কড়চা কাব্য বা ইতিহাসের রেখা- 
পাত মাত্্। ইহা! একখান। বিস্তৃত চরিতাখ্যান। উৎকষ্ট শিল্পী কর্মকার বছু 
2. মুল্যমণিখচিত হ্র্ময় দেব-বিগ্রহ নিম্মাণ করিলে যতদুর 
কড়চায় বর্ণিত চৈতগ্ঠ- 
চক্রির। সুন্দর হইতে পারে, গোবিম্থকন্মকারের লেখনী-নিশ্মিত 
| চৈতন্যযুত্তি তাহা হইতেও স্থন্দর হইয়াছে সিদ্ধবটেশ্বরে 
তীর্ঘরাম নামক ধনী ব্যক্তি চৈতন্যদেবকে পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজে দন্াস 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্থলটি উদ্ধত করিতেছি: 
“হেনকালে আইলা সেখা তীর্ঘ ধনবান্। ছুইজন বেশ্টা সঙ্গে আইলা 
দেখিতে । সম্াসীর ভারিভুরি পরীক্ষা করিতে ॥ সত্যবাই লক্ষীবাই নামে 
বেশ্তাছয়। প্রভুর নিকটে আমি কত কথা কয় ॥ ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা 
ছুইজন। প্রভুরে বুঝিতে বু করে আয়োজন ॥ তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা 
বলে। সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে লব ছলে । কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবাল! হাসে। 
সত্যবাল। হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে ॥ কাচলি খুলিয়। সত্য দেখাইলা স্তন । 
সত্যের করিল প্রভূ মাতৃ সম্বোধন ॥ থরথরি কাপে সত্য প্রভুর বচনে। ইহা 
দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে । কিছু বিকার নাই প্রভুর মনেতে। ধেয়ে গিয়া 
সত্যবাল। পড়ে চরণেতে ॥ কেন অপরাধী কর আমারে জননী । এইমাত্র বলি 
প্রভু পড়িল! ধরণী ॥ খিল জটার ভার ধুলায় ধূসর । অন্থ্রাগে থরথর কাপে 
কলেবর ॥ সব এলোথেলে! হলে! প্রভুর আমার। কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য 
নাহি দেখি আর ॥ নাচিতে লাগিল প্রভূ বলি হরি হরি। রোমাঞ্চিত কলেবর 
অশ্রু দরদরি। গিয়াছে কৌপীন খুলি কোথ। বহির্ববাস | উলঙ্গ] হইয়া নাচে ঘন 
বহে শ্বাস॥ আছাড়িয় পড়ে নাহি মানে কাঁটা থোচা। ছি'ড়ে গেল ক হৈতে 
.মালিকার গোছা ॥ না খাইয়। অস্থিচন্ম হইয়াছে সার । ক্ষীণ অঙে বহিতেছে 
বাড়ী বিদ্যানগর রায়পুর ও রত্বপুরের মধ্যে অবস্থিত থাকা সম্ভব। রারপুর ও রত্রপুর 
ভারতবর্ষের ষে কোন মানচিত্রে পাওয়া যাইবে; উহার] সেণ্টাাল প্রভিঙ্গের অন্তরববত্তী; 
স্বরিড়ের এখনকার নাম রায়গড়। গোবিন্দের স্থান নির্দেশগুলি এরূপ বিশুদ্ধ ষে মানচিত্র 


অনুসরণ করিতে করিতে তাহাকে স্বতঃই সাধুবাদ দিতে প্রবৃত্তি হয়; এই বৃত্তান্তে নিশ্চিতরূপে 
জানা যাইতেছে, চৈভন্যদেব পুরী হইতে পুর্ব উপকূলের সমস্ত দক্ষিণাংশ ধরমে পরিভ্রমণ করিয়া 
পশ্চিম উপকৃলে ক্রমে গুজরাট পর্যন্ত দর্শন করেন, . গুজরাট হইতে নর্দদ] ও বিন্ধ্যণিরির সমহৃত্র- 
পথে প্রার এক সরলরেথায় পুত্রীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫১০. খৃষ্টাব্দের "ই বৈশাখ তিনি 
দাক্ষিণাতয অভিমুখে রওনা! হন ও..১৫১১ খৃষ্টাবের ওরা মাঘ পুরীতে ্রত্যাগমন করেন; 

্তরাং এই ভ্রমণকারধ্য ১ বৎমর ৮ মাস ২৬ দিনে নির্ববা্থিত হইয়াছিল । 


শোণিতের ধার ॥ হরিনামে মত্ত হয়ে নাচে গোরারায়। অঙ্গ হতে অন্ভুত 
তেজ বাহিরায়॥ ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল। চরপতলেতে পড়ি 
আশ্রয় লইল ॥ চরণে দলেন তারে মাহি বাহজ্ঞান। হরি বলে বাহু তুলে নাচে 
আগুয়ান॥ সত্যেরে বাছুতে ছাদি বলে বল হরি। হরি বঙ্গ প্রাণেশ্বর মুকুন্দ 
মুরারি। কোথ প্রভু কোথায় বা মুকুন্দ মুরারি। অজ্ঞান হইল সবে এই ভাব 
হেরি॥ হরিনামে মত্ত গ্রতু নাহি বাহজ্ঞান। ঘাড়ি ভার্গি পড়িতেছে আকুল- 
পরাণ ॥ মুখে লাল। অঙ্গে ধূল' নাহিক বসন। কণ্টকিত কলেবর মুক্রিত নয়ন ॥ 
ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি। শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রবারি ॥ 
পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল। ইহা দেখি তীর্থরাম কাদিয়া! উঠিল। 
বড়ই পাষণ্ড মুই বলে তীর্ঘরাম। কৃপা করি দেহ মোরে প্রতৃ হরিনাম ॥ তীর্থরাম 
পাষণ্ডের করি আলিঙ্গন। প্রভূ বলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন ॥ পবিভ্র হইচ্ছ, 
আমি পরশে তোমার | তুমি ত প্রধান ভক্ত কহে বারেবার ॥” | 

এই মন্ত্রে নরোজী, ভীলপস্থি দস্থ্যদ্ধযম ও বারমুখী বেশ্যা পরাজয় ্বীকার 
করিয়াছিল। যে গ্রামে চৈতন্যদেব গমন করিয়াছেন, সে গ্রামের লোক তাহাকে 
ভুলিতে পারে নাই,_গুর্জরীনগরে তাহার প্রেমময় মৃত্তির এইরূপ একটি 
_প্রতিচ্ছায়। প্রদত্ত হইয়াছে,_ 

"এত বলি কৃষ্ণ হে বলিয়া! ডাক দিল। সেস্থান অমনি যেন বৈকুঠ ৪ 
অম্থকূল বায়ু তবে বহিতে লাগিল। দুলে দলে গ্রাম্যলোক আসি দেখ! দিল । 
ছুটিল পন্মের গদ্ধ বিমহিত করি। অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি॥ গ্রতূর 
মুখের পানে সবার নয়ন। ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অহুক্ষণ॥ বড় বড় মহারাষ্্ী 
আসি দলে দলে ।. শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে । গশ্চাৎ্ডাগেতে মুই 
দেখি তাকাইয়া। শত শত কুলবধূ আছে ধাড়াইয়া ॥ নারীগণ অশ্রজল মুছছে 
আচলে। ভক্তিভরে হরিনাম শুনিছে সকলে ॥ অসংখ্য বৈষ্ণব টি সক্ন্যাসী 
জুটিয়া। হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদদিয়। ॥” রা 

ভক্তির পূর্ণ আবেগের সময় এই মনুয্ব-দেবটির শরীরে একরপ আশর্য্য 
প্রতিভা প্রকাশ পাইত; অন্ুচর গোবিদ্দও সেইরূপ ভীত হইয়া দর্শন 
' করিতেন, . পু. 

“কি কব প্রেমের কা বহি রাই এমন কায বর দেহি নাই 
বুষ্চ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়। পাগলের ্ায় কতু ইতি উতি চা়॥ 
কি জানি কাহারে ডাকে আকাশে চাহিয়া। কখন সমকি উষ্ঠি কি ৫ 














দেখিয়া ॥ দিটানিগঞ্ানাডিতা অন্ধ না থাইকা দেহ হইয়াছে 
ক্ষীণ। একদিন গুহ! মধ্যে পঞ্চবটী বনে। ভিক্ষা হ'তে এসে মূই দেখি 
শঙ্জোপনে ॥ নিথর নিঃশঝা সেই জনশূন্য বন। মাঝে মাঝে বাস করে ছুই 
চারিজন। বিম্‌ ঝিম করিতেছে বনের ভিতর । চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরাঙ্গ- 
হুন্দর ॥ অঙ্গ হৈতে বাহির হইছে তেজ রাশি। ধ্যান করিতেছে মোর নবীন 
সম্্যাসী। এই ভাব হেরি মোর ধাধিল নয়ন।” 
বাঙ্গালী এই জলপ্রাবিত শশ্শ্যামল প্রদেশে খড়ের ঘরে কোনরূপে 
দীর্ঘজীবনটি কাটাইয়া দেয়; উত্তরে হিমান্দি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে 
বিদ্ধয,__ নিকটবর্তী প্রকৃতির এই মহান্‌ আলেখ্য বাঙ্গালীকে মাতৃভূমির ক্রোড় 
ভিজা হইতে বড় ঘুরাইয়। লইয়া! যাইতে পারে নাই। এদেশের 
উর্ধবর ক্ষেত্ররাশি অকাতরে শশ্তদ্ান করিত, উদর শ্বচ্ছন্দে 
পূর্ণ করিয়! ববীরগণ বাড়ীর চতুঃসীমানায় ভ্রমণ ও নিয়মিতরূপে রজনীপাত 
করিতেন। রণক্ষেত্র যাইতে সিপাহীর ষে আগ্রহ--পাঠশাল। কিম্বা তত্রপ 
নিকটবর্তী অন্ত কোন কর্শশালা হইতে বাঙ্গালীর স্বমন্দিরে প্রত্যাবর্তনের 
তন্্রপই আগ্রহ,_ইহা তাহার এতিহাপিক ছুর্নাম। এই গৃহ-প্রিয় বাঙ্গালীর 
বাহিরে যাইয়া স্বভাবের শোভা দেখিতে বড় কৌতৃহলই হয় নাই। কারণ, 
স্কট কি ওয়ার্ডসোয়ার্থের রচনায়, কোথাও ক্লিটামনাসের উজ্জ্বল ও ভীতিকর 
চিত্র, বন্্রনাদী বর্ণার শবে গ্রতিশষিত জাঙ্গফে ও আপিনাইনের তুষারধবল 
উদাস-কাস্তি, কোথাও লকৃলেমন্‌, লকৃকেটরীন্‌ প্রভৃতি গাহাড়বেষ্টিত তড়াগের 
সুন্দর ও বিদ্ময়কর কান্তি, কোথাও টিন্টারণ্‌ সন্গিহিত মৃদু নীলোজ্জল দলিলের 
গতির বর্ণনায় যে অভিনব মহত্বমিশ্র সৌন্দর্যের আভা পড়িয়াছে, বঙ্গদেশের 
ঈষৎ উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে তাহা হইতে শতগুণ শোভ। ও মহিমান্বিত 
প্রকৃতির মৃত্তি; কিন্ত গৃহস্থ বাঙ্গালী ভ্রমণকার্য্যে নিতাস্তই অপরাগ ছিল, তাই 
প্রাচীন সাহিত্যে ভেরাগ্ডার থাম ও জবাপুষ্প অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক 
চিত্রের অঙ্কন প্রায়ই দৃষ্ট হয় না| কিন্ত গোবিনের প্রকৃতিবর্ণনায় বঙ্গীয় প্রাচীন- : 
সাহিত্য দুর্পভ. রূপের প্রভা পড়িয়াছে; ঘরের নিরুদ্ধ-বাম-সেবনাভ্যন্ত 
বাঙ্গালী ঘরের বাহির হইয়। প্রকৃতির নব নব চিত্র দর্শন করিয়াছেন, তাই 
তাহার লেখায় এক প্রসু্প নব সৌনার্য্যর বায়ু প্রবাহিত হইয়া চিন্রগুলি দ্ৃততি- 
শালী ও জীবন্ত করিয়াছে :₹_নীলগিরি ব্্ণনাটি টা কবির রচনার স্ঞায় 
সরল ও হুন্দরভাবে গ্রধিত £__ | 


টৈভাপ্রতুর 


0 চরিতশশাখা ৩৫৩ 
ূ কি € শোভা পায় আহা নীলদিযিরাজে। খানম যেন. নং | 
বিরাজ) কত শত: গুহা তার নিয়ে শোভা পায়। আশ্চর্য্য তাহার ছি 
শোভিছে চূড়ায় ॥ বড় বড় বৃক্ষ তার শির ারোহিঙ্া। চামর বান বি. 
বাতাসে ছুলিয়া ॥ ঝার বার শবে পড়ে ঝারণার জল। তাহা দেখি বাড়িল 
মনের কুতুহল ॥ পর্বতের নিয়ড়েতে ঘুরিয়া বেড়াই । নবীন নবীন শোভা | 
| দেখিবার পাই ॥ কত শত লতা বৃক্ষ করিয়! বেষ্টন। আদরেতে দেখাইছে ' 
দম্পতি বন্ধন ॥ মদ্ুর বসিয়া ডালে কেকারব করে। নানাজাতি পক্ষীগায 
মধুর শ্বরে ॥ নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা । প্রকৃতির গলে যেন 
ছুলিতেছে মালা ॥ রজনীতে কত লতা৷ ধগুধগি জলে । গাছে গাছে জোনাকি 
অলিছে দলে দলে ॥ কষ্ধ এক নদী বহে ঝুকু রুরু সবরে। তার ধারে বসি ০ 
সন্ধ্যাপৃজা। করে ॥। টি. 
কিন্ত স্থানে স্থানে গভীরতর ভাবোঙ্গীপক রন! আছে”_ক কুমারী 
পতাপর্ণী পার হয়ে সমুব্রের ধারে। প্রত কন্যাকুমারী চলিল দখিারে ॥. 
(কেবল সিদ্ধুর শব শুনিবার পাই । পর্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাই ॥ হাঁ 
হই শবে সমুদ্র ডাকিছে নিরস্তর। কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর ॥ দেখিবার | 
কিছু নাহি তথাপি শোভন। সেখানে সৌন্দর্য্য দেখে শুদ্ধ যার মন” 
সেখানে দেখিবার কিছুই নাই,_কিন্ধু জাগতিক সমস্ত ভ্রব্যের সমাধির স্যার 
সেই বিপাছ অনস্ত ক্ষেত্রের অন্থভবনীয় শোভা ধারণা করিতে শুধচত্ের 
ূ রঃ চিতে. প্রকৃতি অলক্ষিতভাবে একটি অস্পষ্ট, নিগৃঢ় উচব ] ঘি তত. 
করিয়া দিয়াছিল। টি | | 
_ গোবিন্দের কড়চায় আর এক গু৭, ইহাছে দাশ্রদায়িক সীতার, মার্লিন্য 
নাই; এই অনাবিল রচনা সর্বত্র সুরুচিসঙ্গত ও নির্শল। পরবতী ( লেখকগণের রঃ 
[ও বষকবীর বিনয়ও স্থলে স্থলে সাম্প্রদায়িকতার মিশ্রণে দুষ্ট হইয়াছে; কিদ্তৃখাহার 
নাম করিয়। সমতায় হট হইয়াছিল, তিনি নিজে অসি 
আনাস িক ভাব। চি জ্সাশদায়িক ছিলেন ; তাহার য় অন্চরের লেখ ও ূ 
 অসাশদায়িক উদারতার ্রৃতিপ্রফুরভাব শ্রেণীনিবিশেষে 
নকলের মনোরক্ষন করিবে। উর ৫ যেখানে যে. | জেতা দে ধয়াছেন, 
হাই নিচে হাক তানের তি উ্েক করি 
































লাশঘারিক কৌন উহার রর রী সব্রারিজকে পবদিলংকতা় 
সংস্ুন্ধ করিয়া শাঁক্ত-বৈফবের কোলাহলময় নি র্িয়াছে ,এই বিদ্বে- 
প্রণোদিত সাশ্রদায়িকধর্মে তাহার অণুমাত্রও অন্থমোদূন ছিল না) নারায়ণগড়ে 
তিনি “ধলেশ্বর” শিব দর্শনে__ * “হর হর বলি প্রভূ উচ্চ রব করি। আছাড় 
খাইয়া. পড়ে ধরণী উপরি॥” * জলেস্বরের “বিলেশ্বর” শিব দর্শনেও তাহার 
ভাবোচ্ছাস হইয়াছিল। বেস্কটনগরের নিকট পগিরিশ্বর” শিব দর্শন করিতে 
অস্থরাগী হইয়া! তিনি দীর্ঘপথ পর্যটন করিয়াছিলেন। পাটস গ্রামের নিকট 
.*ভোলেশ্বর” শিব দর্শনে * “প্রভুর প্রেম উপজিল। জোড় হস্তে স্তব স্তৃতি 
বত করিল॥ অজ্ঞান হইয়া গোর] পড়িয়া ধরায়।  উলটি পালটি কত 
গড়াগড়ি যায়।” * এবং সোমনাধদর্শনে তাহার যে ব্যাকুলতা হইয়াছিল, 
তাহা। লিখিয়া শেষ করা যায় না। ত্রিম্বকের নিকট রামের চরণচিহ্ন বিদ্যমান 
ছিল বিলিয়া কথিত আছে, * “চরণের চিহ্ন প্রতু করিয়া পরশ। গাঢ়তর 
প্রেমভরে হইয়া অবশ ॥ অবশেষে মোর ক আকড়ি ধরিয়া। কোথা মোর 
রাম বলি উঠিল! কান্িয়। ॥৮ * পঞ্চবটী বনে যাইয়। তিনি “গণেশ? বিগ্রহ 
দেখিতে ব্যাকুল হুইয়াছিলেন ! পদ্মকোট তীর্থে দেবী অষ্টতুজ। ভগবতী দেখিবার 
জন্ত গমন করেন এবং * “সেখানেই প্রত গিয়া করিল প্রণতি।” 
* দমননগরের নিকট স্থরথপ্রতিষ্ঠিত অষ্টভূজা শক্তিযুত্তি * প্দেখি প্রভূ ধরণী 
লুটায়” * ও সেই মুদ্তি * “দেখিয়া নয়নে । তিন. দিন রাস করে প্রভু সেই 
স্থানে।” * এইরূপ বহুবিধ স্থলেই তাহার উর্দার ভক্তিযূলক ধর্ম দৃষ্ট হইবে। 
* “না করিব অন্য দেব নিন্দন বন্দন”_ * এই কথায় চৈতন্যাদেবের স্বাক্ষর 
কোথায়? তিনি ত শ্রীরুষ্ণসেবক, শিবসেবক, রামসেবক, অষ্টাভূজাসেবক, 
গণেশসেবক, কিম্বা এ সকলের কাহারও সেবক নহেন ;_-এ সমস্ত বিগ্রহ, 
 চিহ্স্বরূপ ধাহার কথা আভাসে জ্ঞাপন করিতেছে, তিনি তাহারই প্রকৃত 
সেবক। যে কথা তাহার বিরহমথিত হৃদয়ে অশ্রুর অক্ষরে চিরলিখিত ছিল, 
সেই অন্তঃপ্রবাহিত চিরনির্মল ঈশ্বরকণা-_যে স্থানে লোকভক্তির চিহ্নিত স্থান, 
_-তীর্ঘভূমি, সেই স্থানে কিংবা সর্বত্রই উদৃক্ত হইয়াছে। এবং একথা নিশ্চয় 
| চে শরেণীবিশেষবে বিশেষরপে আপ্যায়িত করিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন 
পাবে ২ সরলতা ও আরা: কড়চার রশ বিগেজাগ ঝা রা 

স্য ঘটনাগুল্ি মিপুণ কবির স্পষ্ট ও. সংযত বর্ণনায় উজ্জল: হইয়া উঠিয়াছে 














তাহার: নি রী ্াগুনি এতদূর বর ঙ রঃ চমানশ ্ত ৫ ১. 
পোল: সময় সময় হার চরিত্রকে তিনি অনাহৃতভাবে নিজেই” 
 উপহাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন; কোথাও একটা 

পরেটা ফল? একটা “লাড্ডু ও গুড়সংযুকত “তক্রায়া দেখিয়া খাইবার প্রবৃত্তি 
হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তিকে তিনি নৈতিক চক্ষে দেখিয়া! অতিরঞ্জিত অপরাধের 
শ্রেণীতে গণ্য করিয়াছেন। নিজে অবশ্ঠ স্বচরিত্রকে একটু সভ্যভব্য ও 
হ্থমাঁজিত করিয়। বর্ণনা করিতে পারিতেন, কিন্ত তাহা! তিনি আদৌ করেন 
নাই। চৈতগ্রদেবের সন্ন্যাসের সময় গোবিন্দও সন্ন্যাস ' গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তিনি যতই কেন ক্ষুত্র হউন না, এই বিষম সংসার কারাগৃহের শৃঙ্খল তাহার 
পক্ষেও বলবৎ শক্তিশালী ছিল, সন্দেহ নাই। * সোণার শৃঙ্খল মায়া লৌহের 
শৃঙ্ধল। হ্র্মমত মনোরম লৌহ মত দৃঢ়। * ইহা ছেদন করা ভীহার পক্ষে 
সহত্ কার্য ছিল না? কিন্ত তিনি তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বল প্রয়োজনীয় 
মনে করেন নাই ; অনেক কবিই এতদুপলক্ষ্যে বৈষ্কবোচিত বিনয়ের ছল্সবেশে 
আত্মবিজৃত্তণ করিতে ছাড়িতেন না। গোবিন্দের মুখে এই সন্ন্যাসের কথা 
বহুদিন পরে অপর এক প্রসঙ্গে অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হইয়াছিল,_কাঞ্চননগরে 
পুনঃ প্রত্যাবর্তনের কথা শুনিয়া তিনি এই বলিয়া শিহরিয়। উঠিয়াছিলেন, : 
* *প্রতুর সন্ন্যাসকাল ধরেছি কৌপীন। অহঙ্কার ত্যজিয়। হয়েছি অতি দীন ॥ 
আর ত বাসন! নাই সংপার করিতে ।” * ত্রাহার স্ত্রী যখন মর্দ্রভেদী দুঃখের 
কথা বলিয়া তাহাকে গৃহে ফিরাইতে চাহিয়াছিল, তখন সংসার আবার স্থন্দর 
ও করুণ আহ্বানে তাহাকে শৃঙ্খল পরাইতে আসিয়াছে, এই ভয়ে ভীত হইয়া 
গোবিন্দ ঈশ্বরের শরণ লইয়াছিজেন,__ * “শুনিয়া তাহার কথা মাথা হেট 
করি। মনে মনে বলিতে লাগিস্থ হরি হরি॥ হরি শরণেতে কাটে বতেক 
 বন্ধন। তেকারণে মনে করি হরির চরণ |” * রা 
. মিষ্টাযব্যবসা়ী মিষ্টের স্বাদ তুলিয়া যায়, কিন্তু তথাপি মিলা নই 
_ নাড়াচাড়া না করিয়! থাকিতে পারে না, উহা (তাহার জীবিকা ও মৃখচিন্তা। 
(তদের ভির উচ্ছ্বাস, যাহা দেখিয়! সমস্ত লোক অশ্রসিজ হইয়াছে, 

যে ভক্তির উচ্ছাস দেখিয়া গোবিন্দ প্রথম দিন যেন 
:শ * *ইচ্ছা। অশ্রজলে মুগ্রি পাখালি চরণ ।” * সর্বদা 
রি সাহচ্াহে সেই ভ্তিবিহ্বলতায় গোবিন্দ কাস্য়ণ ও অভ্যন ই ডি. 
ছিলেন; তাহার সম্মুখে এক প্রবল তকতিবসত টির 








.. ঠাহার ভুক্ত এ 











| কি ্ডিনি রব জি হুডি হইছে ৭ একথা বলেন ন নাই। কিছ 
কোন কোন মূহূর্ে ্রগীয় ভারে তাহার, হৃদয় অভিতৃত হইয়া না 
পঙ্চিয়াছে এমন নহে। আারখতীরে একদিন, চৈতত্তগ্রভুর উদ্দামভক্তি 
দর্শনে গোবিন্ব এই ছুইটি ছ্জ লিখিয়াছেন__ * “ভূর মুখেতে নাম গুনিয়াছি 
কত। আজি কিন্ত দেহ মোর হৈল পুলকিত” * নিত্য দেবলীলা দেখিতে 
দেখিতে তিনি লীলারসের নিত্য নৃতন আস্বাদ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু. 
তজ্ন্ত তাহার অস্তনিহিত প্রকৃত ভক্তির হাস হয় নাই, যেমন গজাতীয়বাসী, 
লোক. মফংস্বলের লোকের ্ায় গঙ্গাদর্শনে হঠাৎ আনন্দ বোধ করে না, অথচ, 
গঙ্গাত্ীর ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতেও পারে না। দুইদিনের জন্ত গ্রভূসঙ্গ বিচ্যুত 
হওয়ার আক্ষেপে গোবিন্দ * “মোর চক্ষে শত ধার বহিতে লাগিল * 
এইবধপ কাতরত দেখাইয়াছেন। | 
 গোবিন্দের নৈতিক জীবনটি বড় নির্খল ও বিশুদ্ধ চি তাহা বাক্পন্নক 
পরম্পরায় তিনি নিজে কীর্তন করেন নাই, কিন্তু সহস৷ ছুই একটি বাক্য, 
তীহার সমর, চরিত্রের উপর এক পবিত্র মধুর আলোকপাত করিয়া দিয়াছে ॥ 
| _ ঠচতন্তদ্েব দ্য তস্কর গ্রভৃতির নিকট গিয়াছেন, গোবিন্দ, 
৬ ক বিন বাক্যব্যয়ে তাহার পশ্চাদগামী হইয়াছেন। চৈতন্ত- 
প্রভুর কোন অভিপ্রায়ে তিনি ইঙ্জিতেও বাধা দেন নাই, 

কিন্ত যেদিন গ্রতু মুরারি বেশ্ঠাদিগের নিকট যাইতে উদ্ভত, সেদিন গোবিন্দ 
একটু আপত্তি করিয়াছিলেন 3 £- * “মুহি বলি সে স্থানেতে গিয়া কাজ নাই। 
না শুনিল. মোর বাণী চৈতন্য গৌসাই॥ * এই একমাত্র আপতি তাহার 

নৈতিক সাবধানতার বিশেষরূপ অভিত্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়। 
গোবিন্দ যে স্থলে চৈতন্ঘা্দেবের রূপের বর্ণনা করিতে গিয়াছেন, সেম্ছলে 

সাহার হবায়ের গাঢ়ভক্তিগ্রণোরিত_ কবিস্ক উত্রিক্ত হইয়াছে ₹ * * শথসি 
দাড়ায় প্রভু অন্ধকার ঘরে । শরীরের রায় আধার নাশ করে ।” * এসব 
কথায়, একটু করনা না আছে এমন নহে-_ইহা। স্বাভাবিক ; কিন্ত দৈ* 


বিছা হা তিনি | রি অনি কা নাই, সেইরপ 















৪ _ চরিত-শাখা ১৭ 58 8৯ 
পারি॥ তার  বাক্যুলি সব প্রত সমবিয়া। কাইমাই' বলি তারে ফিলেম 
বুঝাইয়া। * এস্থলে পাঠকের মনে হইতে পারে টা ব্য শত্তিপ্রভাষে 
পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা বুঝিতে পারিতেন, কিন্ত গোবিন্দ সেরূপ মরে কিক 
কল্পন! করিবার আদৌ ন্থবিধা দেন নাই, কিছু পরেই লিখিয়াছেন :_ * । *এই | 
দেশে ভ্রমি দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বুঝে শচীর দুলাল ॥” * টচতততপরতুর 
বয় ভর্তিপ্রভাবের আশ্চধ্য মোহিনীশক্তিতে দন্ধ্য, তন্কর, বেশ্তা উদ্ধার 
পাইয়াছে; যেখানে সে ভক্তির বন্টা প্রবাহিত হইয়াছে, সেস্থান তীর্থধামের 
তুল্য পবিত্র হইয়াছে; পাষগু-নান্তিকের মন ফিরিয়া গিয়াছে; কিন্ত ছুই এক 
স্থলে বিষয়বুদ্ধিতৃষ্ট, অর্থযৌবনস্পধিত ব্যক্তি সে প্রভাবে ধরা পড়ে নাই। 
নরসমাজে এমন ছুই একজন আছে, সম্যক অভিব্যক্ত সাধুজীবনের সৌন্দর্য 
যাহাদের ইন্জিয়গ্রাহ নহে,_ভগবান্‌ পশুকে পুষ্পশোভা ও পুষ্পগন্ধ উপভোগ 
করিতে শক্তি দেন নাই। হাজিপুরে কেশবসামস্ত চৈতন্যপ্রত্বকে কটুক্তি 
করিয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যপ্রভূ তাহাকে ভক্তি দিতে পারেন নাই। ত্রাহার 
চেষ্টা সে স্থলে বিফল হইয়াছিল, গোবিন্দ তাহা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন, 
কেশবসামস্তের ব্যবহার দেখিয়া চৈতন্থপ্রভূ হাজিপুর ত্যাগ করিলেন £_ 
* নারায়ণগড় পানে চল মোরা যাই।' সেইখানে গেলে যদি কোন স্থখ 
পাই 7 * এইরূপ ভাবের কথা৷ চৈতন্থপ্রভূ সম্বন্ধে অন্ত কোন পুস্তকে আছে 
বলিয়। আমরা জানি না। কিন্তু ইহা সত্বেও আমরা পুনরায় বলিতেছি। এই 
সত্যভাষী সেবকের লেখনীতে ঠৈতন্যদেবের প্রকৃত সৌনধ্য যেরূপ যি র 
হইয়াছে, অন্তর তাহা বিরল। রঃ 
_. বহুদিনের কুচ্ছুসাধনে কশশরীর, সমস্ত দাক্ষিণাত্য পর্যটনে, উপবাধে ও রঃ 
_ভক্তিবিহ্বলতায় ব্যাকুল চৈতন্যদেবের পরিষুর্দিত কমলনিভ ক্ষীণ অথচ 
মনোহর, দেহ- ষ্টিতে ছিন্ন বহির্বাস ও পরিক্ষিপ্ত ধূলিরেণু বিরাজ করিতেছিল 
শী এাবন। এবং তাহা যুগপৎ কারণ্য ও ভালবাসার পরিরিষ্ট লাবগ্যে 

হেমন্তের পদ্মের শ্রী ধারণ করিয়াছিল, ২ ক ছিত্ এক 
বহির্বাস « পাগলের বেশ। সদা উন্মত্ত প্রত কফেতে আবেশ ॥ রা অঙ্গে 




















৩৫৮ বন্যা ও লাহ্তি 


চৈতত্ত কবি বাজ গলা নরহরির নাম পি: “কখন বলেন, 
এস প্রাণ নরহরি। কষ্ণনাম গুলতোরে আলিঙ্গন করি” * তাহারা ত 
বারা গৌর নাম জইয়া কাদিতেছিল, সঙ্গে যাইতে অঙ্থমতি পাস নাই, 
কিন্তু সেই শ্বগঁয় ্বৃতিস্থথে তাহারা পাথিব কষ্ট ভুলিয়াছিল। তিনি ছুই 
বৎসর পরে আসিতেছেন, এই সংবাদ চকিতে বজনেশময় পরিব্যপ্ত হ্‌ইল্সা 
পড়িল, সেই অসম্ভব সথখসাধন-প্রত্যাশায় প্রত্যেক ভক্তের হৃদয় বিহ্বল 
হইল; চণ্ডীদাস শ্রীরষ্ণমিলনে পূ্বাভাসমুদ্ধা রাধিকার এই অবস্থা, বর্ণনা 
করিয়৷ লিখিয়াছেন,_- * “চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে, পুলক যৌবন ভার। 
বাম অঙ্গ আখি সঘনে নাচিছে, ছুলিছে হিয়ার হার ॥৮ *এই শুভলক্ষণাক্রান্ত 
মৃহূর্ত দীর্ঘকালের পরে ভক্তগণের জীবনে ফিরিয়া! আঁসিল। প্রভৃকে তাহারা 
যে সমারোহপূর্ণ আনন্দোৎসবের সঙ্গে অভ্যর্থনা করিল, তাহ এক অশ্রুত- 
পূর্ব স্থখের চিত্রপটের গ্ায় গোবিন্দদাস আকিয়৷ দেখাইয়াছেন, আমরা সেই 
অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম £-_ 

“আলালনাথের কাছে প্রত যবে আদে। গদাধর চিরিক কী 
পাশে॥ খঞ্জন আচাধ্য আসে গাঢ় অন্থরাগে। খোঁড়া বটে তবু আইসে 
সকলের আগে॥ সার্বভৌম আসে ছুই ডঙ্কা বাজাইয়া। নরহরি দেখা দেয় 
নিশান লইয়া ॥ হরিদাস, রামদাস আর কৃষ্দাস। ব্যগ্র হইয়া আসে সবে 
ঘন বহে শ্বাস॥ জগন্নাথ দাস আর দেবকীনন্দন। ছোট হরিদাস আর গায়ক 
লক্ষণ || বিষুদ্রা পুরীদাস আর দামোদর । নারায়ণতীর্থ আর দাস 
গিরিধর ॥ গিরি পুরী সরস্বতী অসংখ্য ব্রাঙ্গণ। প্রত্বুরে দেখিতে দবে করে 
আগমন ॥ রামশিঙ্গা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত। বলরামদাস আসে হৈয়া' 
পুলকিত ॥ শত শত পণ্ডিত গৌসাই দেখা দিল।+ আনন্দে আমার চিক্ত 
_নাচিতে লাগিল ॥ কেহ নাচে, কেহ হাসে, কেহ গান গায়। এক মুখে 
সেআনন্দ কহনে না যায়।| হাজার হাঁজার লোক ্রতুকে ঘেরিয়া। নাম 
আরসিলা সবে আনন্দে মাতিয়া ॥ মুরারি মুকুনে প্রভূ কোল দিতে গেলা । 
: হাটুর নিকটে গুপ্ত ঢলিয়া পড়িল! ॥ দিদ্ধ কৃষ্দাস আমি প্রণাম করিল। হাত, 
ধরি ছু ভারে এ জাদিদিন ॥ একত্রে মিলিয়া আর আর ভক্তগণে। প্রতুকে 
লইতে, সবে করে আগমনে ॥ মাদগ বাজায় ষ্ত বৈষাবের কল। আনন্দে 


কয়ে রাবি ছন ছল ॥ ॥ রন ক্রয়ে ষ্ত নি মিনয়া। মাথা 
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হই; বাছ পশারিজা দিলা তারে কোল ॥ নাচিতে লাদিলা: গোলা বা 
পশারিয়া ৷ সার্বভৌম-পদতলে পড়িল লুটিয়া ॥ (হাত জুড়ি সার্বে মকহিতে 
লাগিল। তোমার বিরহ বাণ হৃদয়ে বিদ্ধিল॥| বড় যুঢ় বলি তব বিরহ: 
সহিম্বা। এত দিন আছি মুহি পরাণ ধরিয়া ॥ শ্বেত নীল বিচিত্র পতাকা 
শত শত। গুড় গুড় শব্ধ করি ডঙ্কা বাজে কত।॥ কেহ নাচে কেহ 
গায় আনন্দে মাতিয়া। একদৃষ্টে কত লোক রহিল চাহিয়া ॥ হেলিতে 
ছুলিতে যায় শচীর ছুলাল। মধুর মৃদৃঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল ॥ হস্ত তুলি 
_নাচিতে লাগিল গদাধর। রঘুনাথ দাস নাচে "আর দামোদর | প্রত 
পুছে রঘুনাথে আদর করিয়।। বড়ই আনন্দ পাই তোমারে দেখিয়া] || 
রঘুনাথে কোল দিতে যান গোরা রায়। রখুনাথ পদতলে পড়িয়। লুটায়। 
মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায়। সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে 
পৌছায় ॥ অপরাহ্থে মহাপ্রভু পুরীতে পৌছিলা। কোটা কোটা লোক তথ। 
আসি ঝাঁকি দিলা ॥॥ ধূলাপায় প্রভু বু লোক করি পাথ। হেরিলেন 
মন্দিরে প্রবেশি জগন্নাথ ॥ এক দৃষ্টে মহাবিষু। দেখিতে দেখিতে । দূরদূর 
প্রেম-অশ্রু লাগিল বহিতে ॥ একেবারে জ্ঞানশৃন্ত হয়ে গোরা রায়। অমনি 
আছাড় খাইয়া পড়িল ধরায় ॥ * **ধন্যহইলাম আজি এই কথা বলি। 
আনন্দে সকলে নাচে দিয়া করতালি।॥ ** বড় পটু রামদাস ভেরী 
বাজাইতে। এই জন্য নিত্য আসে কীর্থনের ভিতে ॥ বড় ভক্ত রামদ্রাস 
প্রেম অন্থরাগে। ভেরী বাজাইয়া চলে কীর্তনের আগে ॥ আননে প্রতাপরু্র | 
ছাড়ি রাজপাট । মিশ্রের ভবনে আসি নিত্য দেখে নাঁট ৮... 
 গোবিন্দদা্সের কড়চায় চৈতন্তদেবের ধর্দসনবন্ধীয় উপদেশগুলির নসোহারি্ব 
নষ্ট হইয়াছে, অশিক্ষিত তৃত্য হইতে আমরা তাহা প্রত্যাশা করিতে পারি 
না। যে উপদেশ শ্রবণে শত শত লোক মন্ত্র হইয়া দাড়াইয়াছে, সে উপদেশ | 
গোঁবিনের লেখনীতে ভালবূপ ফোটে নাই। রামানন্দ 
রায়ের সঙ্গে আলাপ ও দাক্ষিণাত্যের বড় বড় পণ্ডিতের 
সঙ্গ টিনার বিচার উচ্চ শিক্ষার অভাবে গোবিন্দ লিপিবদ্ধ করিতে 
0. পারেন নাই ; কুষ্দাস কবিরাজের মত কোন বিজ্ঞব্যক্তি 
| টি ! | না ্ র্‌ চি সব স্থলে উপস্থিত খাফিলে উপর? বিবরণ পাওয়া 
না কড়চা পড়িয়া মনে হয়, সেকানেও * ছা বে বড়ি গড়া” 








কড়চায় দোষ। 














প্রকৃত দাবী বলি গণ্য হয় নাই রস গা রি জা 


ধ্)। নল 

কৰি জয়ানদ বর্ধমানস্থ আমাইপুরা রা অশ্বিকা) 
নিবাসী বুদ্ধি মিশ্রের পুত্র। চৈতন্যচরিতামূত, বৈষ্ণবাচারদর্পন প্রভৃতি 
পুস্তকে চৈতন্তশাখায় সুবুদ্ধি মিশ্রের নাম উদ্লিখিত আছে। কবি যে বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের নাম শ্মার্ত রঘুনন্দনের দ্বার! ইতিহাসে উজ্জল 
| চা কবি * “খুড়া জেঠা পাষণ্ড চৈতন্ত অল্প 
*-_- * বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার 
_আত্মীয়বর্গের মধ্যে চর মিশ্র, মহানন্দ-বিদ্যাভৃষণ, ইন্জরিয়ানন্দ কবীন্দ্র, 
বৈষ্ণব মিশ্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামানন্দ মিশরের কথা গর্বের সহিত উল্লেখ 
করিয়াছেন। ই'হারা সকলেই সঘবিদ্বান্‌ ও ধান্মিক ছিলেন। সেকালে যিনি 


কবির পরিচয় 


১. জয়ানন্দকৃত চৈতচ্যমঙ্গলের কয়েকথানি প্রাচীন পুঁথি সম্প্রতি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে 
মহাপ্রভুর সঙ্গে গোবিন। কর্ধুকারের পুরীতে ঘাওয়ার বিষয় উল্লিখিত আছে। ুতরাং যাহারা 
বলিয়াছেন গ্রোবিন্দ কর্মকার জাতীর ছিলেন না, তিনি কাযস্থ ছিলেন এবং এই মত প্রচার 
করিয়। প্রকাশিত গ্োবিন্দদাসের কড়চায় ৫* পৃষ্ঠা জাল বলিয়া! অগ্রাহ করিয়া ছিলেন, 
তাহাদেরধুক্তি নিতান্ত হীনবল হইয়! পড়িয়াছে ৷ গোবিন্দদাসের কড়চাপ্রকাশক শ্রীযুক্ত জয়গোপাল 
গোস্বামী মহাশয় অ/মাদের নিকট যাহা বলিয়াছেন,__তাহাতে কড়গার আগ্ন্ত খাটি জিনিষ 
বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণ! হইয়াছে । বিরুদ্ধবাদী মহোদয়গণ উক্ত ৫* পৃষ্ঠা জাল প্রতিপন্ন 
করিতে যাইয়। যে সকল যুক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের টাকায় 
॥ ১৯২ পৃ.) তাহা বিস্তারিত ভাবে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাষ। অয়ানন্দের পু'থিতে 
গোবিন্দ ম্পষ্টরূপে বর্ধাকার বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছেন, ইহা! জাবিষ্কৃত হওয়ার পর আমাদের 
বিশ্বাস দিঃসংশয়রপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, হতরাং সেই সকল ঘুক্তিতর্কের পুনশ্চ অবতারণ! কর! 
প্রয়োজনীয় মনে করি ন1। তবে কড়চার তাষা দৃষ্টে বোধ হয়, কোন কোন স্থলে শবাদির 
সংশোধন হইয়া থাকিবে_কিন্ত দিখুঁত প্রাচীন-রচন! এখন কোন পুস্তকেরই দাই ;_-নকল- 
_কারিগণ সফল পুঁখিরই এক আধটু সংশোধন করিয়াছেন, তক্জন্ঠ এই প্রাচীদ-তত্ববহল, 
উৎকৃষ্ট প্রামাণিক পস্তকখানিকে আমরা! উড়াইয! দিতে পারি না। জীবুক্ত নগেন্্রনাথ বহু 
মহাশয় _লিখিয়াছেন,' “গোবিনাদাধের কড়চ! নামক 'ষে ?চতন্তজীবনী প্রচলিত আছে তাহা 
উক্ত গোবিন্দ কর্দকারের রচিত।" (পরিহৎপত্রিক1: ১৩৮৪ তৃতীয় সংখ/1)। এ বম্বন্ধে_ 
প্র অচুততচরণ চৌধুরী তত্বনিথি মহাশর আমার. নিকট চিঠিতে লিখিয়াছেন__*গোবিষ্দ 
ছাদের কড়চায় ৫* পৃষ্ঠা বাপক জাল ঘলিয়া আমিও যোধ করি না।. গজ 
 প্াবিদাকে কায়ন্থ বলেন মাই, কর্দকারই ধলিয়াছেন 1”: 7 
এই শোবিনদের 'উল্লেখ ব্বরাম দান তত একটি * গে কাছ, শীল লিশী, 
৯০৪ পৃ ০ 
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তিবাদ_: রি "ভাই, মতা করে বড় জাল? 1৮ *. বলিয়া জাডার 
উপবাসের বড়াই করিয়াছেন, জয়ানন্দও-_ * “বাশীনাথ হিশ্র বট্‌ রাজি 
উপবাসী*__ * সগর্কে প্রচার করিতে ক্রটি করেন নাই। অয়ানন্দ মাতামহগৃহে 
জন্মগ্রহণ করেন। কবির মাতার নাম ছিল রোদনী ঃ তাহার ছেলে-ইইয়া 
-বাচিত মা» এজন্য জয়ানন্দের নাম রাখা হইয়াছিল 'গুইঞা” | চৈতন্তনদেব 
নীলাচল হইতে বর্ধমান ফিরিয়া যাইতে আমাইপুরা গ্রামে শিল্প বুদ্ধি মিশরের 
বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং আমাদের কবির “গুইএগ”' নাম ঘুচাইয়া জয়ানন্দ 
নাম রাখিয়া যান। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' আবিষ্র্তা। শ্রীযুক্ত নগেক্নাথ বস্থ_ 
মহাশয়ের মতে ১৫১১ থৃষ্টাব হইতে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে মধ্যে জয়ানন্দ জম্মগ্রহণ ] 
করেন। তাহার মন্গুরু ছিলেন অভিরাম গোস্বামী। নিত্যাননদর পু 


বীরভন্র ও গদাধর পর্ডিতের আজ্ঞায় তিনি চৈতন্মঙ্গল রচনা করেন । 
 জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল একখানি প্রামাণিক গ্রস্থ। কতকগুলি বিষয়ে 
বৈষব ইতিহাস সম্বন্ধে তাহার মত প্রচলিত মত হইতে স্বতত্ত্র। প্রচলিত মত 
জগন্নাথ মিশরের ূ্বনিবাসস্থান ্রীটস্থ ঢাকা দক্ষিণ গ্রাম, কিন্ত আনন্দের মতে 
উহা শ্রীহট্স্থ জয়পুর গ্রাম। প্রচলিত মত, হরিদাসঠাকুরের জন্মস্থান বুড়নগ্রাম 
» (*বুড়নগ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস”_চৈ. ভা, আদি ), * কিন্তু জয়াননের 


2:4৮ ।  স্বর্ণনদীতীরস্থ ভাটকলাগছি গ্রাম। এতস্তিন্ন জয়ানন্দ 
সো অনেকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব এতিহাসিক তত্ব উদঘাটন 
| .. করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থে আমরা জানিতে পাই, 
“তক্পনেবের পূর্বপুরুষ উড়িব্যার অন্তর্গত যাজপুর গ্রামে বাস করিতেন |. 
মহারাজ কপিলেন্দ্রেবের (ই'হার উপাধি ছিল রাজ ভ্রমর) ভয়ে তিনি 
'পলাইয়া শ্রীহট্টে আগমনপূর্ববক বান করেন। চৈতন্যববেবের তিরোধান, সম্বন্ধে 
'অয়ানন্দ প্রকৃত তত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। আযাঢ় মানে একদা কীর্তন করিতে 
করিতে টচতগ্যদেবের পদে ইষ্টকবিদ্ধ হয় ; ছুই একদিনের মধ্যেই বেদনা অত্যন্ত 
| বাড়িয়া য়, শুরপক্ষীয পঞ্চমীতিথিতে তিনি শয্যাশায়ী হন এবং রা তে 











৩৬২ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 


কোন গ্রাচীন পুস্তকে পাঁওয়! ঘায় নাই। নিয়ে সেই প্রসঙ্গের কতক অংশ 
উদ্ধৃত হইল 

“আর এক পুত্র হৈলে বিশ্বনূপ নাম। ছুভিক্ষ হইল বড় নবদ্বীপ গ্রাম ॥ 
নিরবধি ভাকাচুরি অরিষ্ট দেখিঞা ৷ নানাদেশে সর্বলোক গেল পলাইঞ | 
তবে জগন্নাথ মিশ্র দেখিয়। কৌতুকে | বিশ্বরূপ দশকন্ম করি একে একে॥ 
আচদ্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাঁজভয়। ব্রাঙ্মণ ধরিঞা। রাজা জাতি প্রাণ লয় & 
নবদ্ধীপে শঙ্খধবনি শুনে যার ঘরে। ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে। 
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞন্থত্র কাদ্ধে। ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে ॥ 
দেউলে দেহর। ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী । প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্ীপবাসী ॥ 
গঙ্জাান বিরোধিল হাট ঘাট যত। অশ্বখ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত।॥ 
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্ধীপের ব্রাহ্মণ ॥ ব্রাহ্মণে 
ষবনে বাদ যুগে যুগে আছে। বিষম পিরল্য। গ্রাম নবহ্ীপের কাছে ॥ গৌড়েশ্বর 
বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদদ। নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদদ। গৌড়ে 
ত্রান্ষণ রাজ! হবে হেন আছে। নিশ্চিন্তে না থাকিও গ্রমাদ হব পাছে॥ 
নবন্ধীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজা। গন্ধর্ধব লিখন আছে ধন্ছন্ময় প্রজা ॥ এই" 
মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল। নদীয়! উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল। 
বিশারদন্ত সার্বভৌম ভট্টাচার্য | ন্ববংশে উৎকল গেল] ছাড়ি গৌড়রাজ্য ॥ 
উৎকলে প্রতাপরুদ্র-ধনুর্শয় রাজ । রত্ব সিংহাসনে সার্বভৌমে কৈল পুজা! ॥ 
তার ভ্রাত। বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসি। বিশারদ নিবাস করিল বারাণলী ॥” 

কিন্তু ইহার পর গৌড়েশ্বর নবদ্বীপের প্রতি প্রসন্ন হন, তাহার প্রসাদে ভগ্ন 
প্রাচীর, দেবমন্দির প্রভৃতির পুনঃসংস্কার হইল। কিন্তপিরল্য গ্রামে বসিয়া 
মুনলমানগণ যে সব ত্রাক্মণের ধর্ম নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারা জাতিচ্যুত 
অবস্থায়ই রহিয়া গেলেন। * “পানি পিয়ে শেষে জাতি বিচার” * আর 
বুথা। এই ভাবে নবদ্বীপের ছুর্গতির মোচন হইলে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ 
করেন। 

পদ্কল্পতরু ১৭৮৩ সংখ্যক পদে লোচনদাসের ভণিতাধুক্ত বিঞুপ্রিয় দেবীর 
যে বারমান্তা৷ দৃষ্ট হয়, তাহ! জয়ানন্দের চৈতন্-মঙ্গলের প্রাচীন পু'ধিতেও পাওয়া 
যাইতেছে) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয়কে উহ বলায় তিনি পরিষণ্ 
পত্রিকায়, নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়! উক্ত কবিতাটি জয়ানন্দের 


১ ৩র সংখা], ১৩০৪ বন । 


লী লেখা সাব্যস্ত োারা। আমরা | কিন উ্: নটর অন্যের ষেনে 
লোচনদাসের রচনার সুমধুর ঝাঁজ পাইয়াছিলাম ) যাহা হউক, উহা জয়ানন্দের 
রচিত বলিয়া পাঠ করিলে চানিসার্দার পক্ষে রসান্বাদের কোন বষম্য:. 
ঘটিবে না। টে, মা 
সাহিতোর ইতিহাস » সম্পর্কে প্রাচীন জেখকগণ কোনরূপ আভাস (ফিতে রঃ 
_ এতই ক্কপণতা করিয়া! গিয়াছেন যে, দৈবক্রমে কোন লেখক . 
এ যদ্দি এ সম্বন্ধে আমাদিগকে মুষ্টিমেয় তত্বও ভিক্ষা দিয়া 
রং | গিয়া! থাকেন, আমরা তাহাতেই' নিরতিশয় পরিতৃপ্তি লাভ 
করিয়া তাহাকে ধন্যবাদ ন! দিয়া থাকিতে পারি না। জয়ানন্দ নিয়লিখিত . 
সামান্য বিবরণটি প্রদান করিয়া আমাদ্দিগের ধন্বাদীহ্‌ হইয়াছেন £- 
“চৈতন্য অনন্তরূপ অনস্তাবতার। অনস্ত কবীন্দ্র গায় মহিমা জাহার 7. 
প্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়। গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ॥ জয়দেক 
বিষ্তাপতি আর চণ্তীদাস। শ্রীরুষ্ণ চরিত্র তাঁরা করিল প্রকাশ। সার্ধবভৌম- ৃ 
ভট্টাচার্য ব্যাস অবতার । চৈতত্থচরিত্র আগে করিল প্রচার ॥ চৈতন্য সহশ্র 
নাম ক্সোক প্রবন্ধে ॥ সার্বভৌম রচন। করিল প্রেমানন্দে ॥ শ্রীপরমানন্দপুরী : 
গোনাশ্রি, মহাশয়ে । নংক্ষেপ করিল তি'হ গোবিনাবিজয়ে ॥ আদিখণও্ 
মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি। শ্রীবৃন্দাবনদাস রচিল দর্বেবোপরি ॥ গৌরীদান পণ্ডিতের . 
কবিত্ব স্শ্রেণী। সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি ॥ সংক্ষেপে করিলেন ৷ 
তিহু পরমানন্দ গুপ্ত । গৌরাজ-বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত ॥ গোপালবস্কু 
করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে । চৈতন্যমঙগল তার চামর বিচ্ছন্দে ॥ ইবে শষ চামর রি 
মঙগীত বাগ্ধরসে। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাঁএ শেষে ॥” রঃ 
 জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে নানারূপ এঁতিহাসিকতত্বের দিবি: জি ্ 
কবিতবশজির ভালরূপ বিকাশ পাইতে পারে নাই, কিন্তু এই সমস্ত চরিতাখযান- 
গুলিকে কাব্যের মানদণ্ডে পরিমাণ কর! বোধ হয় সমীচীন হইবে না। .. 
_ জয়ানন্দের চৈতন্ত-মজলে কড়চা-লেখক গোবিনদদাস ষে কর্মকার ছিলেন, নর 
রি তাহার পট উল্লেখ রহিয়াছে, একথা | সর উদ নথিত. 
£ .... পতন্তমজল ছাড়া আনানক্বিরচিত | 
দরজা নামক চিত ছোট ঝা পাজ্া 
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গে) বৃন্দাবনদাসের চৈজ্গ্/ভাগবত 


পরবর্তী চরিত-সাহিত্য চৈততঘ্যন্দেবের তিরোধানের পরে রচিত। তখন 
মিশ্বকাষ্ঠে গৌরীদাস পণ্ডিত চৈতন্যাবিগ্রহ প্রত্তত করিয়াছেন ও তাহাকে বিষ, 
প্রতিপন্ন করিয়া পণ্ডিতগণ প্লোক রচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ভক্তির যে একটি 
হরর ্ষুত্র সম্প্রদায় বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে নিম্মিত 
উই হইয়া! উহার ক্রোড়ে লুক্কায়িত ছিল, তাহা। তখন উক্ত 
সমাজের সীমা অতিক্রম করিয়। হ্বীয় স্বাতন্থ্য স্থাপন 
করিয়াছে । এই বিচ্ছিন্ন নব-উপাদানবিশিষ্ট সম্প্রদধায়টির উপর হিন্দুসমাজের 
বিদ্বেতরঙ্গ নিয়ত আঘাত করিতেছিল ; আত্মরক্ষণশীল ক্ষুপ্র সম্প্রদায়টির সুন্দর 
বিনয়ধর্্ম অবিরত সেই কটু লবপাদ্ৃস্পর্শে ক্রমে ক্রমে একটু কলুষিত হইল। 
১৫৩৫ খু" অন্ধের বৈশাখ মাসে শ্রীনিবাসের ভ্রাতুল্ুত্রী নারায়ণীর পুন্র 
বৃন্দাবনদাস নবদ্ীপে জন্মগ্রহণ করেন; তাহা হইলে চৈতত্তাগ্রতুর তিরোধানের 
ছুই বৎসর পূর্বে বুন্দাবনদীসের আবিতাব হয়; তিনি 
মহাগ্রভুকে দেখেন নাই বলিয়া বারংবার আক্ষেপ প্রকাশ 
করিয়াছেন, * “হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখন” (চৈ, ভা., আদি; 
১০ম অ. ও মধ্য, ১ম ও ৮ম অ.)।* বুন্দাবনদাস দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন 
এবং এই দ্বীর্ঘজীবন তিনি বৈষ্ণব সমাজে পরম আদরে অতিবাহিত করেন, 
খেতুরির উৎসব উপলক্ষ্যে “বিজ্ঞবর' বৃন্দাবনদাস উপস্থিত ছিলেম ; ১৫৭৩ থু. 
অব্ধে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের ৪০ বৎসর পরে “চৈতন্যভাগবত” ও 
“নিত্যানন্দবংশমালা, রচনা করেন।১৯ তিনি নিত্যানন্দের পরম ভক্ত 


শিশ্ ছিলেন, তাহার.রচিত দুই পুস্তকেই বিদ্বেষীর প্রতি তীব্র কটাক্ষযুক্ত 
রোষদীপ্তভাষায় নিত্যানন্দবন্দন! পাওয়া যায়। বর্ধমান জেলায় দেস্ডগ্রামে 
(মন্েশ্বর থানা ) বৃন্দাবনদ্াস একটি মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন করেন, উহা 
“দেনুড় শ্রীপাঠ” নামে এখনও পরিচিত। 

চৈতন্তভাগবতকে শ্রীমস্ভাগবতের ছাচে ফেলিয়া গড় হইয়াছে । শিশু 
চৈতন্তপগ্রভূ অতিথি ব্রাহ্মণের উৎসর্গ কর! অন্নার্দি উচ্ছিষ্ট করিয়। দ্রিতেছেন,_ 


বৃন্দাবনদামের পরিচয় । 


১, এই সকল আরিখ লম্বদ্ধে আমর! নিঃসন্দিকফ হইতে পারি নাই। এয়ামগতি ভার 
মহাশয়ের মতে ১৫৪৮ খু. অন্দে চৈতগ্ঠভাগবত রচিত হুয়। ভ্রীবুক্ত অদ্বিকাচরগ ব্রহ্মচারী 
ততপ্রগীত বঙ্গে (দ্বিভীর ভাগ ) লিখিয়াছেন, চৈতগ্তভাগবত ১৫৭৫ খৃ* অবে প্রণীত হয়। 





শিরিন পারি শৈশবে টিজার বিষম যুবক, পরে . কতক ্ 
উজ্জল দেবমূত্তি। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতার, . 
- ক্তরাং উজ চরিত্রে এক্য অতি অল্ন। তথাপি বৃন্াবনদাস ততই: | 
টৈভন্তদেবকে ভাগবতের লীলাহারা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। টৈতত্- 
লীলা হইতে শ্রীরুষ্ণলীলাই তীহার করায় ম্পষ্টতরবূপে মুদ্রিত ছিল, তাই: 
তিনি শিক্ব-বেষ্টিত চৈতন্যদেবকে__“পনকাঁদি শিল্তগণবেছটিত বদরিকাশ্রমে : 
আসীন”-_নারায়ণের সঙ্গ উপমা দিয়াছেন এবং দিগ্বিজস্লীর পরাজয় উপলক্ষ্যে 
শহৈহয়, বাঁপ, নঙ্ৃষ, নরক, রাবণ” প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কম্পিত ধক্যের' ও 
কেশপ্রমাণস্থজ যথাসম্ভব সুপ্মভাবে অঙ্থসরণ করিয়াছেন ও চৈতন্জলীলার দে | 
 কৃষ্ণীলার রেখায় মিল রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। | 
আধুনিক ইতিহাসের অনেকগুলিই দর্শনের ছাচে ঢালা ) রর বাকল: 
ফ্রিজওয়েল ইতিহাস হইতে হ্ষত্র সঙ্কলন করার চেষ্টা করিয়াছেন । রে 
তালিকা দিলেই ইতিহাস হয় না, কিন্ত জড় জগতের নিয়মগুলি ন্যায় 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধশ্শজীবন হইতেও নিয়ম সন্কলন 

ূ রর বনিক করা ইতিহাসের একটা বিশেষ কর্তব্য হইয়া! পড়িয়াছে। 
এই প্রথা সর্বত্রই উৎকষ্ট ও নিরাপদ কি না, বলা যায় না? 
কারান স্থজের বর্ণে ঘটনারাশি বিবর্ণ করিয়া, 
ফেলিতে পারেন। বড় বড় লেখকের সম্বন্ধেও এ আশঙ্কা না আছে এমন নহে, 
বিস্ত তাহাদের উন্্রজালিক লেখার গুণে মিথ্যা-নুন্দরীও অনেক সময়ে সত্যের 
পোষাকে আমিষ প্রতারণা করিয়া যায়। বৃদদাবনদাস পতার-_ * শ্যদা 
যদ হি ধর্মন্ত গ্লীনির্ভবতি ভারত"__ * আছি শ্লোক ও ভাগবতের একাদশ 
বদ্ধ ধুগাবতার স্ধষ্ধে অপর একটি ক্লোককে, রূপে ব্যবহার করিয়া 
 চতন্তপ্রতুর অবতারের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। নাঙগোপাঙের 
আবির্ভাব ও ঘুঙ্গপ্রয়োজন বেশ স্থন্দরভাবে প্রতিপন্ন করা হছে ।. চৈতত্ত- 

| ভাগবতের হুন্দর প্রারভ্টির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি. 7 ৬ এ 
কালা মগ» নো চরে কহ মা সি রর 




















: সর্বব বৈষবের জয় নবীপ গ্রামে। কোন: মাধ বসে জন অনতসানে॥ 
শ্রীবাম পণ্ডিত আর শ্রীরামপপ্তিত। প্রীঃ ব ট্রলোকাপৃজিত ॥. 
ভবরোগবৈদ্তশ্রীমূরারি নাম যার। ্রীহটে এসব [৮ অবতার ॥ দুল 
_বিদ্তানিধি বৈফবগ্রধাঁন। ঠচতন্তবক্লভদত্ত বান্ছদেব নাম॥ চাট্টিগ্রামে হৈল, 
ইহা সবার পরকাশ। বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস ॥ রাঢ়মাঝে একচাকা। 
নামে আছে গ্রাম । যথা অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্‌॥ * * * নানা স্থানে 
অবতীর্দ হৈল ভক্তগণ। নবীপে আদি সবে হইল মিলন ॥ নবীপ দম গ্রাম 
'স্রিতৃবনে নাঞ্রি। যথা অবতীর্ণ হৈলা৷ চৈতন্য গোসাঞ্রি ॥ অবতরিবেন প্রত 

 জানিয়। বিধাতা। সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা ॥ নবদ্বীপের সম্পত্তি কে 
বণিবারে পারে। - এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক ত্নান করে॥ আ্রিবিধ বৈসে 
একজাতি লক্ষ লক্ষ। সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ ॥ সবে মহা অধ্যাপক 
করি গর্ব ধরে। বাল কেছো৷ ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে ॥ নানাদেশ হৈতে 
€লোক নবদ্ধীপে ষায়। নবদ্বীপ পড়িলে সে বিষ্তারস পায়। অতএব পড়ুয়ার 
নাহি সমূচ্চয়। লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয় ॥ রমাদৃষ্টিপাতে সর্বলোক 
স্থখে বসে। ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে ॥ কষ্ণনাম ভক্তিশৃন্ত সকল 
সংসার । প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার || ধর্ম কর্ম লোক সব এই মাত্র 
জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥ দণ্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজন। 
_পুত্তলি করয় কেহ দিয়! বুধন॥ ধন নষ্ট করে পুত্র কন্তার বিভায়ে। এইমত 
জগতের ব্যর্থকাল যায়ে ॥ যে বা ভট্টাচাধ্য চক্রবর্তী মিশ্র সব। তাহারাও 
না জানয়ে গ্রন্থ অস্থভব ॥ শাস্ত্র পড়াইয়৷ সবে এই কর্ণ করে। শ্রোতার 
সহিত যমপাশে বাদ্ধি মারে ॥ না৷ বাখানে যুগধর্ম কৃষের কীর্ভন। দোষ বহি 
কারো গুণ না করে কখন।, যেবা সব বিরক্ত তপন্থী অভিমান। তা লভার 
সুখেহ নাহিক হরিধ্নি | অতি বড় স্থকুতি যে গানের সময়। গোবিন্দ 
পুণ্তরীকাক্ষ নাম উচ্চরয় ॥ গীতা ভাগবত যে জনাতে পড়ায়। ভক্তির 
বাখান নাই তাহার জিহ্বায় ॥ বলিলেও কেহ নাহি লয় ক্ক্চ নাম। নিরবধি 
বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান॥ ** * নকল সংসার মত ব্যবহার রসে। 
ক্কুফপুজ। রুষ্ণভক্তি নহি (কারো বাসে রা বালি পুজয়ে কেহে নানা উপহারে। | 









চরিত-শাখ। রন 


না শুনে কুফের নাম পরম মলে ॥ কুষশূন্ত মণ্ডলে দেহের নাহি সুখ । বিশেষ | 
অস্ৈত মনে পায় বড় ছুঃখ || * * * সর্ব নবহ্ীপ ভ্রমে ভাগবতগণ। কোথাহ 
না শুনে ভক্তিষোগের কখন ॥ কেহ ছুঃখে চায় নিজ শরীর এড়িতে। কেহ 
কফ বলি স্বাদ ছাড়য়ে কাদিতে ॥ অল্প ভালমতে কার না রুচয়ে মুখে। 
জগতের ব্যবহার দেখি পায় ছুঃখে।| ছাঁড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ | 
অবতারিবারে প্রভূ করিল! উদ্যোগ |।১ | 
উদ্ধৃত স্থলটি শুত্রাংশে ও এঁতিহাসিক অংশে মন্দ হয় রঃ | কিন্ত আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি কত্রের পশ্চাতে ধাবিত হওয়া সর্ব্বদ নিরাপদ নহে। বৃন্দাবন 
দাস মধ্যে মধ্যে ভাগবতের সুত্র লইয়া এত বিত্রত হইয় পড়িয়াছেন যে, তাহার 
চৈতত্লুপ্রভুর স্বরূপ দেখার অবকাশ হয় নাই। | 
চৈতন্তভাগবতে ষে অলৌকিক বৃত্তাস্ত বণিত আছে, সেগুলি ন্দাবনদাসের - 
উদ্ভাবন শক্তির উপর চাপাইয়। দেওয়া উচিত নহে। তিনি যেরূপ শুনিয়াছেনঃ 
সম্ভবতঃ সেই ভাবে বর্ণনা করিয়। গিয়াছেন | তাহার. 
নিজের জন্ম এক অলৌকিক গল্পে জড়িত, হতরাং 
অলৌকিকত্বে বিশ্বাস কতকটা তাহার প্রকৃতিগত হইয়। পড়িয়াছিল। ঘটনা 
বিশ্বাস করা বা পরিহার করা পাঠকের ইচ্ছাধীন, কিন্ত আমরা লেখককে 
নিররাত অথব। কপট বলিতে অধিকারী নহি। | 
বুন্দাবনদাস অবৈষ্ণৰ সমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে কটুক্তি টি রি তজ্ন্ত 
সমালোচকগণ একবাক্যে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। রুচি সকল 
সময় একরূপ থাকে না; সে কালের কটুক্তি পল্পীগ্রামের 
ক্ুষকের নাতিস্থক্্ম হলের ন্যায় অমাজিত অপভাষার কথায় 
প্রকাশ পাইত। সভ্যতার দোকানে অন্যান্য অস্ত্রের ন্যায় বিদ্বেষপ্চক কথাগুলিও | 
মাঙচ্দিত এবং তীক্ষ করা হইয়াছে; কটুক্তি করিবার জন্ত এই সব তীক্ষ অস্ত্র 
ঘুন্দাবনদাদের আয়ত্ত ছিল না, স্ৃতরাং তিনি রাগের বশে অসংযতবাক্‌ দুরত্ব 
| একটি শিশুর গ্যায় খোলাখুলি ইতর ভাষ৷ প্রয়োগ করিয়াছেন । কিন্ত বৃন্দাবন- 
| দাসের সেই অসহিষুণ ও উগ্র রচনায় আমর] এক. পক্ষের ক্রোধ চিত্রিত; 
এ দেখতেছি: মাত্র? উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ এখন সম্পূর্ণভাবে যবনিকার পশ্চাৎ্ভাগে, 
তথাপি বৈফব- সাহিত্য হইতে তাহাদের ভীষণ বিেষের ফ্ছি ক্ছি পরিচয় না 


| .. উভঞভাগবত, প্রযুক ক লাশ্ানী মহাশর স্পািত, মা 
্ অখান, ১১১১ পৃত। ক, 


'আলৌকিকতবে বিশ্বাস। 


ক্রোধের কারণ । 








পা যায়, এমন নহে? টং ও তা 
অনেক স্থলে উদ্লিখিত আছে। উর 





্ি ঠা দেখিতে লে 
এক রানেই মরিয়া যায়, এজন্য বৈধবঘেষী সম্প্রদায় কালীমন্দিরে যাইয়া 
মানসিক করিতেছে ও নরোতমদাসের শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ই য়া করতালি 
দিয়া ব্যক্গ করিতেছে। ইহারা চৈতগ্তদাসের দারিদ্র্য ও গুত্রহীনত! বিষুভভির ূ 
ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিল এবং * “ইন্ধনমাল! বলয়তি বাছ। পরধনহরপে, 
সাক্ষাৎ রাহু॥ * * ভঞ্জনে বীর। কীর্ভনে পতনে মন্শরীর ॥” * প্রভৃতি 
তীব্র নিম্দাধুক্ত শ্লোক রচনা করিয়াছিল। ইহা ছাড়াও বৃদ্দাবনদাসের ক্রোধের 
গুরুতর কারণ বর্তমান ছিল বলিয়া বোধ হয়। জন্তবতঃ তাহার জন্ম লইয়া 
ইতরভাবের পরিহাস চলিতেছিল ! চৈতত্তভাগবতে এক স্থলে তাহার আভাস, 
আছে_.* চৈতন্যের অবশেষ পান্র নারায়ণী॥ যারে আজ্ঞ। করে ঠাকুর 
 চৈতন্। সেই আসি অবিলম্বে হয় উপসন্ন॥॥ এসব ব্চনে যার নাহিক 
প্রতীত। সঙ্ভচ অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত |”__চৈ. ভা. মধ্য | * বৈষ্বগণ 
বিনয়ের আদর্শ; “যুদূণি কুহ্মাদপি” তাহাদেরই জীবনে প্রমাণিত । সমুচিত 
উত্তেজনার কারণ না থাকিলে তাহার্দের বিনয় ভঙ্গ. হয় নাই.। পৃথিবীর 
যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায় প্রথম উদ্যমকালে অত্যধিক নিপীড়ন নিবন্ধন অবশেষে 
মানবজাতির জন্ত অঙ্গীকৃত গ্রীতি-ফুল ভাঙ্গিয়। শূল প্রস্তত করিয়াছেন; মানুষ" 
রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত হইয়াছে । বৈষ্ণবগণ অত্যাচার সহ করিয় যদি লেখনী মুখে 
মাত্র কিঞ্চিৎ ক্রোধের পরিচয় দিয়! থাকেন, তাহ! অমার্জনীয় নহে। 

_ দন্দাবনদাস ৩৮ বৎসর বয়সে ভাগবত রচনা! করেন। এই বয়সে তাহার 
| বিরাট ঘটনা-রাঁশি আয়ত্ত করিক্! নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমত1 জন্মিয়াছিল? তাহার, 
রচনায় তরুণ নিন, কিছু কিছু দোষ আছে সত্য, কিন্ত নানা কারে 
রড আমরা, চৈতন্তভাগবতকে বঙ্গভাষার একখানা শ্রেষ্ট 
555 তিহাসিক গ্রস্ বলিয়া মনে করি। বজদেশের যে কোন 
কব হল! বিষয় লইয়া প্রাচীন ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হইবে 
 চৈতন্তভাগবত হইতে ৭ ন্যনাধিক পরিমাণে তজ্জন্য উপকরণ নাহ করা আবশ্তক 
প্রয়োজনীয় পদবমে ইজ নানা বি লব্ধ এমনকি ই 























চরিত শাখা রিযেরা রা ৯৯ 


পাচ ছি নয়নাশ্ুর : মধ্য দা ইহার ও এক, হন্দর রূপ গেফিত: পাইবেন) 
(কঠোর : এবং অমাঙ্জিত ভাষার উত্তেজনার মধ্যে মধ্যে চৈতন্তপ্রতুর ষে মুত্তি 
অঙ্কিত হইয়াছে+ তাহার বর্ণক্ষেপ প্রবীণ চিত্রকরের উপযুক্ত”_-তাহা প্রন্তরমুত্তির 
রি রায় স্থায়ী ও ছবির স্তায় উজ্জল ; ৃষ্াস্তস্থলে, আমাদের শছযোধ-- উতর 
গয্াগমন ও প্রত্যাগমনের বৃত্বাস্তটি বারংবার পাঠ করুন। .  ..- 

চৈতন্যভাগবত তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে গৌরপ্রভূর গয়াগমন পর্যন্ত 
বিবরণ প্রত হইফ়্াছে। মধ্যখণ্ডে প্রভুর সঙ্গ্যাসগ্রহ্ণ পর্যস্ত ও অস্তাখণ্ডে 
শ্ষলীল। বণিত হইয়াছে। আদিখণ্ড পঞ্চদশ অধ্যায়ে, মধ্যমথণ্ড ষড়বিংশ 
অধ্যায়ে ও শেষথণ্ড মাত্র অষ্টম অধ্যায়ে পরিসমাঞ্ড। শেষখণ্ডের এই অস্পুর্ণতা 
পরসময়ে অন্ত একজন শ্রেষ্ঠ লেখককে চৈতন্ত-জীবন-বর্ণনায় প্রবপ্তিত 
করিয়াছিল। চৈতন্যপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা কুষ্দাস কবিরাজের নিপুণ 
লেখনীতে দর্শনাত্মক সৌন্দর্যে জড়িত হইয়াছে, আমর! যথাসময়ে তৎসম্বন্ধে 
আলোচনা করিব। চৈতন্তভাগবত বৈষ্ণবসমাঁজের বিশেষ আদরের ব্রব্য, এ 
আদর ভেকধারী বৈষ্ণব অপাত্রে প্রয়োগ করেন নাই; কৃষ্তদাম কবিরাজ ন্বয়ং 
সর্বদা বৃন্দাবনদাসকে “চৈতত্লীলার ব্যাস, বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
“চৈতগ্যভাগবত' ও “নিত্যানন্মবংশমাঁলা” ব্যতীত বৃন্দাবনদাস বহুদংখ্যক পদ. 
রচন! করেন, সেগুলি পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তকে পাওয়া যায়। | 














গে) লোচনদাসের চৈতগ্যমল রি 
. লোচনদাস ১৪৪৫ শকে (১৫২৩ খু. অন্দে) বৈদ্যবংশে জমগ্রহণ বেন, 


: উহার পূর্ণ নাম ভ্রিলোচন দাস; বাড়ী কোগ্রাম, বর্ধমানের 
১৫ ক্রোশ উত্তরে, গুস্করা ষ্টেশন হইতে ৫ ক্ষোশ দূরে 1 
র্সভলার ও চৈতন্রমঙ্গলের ভূমিকায় তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন ₹-7 
_.. শ্বৈষ্ঘকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস। মাতা সতী শ্ধমতী সদানন্দী তার 
রি ॥ ধাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণনাম ॥ কমলাকর দাস মোর পিতা! জন্ম-. 
দাতা। শ্রীনরহরিদাস মোর প্রেমভিদাতা৷ ॥ বাতহর পিতুকুল হর এক 
| গ্রামে ॥. ধন্য মাতামহী ( মে অভয়। দেবী নামে ॥ মা ত মহ র নাম. ুরযোত্তম | 
গুপ। র তীর্থ রি ভিহ তসতায় চা ॥ মাতৃকুলে 1 ত্কলে লে.আমি 





কবির পরিচয় । | 






ভি 


কয়ে মোরে। ছিলি জা অব শানে রা শা েল 









লবাখরসপসী তি তন ই ডাহা 
কথিত আছে যে, তিনি ১৫৭৫ খু শে গীহা় হরি ধাকারের আদেলে 
এই গ্রস্থ রচনা করেন, তখন তাহার বয়স ৫২ বখসর। যিনি “আহ্ঙাদে 
এ ছেলে” বলিয়া! সম্ভবতঃ বিশেষ প্রহার সহ করিয়া বাল্যাতি- 
0 ক্রান্তে অক্ষর চিনিয়াছিলেন, তিনি প্রৌঢ় বয়সে চৈতস্ত- 
মঙ্গল রচনা করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, কোনও কোনও পুণপ ফুটিতে দীর্ঘ সমন 
_লাগিলেও তাহা হ্থুরভিতে ন্যন নহে। বৈষ্ণবসমাজে এ পুস্তকথানি বিশেষ 
আদৃত, কিন্তু চৈন্যভাগবত ও চৈতম্যচরিতামৃতের স্তায় প্রামাণিক বলিয়া! গণ্য 
নহে। | 
কথিত আছে, কোন ঘটনাবশত: লোচনদাস তাহার স্ত্রীর হিত দীর্ঘকাল 
_ ব্রহ্ষচ্য্য অনুষ্ঠান করেন, এ সম্বন্ধে গৌরভৃষণ অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় বলেন, 
_- * "গৌরভক্তগণের প্রভাব এই রূপই। ইন্জিয় তাহাদের কাছে দস্তোৎপাটিত 
সর্পের ন্যায় খেলার বস্ত; দেখিতে সন্নর, কিন্ত দংশনের ক্ষমতা] রহিত।”* 
চৈতন্যভাগবত প্রথমতঃ “চৈতন্থমগল+ নামেই অভিহিত ছিল, কষণাস 
চৈতগ্তভাগবতকে “চৈতন্যমজল' নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। কখিত আছে, 
 লোচনদাসের গ্রন্থের নাম “চৈতন্যমল রাখায় বুন্দাবনদাসের সঙ্গে তাহার 
| | বিরোধ ঘটে ; বুন্দাবনর্দাসের মাত] নারায়ণীদেবী বৃন্দাবন- 
| বিয়া রর দাসের পুস্তকের নামের “মঙগল' শব উঠাইয়] তৎস্থলে 
ভাগবত" করেন; এইভাবে ছুই কবির বিবাদের মীমাংসা 
হয়, চৈতনতমজলে * “বদ্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে, জগৎ মোহিত যার 
ভাগবত-গীতে”__ * এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। তরাং উক্ত প্রবাদ কতদূর সত্য, 
_ ধলিতে পারি না। কিন্তু আমর! অন্য হৃত্রে জানিতে পারিয়াছি, 'ভাগবতের 
সঙ্গে কয রাখিয়া বই রে লেখার দরুণ বনের গোশ্ামীরা ৪ নাম "চিত 
জর জিগেধানের» পর ভাবার, বীবন শ স্্ধে অনেক সে সী ক 








নদকিক খ গল্পের উজ বাহির রর সা সত্যের পথ: পরিষ্কার রাঙিতে রর 
কাত বাদী পারেন।, কিন্তু লোচনদাদের পুস্তক অন্তরূপ। (০ 
প্রভূ সম্বন্ধে অলৌকিক গল্পগুলি তাহার, কয়নার চক্ষু 

হরিজ্রাভ করিয়। দিয়াছিল, তিনি ঘটনা, প্রক্ৃতবর্ণে ফলাইতে পারেন নাই) 
তাহার পুস্তক হইতে গল্লাংশ ছাকিয়া। ফেলিয়া নির্ধল সত্যাংশ গ্রহথথ করা 
একরূপ অসম্ভব। তাহার পুস্তক ইতিহাসের মলাট দেওয়া খাটি কনার 

ব্ব্য। 

বৃন্দাবনদাস ফুগাবতারের আবশ্যকতা কেমন সুন্দরভাবে খাইয়া উ টতস্- ও 
দেবের আবির্ভাব নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা! আমরা দেখাইয়াছি। কিন্তু. 
লোচনদাম গোলোকধামে রু্সিণী ও প্রীকুঞ্চের কল্পিত কথোপকথন অবলম্বন 
করিয়া চৈতন্তদেবের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টৈতন্যমঙ্গলের আদি হইতে 
ট্র্কা। অস্ত পর্যন্ত কেবল দেবলীলা৷ ; মান্থধী মহিমার শরেষটত্বই যে 

| প্রকৃত দেবত্ব, লোচনদাস তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন 

নাই। চৈতগ্তমঙগলে উপাখ্যানরাশির নিবিড় মেঘরাশি ভেদ করিয়া কচিৎ 
'চৈতন্যদেবের নির্মল দেব-হা্তটুকুর বিকাশ হয়, কিন্ত তাহা পরক্ষণে দৈব ঘটনার 
আঁধারে লীন হুইয়! যায়। সে ছবির প্রতি ভালবাস! আকৃষ্ট হওয়া মাত্র 
অলৌকিক ঘটনারাশির নিবিড় অরণ্যে মন বিক্ষিপ্ত হইয়। পড়ে এবং পথহারা 
পাস্থের ন্যায় একটু স্বাভাবিক পথে বহির্গত হইবার জন্ত অবকাশ চায়। . 
: ঠচতন্তজীবন সম্বন্ধে চৈতন্যমঙ্গলকে আমরা প্রামাণ্য্রস্থ মনে করি না এবং 
বৈষণবদমাজও সঘিবেচনার সহিতই ইহার স্থান টৈতত্যভাগবত ও টৈতন্ত- 
চরিতামৃতের নিম্নে নির্দেশ করিয়াছেন। চৈতগ্কচরিতামূত-লেখক বহুবার শ্রদ্ধার 
সহিত চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্ত- রঃ 
মঙ্গলের সেরূপ করেন নাই। ভক্তিরত্বাকরে নরহরি ্বর্ভী 
চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্তচরিতামূত হইতে বহসংখ্যক শ্লোক উদ্ধত. করিয়াছেন, 
কিন্তু চৈতত্তমঙ্গলের উল্লেখ করেন নাই। চি 
 লোচনদ্বাসের চৈতন্মঙ্গলের এতিহাসিক মূল্য সামন্ত ৪ সন্াদি, 
দিয়া ইহার গৌরব আছে। ৩০৯ বতমর কাল যাহা লুপ্ত হয় নাই, দে সামর্রীর 
অবস্তিই আম়্ুবল শ্বীকার করিতে হইবে। টৈতন্তম্গলের রচনা বড়, হন্দয়। 
টানা নেখনী ইতিহাস লিখিতে অর হইয়াছিল, কিছ্ধ তাহার গ ত 





প্রাঙ্গাণ্য লহে। 


















উহ ২৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য]. 
লে হে পড়ি দঃ । লে ॥ বৃদ্দাবনদ সের সাদা? াসিধা 
. টন জার সাবির রতি সাই। শই ছই শুক 
ইতিহাসের নিবি বম) প্রত্বতত্ববিদ্‌ ও বৈষ্ণব ভিন্ন অপর কেহ ধৈরধ্যসহ এই 
ঘোর অরণ্য-পর্ধ্যটনশ্রম স্বীকার করিবেন না, কিন্তু লোচনের চৈতন্তমঙ্গলের 
'নেক স্থলে কবিত্বের সৌন্দর্য আছে; ইতিহাসের রেখাঙ্কিত প্রত্তরখণ্ডের 
নিক্ষল খোজে পাঠক বিরক্ত হইলে পথে পথে কল্পনাবনের কু কু মাধবী ও. 
(কুন্দকুহ্থম কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাহার শ্রম অপনোনে সাহায্য করিবে। চৈতত্ত- 
দ্বেবের সঙ্্যামগ্রহণসংবাদে শোক-বিধুরা বিষ্ুপ্রিয়ার রূপ এইভাবে অঙ্কিত 
হইয়াছে; 

শরণ কমন পাশে, নিঙ্ান ছাড়িয়া বৈসে, নেহারয়ে কাতর নয়ানে। হিয়ার 
উপরে খ্বইয়া, বান্ধে ভূজলতা দিয়া, প্রিয় প্রাণনাথের চরণে ॥ ছুনয়নে বহে 
নীর, ভিজিল হিয়ার চীর, বুকে বহিয়। পড়ে ধার । চেতন পাইয়! চিতে, উঠে 
প্রত আচদ্বিতে, বিষুঃপ্রিয়! পুছে আরবার ॥ মোর প্রাণপ্রিয়৷ তুমি, কাদ কি 
কারণে জানি, কহ কহ ইহার উত্তর। থুইয় হিয়ার পরে, চিবুক দক্ষিণ করে» 
পুছে বাণী মধুর অক্ষর ॥ কীদে দেবী বিষুপ্রিয়া, শুনিতে বিদ্বরে হিয়া, পুছিতে 
না কহে কিছু বাণী। অস্তরে দগধে প্রাণ দেহে নাই সম্ষিধান, নয়নে বারক্ষ 
মাত্র পানি ॥ পুনঃ পুন: পুছে প্রভু, সম্বরিতে নারে তবুঃ কাদে মাত্র চরণ ধরিয়)। 
প্রভু সর্ধ্ব কল! জানে, কহে বিষুপ্রিয়। স্থানে, অঙ্গবাসে বদন মুছিয়! ॥ নানারূপে 
কথাভাব, কহিয়। বাড়ায় ভাব, যে কথায় পাষাণ মুগ্তরে। : প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, 
বিষুপ্রিয়া চাদ্মমুখী, কহে কিছু গদ গদ ম্বরে। শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে 
দ্বেহ হাত, সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি। লোকমুখে শুনি ইহা, বিদরিয়। যায় 
হিয়া, আগুনেতে , প্রবেশিব আমি ॥ তো লাগি জীবন ধন, এ রূপ যৌবন, বেশ 
লীলা রমকল]। তুমি যদি ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে, হিয়া পোড়ে 
যেন বিষ জালা। আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি হেন যুবতী, তুমি হেনমোর 
প্রাপনাথ। বড় আশা ছিল মনে, এ নব যৌবনে, প্রাণনাথ দিব তোমা হাতে ॥ 
ধিক র'ছ মোর দেহে, এক নিবেদন তোছে, কেমনে হটিয়ে যাবে পথে। গহন, 
কণ্টক বনে, কোথা যাবে কার সনে, কেবা৷ তব যাবে সাথে ॥ শিরীষকুহুম ষেন, 
স্থকোমল চরণ তেন পরশিতে মনে লাগে ভয়। তুমেতে দাড়াও - যবে, খাপ 
মোর লয় তবে, হলিয়া গ পড়এ .গ্রাছে গা ॥. অরণ্য কণ্টক্‌ বনে, কে থা যাকে 














কোন স্থানে, বে মনে সথাটিবে বাঙ্গ। পায়। বখময় মূখ ইনু ভাহে রদ বিনু 
নি অল্প আয়ামে মা দেখি। বরিয়া বাদল ধারা, ক্ষণে জল ক্ষণে খরা, 
সম্ন্যান করেন বড় দুখী ॥ তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি, আমারে ৫ 
ফেলাহ কার ঠাই ॥ * * * কি কহিব মুই ছার, আমি তোমার সংসার, মঙ্গ্যাদ 
করিবে মোর তরে। তোমার নিছনি লইয়া, মরি যাব বিষ মিড খে মি প্র 
ব্চ এই ঘরে ॥* চৈ. ম., হস্তলিখিত পুথি টা 
. যে কথার যাছ্মন্ত্র পাষাণ জাগিয়া উঠে ও মঞ্জুরিত হয়, ইক লই ্ 
বার্ছলাও বিষুতপ্রিয়ার শোক অপনোদন করিতে পারে নাই। “তুমি সংসার 
ত্যাগ করিবে,” সংসার অর্থ ত স্ী, আমার জন্য বাড়ী ঘর কেন ছাড়িবে? 
“তোমায় নিছনি লৈয়া মরিযাব বিষ খাইয়ান্থখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে।* 
চৈতগ্যমঙ্গলের এই সকল গান করুণ রসের নির্বর। ঝিঞুপ্রিয়ার সঙ্গে চৈতন্ত- 
দেবের সন্াসের প্রাক্কালে এই দাম্পত্য-লীলা শ্রুতি স্থখকর হইলেও সর্বৈবব মিথ্যাঁ। 
সন্যাসের পুর্ব রাত্রে তিনি বিফুপ্রিয়ার ঘরে ছিলেন না, তখন তিনি মহাভাবা- 
বিষ্ট, প্রেমোন্মাদ, বিষ্ুপ্রিয়ার প্রেম তখন তাহার মনের গণ্ভীর বহুদূরে । 
কোগ্রামের নিকটবর্তী কাকড়া গ্রামের ( গুস্করা স্টেশনের নিকট ) বিখ্যাত 
চৈতন্তমঙ্গলগায়ক প্রাণরুঞ্ণ চক্রবর্তার বাড়ীতে লোচনের . 
্বহত্তলিখিত চৈতন্তমঙ্গল আছে। প্রাণকৃ্চ বলেন, 
*লোচনের আখর উঠানযোড়া কএর মত।” লোচন যে ্স্থরথগ্ডে রি | 
বসিয়] চৈতন্মঙ্গল লিখেন, তাহা এখনও আছে। | 
 চৈতত্যমঙ্গলও তিন খণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু ইহা চৈতন্তভাগবত হইতে অনেক ্ | 
' ছোট, চৈতন্য-ভাগবতের অদ্ধাংশের তুল্য হইবে। লোচন- ্ 
_দ্বাস ১৫৮৯ খু অন্ধ ৬৬ বৎসর বয়সে তিরোছিত হন. 
চৈতন্যমঙ্গল ভি ইহার “ছুল্নভমার' নামক অপর একথানি পুস্তক আছেও 
তাহাতে দেহতত্ সম্বন্ধে সহজিয়া ধরণের অনেক কথা আছে।  এজ্যতীত 
_লোচনদার্সবহসংখ্যক হ্থমিষ্ট পদ রচনা করেন |... হু 
 এঙ্ছলে বলা আবশ্তক, বটতলার ছাপা চৈতন্রম্ল নিত মা 
দি ঠক াত্রপরিচয়টি নাই এবং তঙিজ অন্যান্য কতক- 
| হা রন পি কির লস বাহে 





লোচনের হস্তলিপি। 


অন্যান্য রচনা] । 








চে এ 





ৃ প্াবদ কথা কছে, - সবি অস্তরে। সমষে উই: শু ছাদ 
দেখিবারে ॥ ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিল৷ সিংহ হারে, সঙ্গে নিজ জন হত তেমনি 
চলিল। সত্বরে চলিয়া! গেল মন্দির ভিতরে ॥ নিরখে বদন এত, দেখিতে 
না পায়। সেইখানে মনে প্রভূ চিত্তিলা উপায়॥ তখন ছুয়ারে নিজ লাগিলা 
কপাট। সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট ॥ আধাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী 
দিবসে। নিবেদন করে প্রভূ ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥ সত্য ত্রেত1 হ্বাপর সে 
কলিযু্গ আর। বিশেষতঃ কলিষুগে সংকীর্তন সার॥ কূপ কর জগন্নাথ 
পতিতপাবন। কলিধুগ আইল এই দেহত শরণ॥ এ বোল বলিয়৷ সেই 
ত্িজগতরায়। বাহ ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায় ॥ তৃতীয় প্রহর বেলা 
রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভূ হইলা আপনে ॥ গুঞাবাড়ীতে ছিলি 
পাণ্ডা ষে ব্রাহ্মণ । দেখিয়া দেকি কিবলি আইল তখন ॥ বিপ্রে দেখি 
ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা। ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা ভক্তআি 
দেখি পড়িছা কহম্প তখন। গ্ুঞ্কা বাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল আদর্শন || লাক্ষাৎ 
দেখিল গৌর প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়! কহি শুন সর্বজন ॥ এ বোল 
শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার । শ্রীমুখ চন্দ্রিম গ্রতুর ন| দেখিব আর |” 
এই বিবরণের নে ভক্তিরত্বাকরে প্রত বিবরণের এক্য নাই। 


পে) কঞ্চদাস কবিরাজের চৈতত্য- “চরিভাম্থৃত 


পর -চরিতাম্ৃত-রচক কৃষণদাস কবিরাজ সম্ভবত: ১৫১৭ থু. অব্জে 
বর্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন।৯ তাহার পিত। 
 ভঙগীরথ সামান্য চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা পরিবার ভরণপোষণ করিতেন ; 
| ক্ব্ণদাসের যখন ৬ বৎসর বয়ংক্রম তখন তাহার পিতার 
_. কাল হয়, কৃষ্দাদের কনিষ্ঠ শ্তামদাস তখন ৪ বৎসরের 
শিশু। এই ছুই শিশুপুত্র লইয়৷ মাতা হুনন্দার বড় ভাবিতে হয় নাই, তিনিও 
শ্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই কালগ্রাসে পতিত হুন। কফদাসও ২ ্কামদাস | 
তাহাদের পিসিমাতার গৃহে পালিত হন। ০ & 
_. ক্বদ্দাস শৈশব হইতেই কষ্টে অভ্যন্ত ; কিন্ত একদিন ব্যতীত কষ তাহাকে 
০) দেন খোদানী লে নামক ডারিাদাে একজন মির উস ূ 








খমই অভিভূত করিতে পারে নাই, সে দিন-_জীবনের শেষ দিন; স 
শোঁচনীয . বথা। পরে বলিব।, বালক কৃষ্দাস লিখিতে পড়িতে শিখিলেন। 
ক্ছু নংস্কত পড়িলেন। জীবনে ভাগ্যের হাসিমুখ দেখেন নাই 7. বি 
তাহাকে বিমাতার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, ধাত্রীক্রোড়ে পালিত শিশুর স্কায় 

| তিনি, প্রকৃতির অনাবৃত আঙ্গিনায় উপেক্ষিত ছিলেন; কিন্ত সংযত-চিত্ত 
কষঙ্দাস সংসারের ভোগ-ন্থখ তাচ্ছিল্যের সহিত উপেক্ষা করিলেন ; তিনি / 

দারপরিগ্রহ করেন নাই। * 

একদিন নিত্যানন্মপ্রতুর স্ববিখ্যাত ভৃত্য 'মীনকেতন' রামদাস টি | 
আগমন করেন; আজন্মছুঃখী রুষ্দাস বৈষবপ্রভাবে মুগ্ধ হইলেন, ইহসংসার 
হইতে এক উৎকষ্ট সংসারের চিত্র তাহার চক্ষে পড়িল; শ্তামদ্াদের চপল 
বাগৃবিতগ্তায় ষখন একটু ক্ষুব্ধ হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তখন নিত্যানন্দ 
প্রভু তাহাকে বৃন্দাবন যাইতে স্বপ্লাদেশ করিলেন ; নিঃসম্বল কৃষ্দাম ভিক্ষাবৃত্তি 
দ্বার! পাথেয় নির্ববাহ করিয়। তথায় উপনীত হন। যমুনার মু তরঙ্গ-নাদিত 
নীপতরুবহুল সিকতাতূমি, শ্যামতমালাৰৃত কুষ্ বৈষ্বের চিত্তে নানা উৎমে 
ভক্তির কথা সঞ্চারিত করে। কষ্তদ্রাস সংসারে প্রবেশ করেন নাই, তাহার 
চিত্ত নির্মল, __শু্রপুষ্পসম 3 সুতরাং যখন তিনি মনাতন, রূপ, জীব, রঘুনাথদাস, 
গোপালভট্ট প্রভৃতি বৈষ্বাচার্ধ্যের নিকট ভাগবতাদি শান্্ অধ্যয়ন করিতে 
লাখিলেন, তখন সেই নিশ্মল চিত্তে ভক্তির কথা অতি সরস্ভাবে চিরদিনের 

জন্য অঙ্কিত হইয়া গেল। এই সখয়ে তিনি সংস্কৃতে "গোবিন্দ ীলাম্বত* : ও 
“কষ্ণকর্ণাম্বতের টিগ্লনী” প্রণয়ন করেন। তাহার অসাধারণ পাত্ডিত্য কৃষ্ণ 
কর্ণামুতের টাকার ও কবিত্বশক্তি “গোবিন্দলীলামবতে” বৈষ্বসমাজে বিদ্দিত হয় । 
ইহা ছাড়া তিনি বাঙ্গাল! ভাষায় “অদ্বৈতস্থত্রকড়চা”*ন্বরূপ্ণন”, “াগময়ীকণা+ | 
গরস্ৃতি সত কু পুস্তক রচনা করেন বলিয়া বৈষণব-সমাজে প্রসিদ্ধি আছে। | 
 বুন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ “চৈতন্যভাগবত” রীতিমত প্রত্যহ সায়ংকালে 
একত্র হইয়া পাঠ করিতেন; কিন্ত উহাতে চৈতন্ত-প্রভর অস্ত্যনীলা বিশেষ* 

ক্ষপে বণিত না থাকায় বৃদ্বাবনবানী কাগিশ্বর গৌসাঞ্চি, ভৃগর্ড গৌসাঙিছ 
চৈতন্যদাস, রুম্দাননদ চক্র, কফদাস ও শিবাননদ চক্রবর্তী 

এ ৰ বির কে চত্রদেবের ৫ শেষ ূ্‌ 

| তভাবে বর্ণনা করিতে অনরোধ করেন, | 

“তখন কৃষদাস কবিরাজ জবেখরি: অঙীতিপর বৃ বৃন্ধ+ ধীরে ধীরে 




















হইতেছিলেন; এ ৷ বিষম অঙরোধ প্রাপ্ত হা ডিনি একটু গোলে পড়িতে 
পুক্তক আসিয়া গোবিদ্দজীর আদেশমাল্য হস্তে আনিয়া দিয় গেল, তখন সেই 
অথরোধ আদেশের শক্তি লাভ করিল, তিনি আর এড়াইতে পারিলেন না। ২ 
কিন্ত দৃষ্টি শক্তি হারা হইয়াছে, লিখিতে বারংবার হস্ত কম্পিত হয়, বৃষ্ 
রর গুরুতর ব্যাপার সমাধ! করিয়া যাইতে পারিবেন, এ বিশ্বাস তাহার রা 
স্থির থাকে না। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্ত-ভাগবত, ৷ মুরারি ও ও শ্বরূপ 
ৃ . দ্বামোদরের কড়চা এবং কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দোদয় 
| নাটক যূলতঃ অবলম্বন করিয়া এবং ্রীদাস, লোকনাথ 
| গোস্বামী, _গোপালভ্, রঘুনাথদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবাচাধধ্যগণের নিকট মৌথিক 
বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রবল ও অমানুষী অধ্যবসায়ে ১৬১৫ খৃঃ অন্ধে (নয় 
বৎসরের চেষ্টায় ) কষ্দাস চৈতন্থচরিতামৃতে গ্রন্থ সন্পুর্ণ করেন)... 
_ চতন্তচরিতাম্বতে চৈতন্তভাগবত ও চৈতন্তমঙ্গলন্থলভ সাস্প্রদায়িক বিদ্বেষের 
চিহ্ন নাই; বৃন্দাবনের শীতলবায়ু ও নিশ্মল আকাশের নীচে ভক্তির অবতার 
চৈতন্তমৃতি কুষদাসের চিত্তে যেরূপ নিশ্মল ও ্ন্দরভাবে মুক্রিত হইয়াছিল, 
|  চতন্থচরিতামতে তাহার সুন্দর প্রতিলিপি উঠিয়াছে। 
_ গৌড়দেশে শাক্ত ও বৈষবের বন্ব ক্রমশঃ গাঢ় বিদ্বেষে 
পরিণত হুইতেছিল ও উভয় পক্ষের ক্রোধোম্মত্ব যুবকগণ লেখনী ও জিহ্বার 
তীব্রতা ছ্বারা পরস্পরকে তাড়না করিতেছিলেন ; স্থদূর বৃন্দাবনতীর্থে এই 
ঘলাদলির কলুষিত বানু বহে নাই : ও অশ্গীতিপর বৃদ্ধ সেই "প্রসঙ্গ অবগত 
_ থাকিলেও সেই লব চাপল্যে যোগ দিতে প্রবৃতি বোধ করেন নাই। বৃদ্ধের 
হৃদয়টি শিশুর ন্যায় স্থকুমার ও বিনয্বমাখ! ? আমর! কোন বিষয়ে পুস্তক লিখিলে 
(তদ্বিষয়ে পূর্ববর্তী পুস্তকের দোষ গাহিয়া৷ মুখবন্ধ করিয়! থাকি, কিন্তু চৈতন্ক- 
 চরিতাম্বত কোন কোন বিষয়ে টৈতন্যভাগব্ত হইতে অনেক উৎকৃষ্ট হইলেও 
কষদাস পঞ্জে পন্রে নারায়ণীপু ব্দাবনের প্রশংসা করিয়াছেন, সেই প্রশংসোক্তি 








হালা 


 খ্রস্কসমালোচনা। 





| পড়িয়া আমরা তাহার নিজের বিনয়েরই অধিক প্রশংসা রিয়া, 1. জজ 
'“শাকে সি্ষমসিবাণেদো খমাাবনাঝরে ভি 

উনি ্রস্থোহরং পূর্ণতাং গ্রত£)" ০০22 উর 

এ ক্লোকটি চরিতাসৃতের অনেকগুলি: প্রাচীন গু টা রি! পাওয় ছে 





আমরা “অগ্নিকে. পতন শখ ধরি লইয়াহি- কের অমি অর্থ বাত" নদ 
(করেন, ভাহ হইলে ১৫৭৭ শকাব হ। 27225 


চরিত-শাখা ৩৭৭ 


গ্রভুর জীবন সম্বন্ধে এতিহামিক গুরুত্ব-হিসাবে গোবিম্দদাসের কড়চার পরে 
ইচতন্তচরিতামতই শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রস্থ ; কিন্তু গভীর পাগ্ডিত্য ও গ্রবীণতাগে 
এই পুস্তক পূর্ববর্তী লকল পুস্তক হইতেই শ্রেষ্ঠ। চৈতন্তভাগবতের সভায় 
ইহাতে ঘটনায় তত ঘন সন্নিবেশ নাই; বণিত ঘটনাগুলির মধ্যে মধ্যে অবকাশ 
আছে,কিন্ত সেই অবকাশ ছবির "চাল-চিত্রের' স্তায় যূল আলেখ্যটির সৌনদরধ্য 
গাঁট়ভাবে ম্পষ্ট করিয়াছে । বৈষবোচিত সুন্দর বিনয়, ভক্কির ব্যাখ্যা, ঘ্বচ্ছন্দ 
লেখনী ছারা বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন ও প্রেমকে বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে স্ুমনবদ্ধ করার নৈপুণ্য_-এই বছুগুণনমন্ধিত হইয়া চৈতন্যচরিতামত 
এক উন্নত প্রাকৃতিক দৃশ্তপটে প্রতিভাত ক্ষুত্র লতাগুনপুষ্প হইতে বৃহৎ 
বনম্পতির বিচিত্র সমাবেশযুক্ত বৈভব গ্রকটিত করিতেছে। 

কেবল অস্তালীলায় নহে, আদি ও মধ্যলীলার যেষে স্থান বৃদ্দাবনদাস 
ভাল করিয়! লিখিতে পারেন নাই, কৃষ্দাস কবিরাজ সেই সব স্থল বিচক্ষণভাবে 
পুরণ করিয়াছেন ' দিয় ও রামানন্দ রায়ের সঙ্গে বিচার বর্ণনায় চরিতামতে 
পাঙ্ডত্যের একশেষ প্রদখিত হইয়াছে । পুস্তকখানি বনু সংখ্যক সংস্কৃত প্লোকে 
পূর্ণ, ইহার অনেক গ্লোক তাহার নিজের রচিত, আর অনেকগুলি নানাবিধ 

'স্কৃত পুস্তক হইতে প্রমাণরূপে উদ্ধাত।১ 
এই পুস্তকে মোট স্লক সংখ্যা ১২০৫১, তন্মধ্যে আদিখণ্ডে ১৭ পরিচ্ছেদ, 


১. চৈতগ্ঘচরিতামৃতে কোন্‌ কোন্‌ সাস্কৃতগ্রন্থ হইতে প্রমাণ স্ববপ প্লোক ভূত করা 
হইয়াছে, ্রীযুক্ত জগত ভর মহাশয় বর্ণমালানুক্রমে তাহার একটি তালিক। প্রস্তত করিয়াছেন 
( অনুসন্ধান--১৩*' সাল ৫ম সং্যা।) তাহা এই, 

(১) অভিজ্ঞান-পবুন্তলা, (২) অমরকোধ, (৩) আদিপুরাণ, (8) উত্তরচরি, (৫) উদ্দবর- 
সীলষণি, (৬) একাদণী তত্ব, (+) কাব্যপ্রকাশ, (৮) বৃর্দপুরাণ, (৯) কৃষধকর্ণামৃত, (১) কৃষ- 
সন্ত, (১১) ভ্রমমনর্, (১২) গরড়পুরাণ, (১৩) গীত গোবিন্ন, (১৪) গোৌবিমদলীলা মৃত, 
(১৭) গৌতদীয়তন্ত, (১৬) চৈহন্যচন্রোদয় নাটক, (১৭) জগনলাধবল নাটক, (১৮) দাদকেলি- 
কোমুদী, (১৯) নাটক চক্র্রিকা, (২) নারদ পররাত্র, (২১) নৃমিংহপুরাপ, (২২) পঞ্চদশী, 
(২৩) পন্মপুরাণ, (২৪) পণ্ভাবলী, (২৫) পাণিনিসথৃত্র, (২*) বরাহপুরাণ, (২৭ বিদ্বদাধব, 
(২৮) বিশ্বপ্রকাশ, (১৯) বিষুপুরাঁণ, (১) বীরচরিত, (৩১) বৃহ্থগৌতমীয়তন্ত্র। ( 
পুরাপ, (৩৩) যেদাস্তদর্পন, (৩) বৈধবতোষণী, (৩1) ত্্মবৈবর্তপুরাপ, ( 
(৩৭) ভদ্িরসামৃতসিদু, (১৮) ভজিলহরী, (১৯) তক্তিমনর্ত, (৪*) ভগবদগ 
পুরাণ, (৪২) ভাগবতমন্দর্ত, (8) ভাবার্থদীপিকা, (88) ভারী, ( 
বনুমংহিতা, (৪৭) মহাভারত, (৪৮) ধমুনাচার্ধ/কৃতালকমন্দাম্তোত্র। (৪ 
(১) রূপাগান্থাধীর কড়?1, (৫২) লঘুভাগবতা দৃতি, (৫৩) ললিতর্মাধয 
(4৫) সাহিত্যদর্পণ, (৫৬) গ্তবসালা, (৫) রূপ গ্রোন্বামীয় 
গ্রিভক্তিবিলান, (**) হয়িতভিনধোরর | 








রঃ রঃ - বঙ্গ ভায়া ও. ১ সাহিত্য | 
শ্লোকদখখ্যা ২৫০০) (ষধ্যে ২৫. ] ৬ চ্ছদ, জোকসংখ্যা ৬০৫১ শি ও অন্ত্ে 
২ পযিচছ ক্লোকসংখ্যা ৩৫০০। অস্তাথ্ডে মহা্তুর যে সকল ভাব বণিভ 
| শ্রত্ন উদ্দাম বরণের ৫ গ্রেমাবেশের লক্ষণ দেখিয়াছি, 
তখন তাহার ভাবের পূর্ণ আবেশ একক্ষণে হইয়াছে, 
পরক্ষণে তিনি ুম্থ হইয়াছেন; তাহার মনুস্ত্ব ও দেবস্বের মধ্যে পরিষ্কার একটি 
ব্যবচ্ছেদরেখা অস্থভব করা যায়, কিন্তু চরিতামৃতের শেষখণ্ডে তাহার 
ভাবোন্মস্ততা কচিৎ মাত্র ভঙ্গ হইয়াছেঃ তাহার জীবনে পূর্ব্বে ষে ভাব 
মেঘাস্তরিত আলোর রেখার ন্যায় মধ্যে মধ্যে দীপ্ি প্রকাশ করিত, সেইভাবে 
শেষে জীবনব্যাপক হইয়। তাহাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে ; জাগরণ 
্বপ্রে, জ্ঞান ভ্রাস্তিতে তখন মিশিয়া গিয়াছে । এই ভাব-বিহ্বলতার ক্রমবিকাশ 
কৃষ্দাস অন্তযথগ্ডে আকিয়াছেন। চৈতত্তাগ্রভু কখনও বিরহে জগন্নাথ-মন্দিরের, 
গভীরায় সারারাত্রি মস্তক ঘর্ষণ করিয়। শোণিত-সিক্ত যুতকন্ন হইয়া রহিয়াছেন 

কখনও সমুদ্র সৈকতে ত্রাহার শিথিল অস্থিবিশিষ্ট প্রেমের শেষ দশার কঙ্কালসার 
মৃত্তিটি উঠাইয়া৷ লোকবৃন্দ কর্ণমূলে হরিণাম বলিয়া চৈতন্য সঞ্চার করিতেছে £ 
কখনও প্রভূ জয়দেবের গান শুনিয়া উন্মস্বভাবে গায়িকারমণীকে আলিঙ্গন, 
করিতে কণ্টকবিদ্ধ পটে ছুটিতেছেন,স্ত্রী পুরুষে ভেদজ্ঞান তখন বিলুপ্ত 
হইয়াছে; রাক্রিকালে বহুবিধ লোক তাহাকে প্রহরীরূপে রক্ষা! করিতেছে, 
তাহাদের ঈষৎ তন্দ্রাবেশ হইলে পাগলের ন্যায় জঙ্গলে ছুটিয়া অজ্ঞান হইয়া 
রহিয়াছেন; শরীর বিশীর্ণ, চর্মসার” * “চর্শপাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ, 
হৈয়্া। ছুঃখিত হইলা সবে প্রভূরে দেখিয়া ॥1৮--( চৈ. চ.১ অস্ত্য )। * 

তাহার জাগরণ ও স্বপ্র একইরূপ, * “একদিন মহাপ্রভু করেছে শয়ন। 
কুষ্রাসলীলা হয় দেখিলা স্বপন || * (৮. চ.) স্ত্য)। * জাগরণেও ত নিত্য 
তাহাই দর্শন। গর 
. যদিও চৈতন্তচরিতামুতে হাপ্রতূর র তিরোধানটি 1 তথাপি 
এই ভক্তিবিহ্বলতার, আবৃিনিত. েহতাচ্ছির্যে পরিগাঁষের ছায়াপাত করা 
হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যি 4: 
শেষ লময়েও “মা? বলি মধ্যে মধ্য মনে হই) নী মাদিত ্ . ধং টি । রি খাঁ 
(যেমন কোনও, শুভক্ষণে ছায়ার স্ায় মনে উদয় হইয়া লীন হয়ঃ সেইরূপ 
ইহসংসারের .কথা কচিৎ ছায়ার তায় জন ্বতিপধে উদিত; হইয়। বিলগ্ক 











মহাপ্রভুর জস্তালীল! ৷ 








চরিত-শাখা ওপর 


প্রাপ্ত হইত। জগদানদদকে তিনি বংসর বৎসর নদীয়া পাঠাইতেম, এববার 

মায়ের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন_* *তোমাঁয় সেবা ছাড়ি 

উরি! আমি করিলু" মন্যাস। বাউন হইয়া আমি কৈল 

ধর্ণনাশ | এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার। তোমার অধীন আমি পুত্র 
সে তোমার ॥৮_ *গ চৈ. চ, অস্ত 

চৈতন্লচরিতামুতের ভাষা নির্দোষ নহে; কবিরাজঠাকুর সংস্কৃতে সুক্ষ 
হইলেও বাঙ্গালায় বড় নিপুণ ছিলেন না| বিশেষ, বৃন্মাবনে দীর্ঘকাল থাকায় 
তাহার বাঙ্গালা-ভাষায় বৃন্দাবনী এরূপ মিশিয়। গিয়াছিল যে, একজন উত্তর- 
পশ্চিমপ্রদদেশের লোক কয়েক বর্ষ বাঙ্গালা মুলুকে থাকিলে 
যেরূপ বাঙ্গাল কহে, কৃষ্দাস কবিরাজের ভাষাটিও মধ্যে 
মধ্যে সেইরূপ হইয়াছে। এই পুস্তক দংস্কৃত, বৃন্দাবনী ও বাঙ্গালা, এই 
তিনকূপ পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে প্রন্ত। কিন্ত গ্রন্থের সর্বত্রই ভাষা 
একরূপ নহে, মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার, বাঙগালাও পাওয়া যায়। ভাষা নন্বন্ধে 
পরিশিষ্টে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। চরিতামূত গরিপক্ক 
লেখনীর রচনা, উহা! সর্বত্রই স্বমিষ্ট না হউক, মনের ভাব জ্ঞাপন করিতে 
উৎবষ্টরূপ উপযোগী । 

৮৫ বর্ষ বয়সে ১৬১৫ থু. অবে পুস্তক সমাধা করিয়া কবিরাজ এই কয়েকটি 
কথা লিখেন।-“আমি লিখি ইহা মিথ্যা করি অন্থুমান। 
আমার শরীর কাষ্টপুত্বলী মমান ॥ বুদ্ধ জবরাতুর আমি 
অন্ধ বধির। হস্ত হালে মনোবৃত্তি নহে স্িব॥ নানা রোগগ্রস্ত চলিতে 
বসিতে না পারি। পঞ্চরোগ পীভা ব্যাকুল রাত্রি দিন মরি ॥” 

কৃত্বিবাদ, কাশীরামদাস প্রভৃতি লেখকগণ তাহাদের পুস্তকপাঠ ভবসিন্ধ 
পার হইবার একমাত্র সেতু বলিয়া নিদিষ্ট করিয়াছেন; * “কাশীরাম দাস 
কহে শুনে পুণ্যবান্* * ইত্যার্দি ভাবের ভণিতাপাঠে অভ্যস্ত বাজালী পাঠক 
বৈষ্কবাগ্রগণা কষ্দাসের ভণিতার বিনয়ের নৃতম আদর্শ পাইবেন, অদোহ 
নাই,_ 


রচনার দোষ। 


রচপার বিনয়। 


“চৈতন্চরিতামূত যেইজন গুনে । 
তাহার চরণ ধুঞা করো মুগ্জি পানে ॥+-( চৈ' চ৯ অস্ত )। 
কৃষ্দাস বৈষব-ধর্ম বুবিয়াছিলেন, তাহা জীবনে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 
সংসারের নান! বিচিত্র উপস্রব সঙ্থ করিয়া, রৌন্র রুটি অকাতরে মাথায় হিয়া 


৮৮* বঙ্গভাব। ও সাহিত্য 
যে দৃঢ় চরিজ্রের বিকাশ পাইয়াছিল, দে চরিত্রের শেষফল এই যে চরিতাম্ৃত 
রাখিয়া! গিয়াছেন, তাহা ভবধামের অম্বত বলিয়া এখনও অনেকে উপভোগ 
করেন; পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,_ * “যে দিন 

এই পুস্তক পাঠ না হক্ম সেই দিনই বিফল |১৯ 

এই পুস্তক লেখার পর তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সাধিত হইল--এ 
কথা মনে উদয় হইয়াছিল ; এখন তিনি নিশ্চিন্ত যনে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তত 
ছিলেন। জীবগোম্বামী প্রভৃতি আচার্ধগণ এই পুন্তক 
কবিরানের মৃত্যা। . অস্থমোদন করিলে কবিরাজের স্বহত্ত-লিখিত পুখি গৌড়ে 
প্রেরিত হয় ; কিন্তু পথে বনবিষুপুরের রাজ! বীরহাম্বীরের 
নিষুক্ত দস্থ্যগণ পুম্তক লুণ্ঠন করে। এই পুস্তকের প্রচার চিস্তা করিয়৷ কষদাস 
মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন, সহসা বনবিষুপুর হইতে বুন্দাবনে লোক ঘামিয়া 
এই শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাত করাইল। অবস্থার কোন আঘাতে যে কৃষ্দাস 
ব্যথিত হন নাই, আজ তাহার জীবনের শেষ্টব্রতের ফল- মহাপ্রভূর সেবায় 
উৎসগর্ণরুত মহাপরিশ্রমের বস্ত অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া কষ্ণদাস জীবন বহন 
করিতে পারিলেন না। জীবনপণে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহার শোকে 
জীবন ত্যাগ করিলেন, * “রঘুনাথ কবিরাজ শুনিলা ছুজনে। আছাভ 
খাইয়। কাদে লোটাইয়। ভূমে ॥ বৃদ্ধকালে কবিরাজ ,ন1 পারে উঠিতে। অস্তর্ধান 
করিলেন দুঃখের সহিতে ॥৮_প্রেমবিলাস। * এই উপলক্ষ্যে পতিত হারাধন 
দূত ভক্তনিধি মহাশয় লিখিয়ছেন,_-*কবিরাঁজের অস্তর্দানের কথা লেখা উচিত 
নহে এবং আমাদের তাহা! লিখিতে নাই, লিখিতে গেলে বুকে ফাটে।”২ 
মতান্তরে এই বিষয়ের ভিন্নক্ূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কর্ণানন্দে লিখিত আছে যে, 
পুস্তক অপহরণের সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাহার মৃত্যু ঘটে নাই, তিনি সংবাদে 
মর্মাহত হইয়। পীড়িত হইয় পড়েন এবং ঘটনার কয়েক দিবস অস্তে প্রাণ ত্যাগ 
করেন। যাহা হউক এই ছুই বিবরণেই দৃষ্ট হয়, অতি বুদ্ধ বয়সে গ্রন্থ নষ্ট 

হওয়ার শোক তিনি বহন করিতে পারেন নাই। 
চরিতাম্বতের ভাবী দেশব্যাপী যশের বিষয় কবিরাজ জানিয়া মরিতে পারেন 
নাই, শেষে দেশবিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই পুস্তকের সংস্কৃত টিপ্ননী 
প্রণয়ন করেন, বৈষবসমাজে এখনও এ পুস্তক রীতিমত পুজিত হইয়া থাকে । 


১, নবাভারত, ভার, ১৩**, ২৬৫ পৃ.। 
২, মবাভার্‌ত, ভাত ১৩**১ ২৬৫ পৃ. | তক্তিরয়াকবের সঙ্গে এই বৃত্তাপ্তের অনৈকা। 


গরিব পাশ জানিয়া মরিলে আমাদের ছু ইভ নাচ রা 
| এ: তিনি উপযুক্ত বয়সেই ত প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । 
কবিরাজ তর র্্ রন আরাধা রঃ আরাধকের 2 
যে দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন , তাহার ছুইটি অংশ উদ্ধৃত হইল) 

(১) “কাম প্রেম দোহাকারে বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ 
বিষণ, ॥ আতেক্িয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কেজি রীতি ইচ্ছা ৃ 
তার প্রেম নাম |॥ কামের তাংপধ্য নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণস্ুথ তাৎপর্য 
মাত প্রেম ত প্রবল || লোকধর্্ দেহধর্ম বেদধর্ কর্ম । লজ্জা ধৈর্য দেহস্থখ 
আত্মনথথ মর | দুস্তাজ্য আধ্যপথ নিজ পরিজন। ্বজন করিব যত তাড়ন 
ভর্থসন | সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্তন্থখহেতু করে প্রেম. 
সেবন॥ ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ় রাগ । স্বচ্ছ ধৌত বন্ধে যেন নাহি কোন 
দ্বাগ॥ অতএব কাম প্রেম বহুত অস্তর। কাম অন্ধ তম: প্রেম নির্দল ভাস্বর ।” টিন 

( চৈ, চ.১ আদি)। রঃ 

(খ)ট “মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভূবন। রাধার দরশনে মোর ড়া ৃ 
নয়ন ॥ মোর গীত বংশীম্বরে আকর্ষে ত্রিভূবন। রাধার বচনে হরে আমার 
শ্রবণ॥ যগ্যপি আমার গন্ধে জগৎ স্থগন্ধ। মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধাঅঙ্গগন্ধ ॥ 
যদ্যপি আমার রসে জগত সরস। রাধার অধররসে আমা করে বশ॥ যগ্যপি 
আমার স্পর্শ কোটান্দু শীতল । রাধিকার স্পর্শে আমা করে স্থশীতল ॥ এইমত 
জগতের স্থখ আমা হেতু । রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু ॥ এইমত অনুভব 
আমার প্রতীত। বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত ॥ রাধার দর্শনে মোর 
_জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা স্থখে আগেয়ান॥ পরস্পর বেণুগীতে হক্ব 
চেতন। মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙন॥ কৃষ্আলিজন পাইন্ছ জনম 
_সফলে। এই স্থুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে | অনুকুল বাতে যদি পায় মোর 
গন্ধ। উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয়ে অন্ধ |: তাস্ুন চধ্বিত যবে করে 
আম্বাদনে। . আনন্দ-সমূত্রে ডুবে কিছুই না জানে ॥ আমার সঙ্গমে রাধা 
পায় যে আনন্দ। শতমূখে বলি তবু না পাই তার অস্ত (চৈ, চ* আছি-)। 
 চতনপ্সথুর বৃন্দাবন দর্শন বর্ণনায় প্রাচীন লেখক নবীন কবির সৃতি 

্াছেন। তাহার পরিণত ইতিহানের স্বচ্ছ ছায়ায় সেই দৃষ্টি অতি 























এন এনে বনি ব্যালন 
 ভেউ নৈয়া যায়” * উন্মত্ত ভক্তির' আবেশে,- * “প্রতি বৃক্ষ লতা প্রত করে 
আলিঙগন। খুশি ধ্যানে করেন কষে সমর্পণ ॥৮ * তখন তাহার অরবিন্দ 
ত ূ রবি দুর সহিত জড়িত হইয়া গেল 3. ভাহার কণ্ঠের ব্যাকুল, 
পক নি বিহগকুল ক্মাকাণে গ্রতিত্নিত করিল ৯ “শুক শারিকা প্রভুর 
হাতে উড়ে পড়ে। প্রভূকে শুনায়ে কের গুণ গ্োক পড়ে ॥” 7:38 

তুলিতে আকিতে পারিলে এখানে একটি উজ্জল চিত্র সমাবেশের স্থযোগ 
ছিল। রামানন্দ রায়ের প্রসঙ্গে * “পহিলহি রাগ নয়ন ভঙগে ভেল। অন্থদিন 
বাঢ়ল অবধি না গেল | সো। নহ রমণ হুম নহ রমণী ॥৮ * প্রভৃতি কুশ্রাব্যপদ 

'আমরা “চৈতন্যচরিতাম্তে'ই দেখিতে পাই | এই পদটি রায় রামানন্দ কত। 

৮০ উল্লিখিত পুম্তকগুলি ছাড়া রুষ্দাস কবিরাজ “রসভক্তিলহরী”৯ 
নামক একখান। স্তর পুস্তক বাঙ্গালায় রচনা! করেন, ইহাতে ভিন্ন ভ্জি নায়িকার 
লক্ষণ বণিত আছে ।২ 

_ €ে) নরহরি চক্রবর্তার ভক্তির়াকর, নরোত্তম বিলা ও 

নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস প্রভৃতি 

পরবর্তী চরিতসাহিত্যে চৈতন্তপ্রভুর পারিষদ্গণ ও অন্যান্য বৈষ্ঞবাচার্যযগণের 
ব্ৃত্তাস্ত বণিত হইয়াছে। চৈতন্তপ্রভুর সমন্ত জীবনচরিতগুলিতেই প্রসঙ্গ ক্রমে 
নিত্যানন্দপ্রতুর বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতিপূর্ববে আমর! বৃন্দাবনদাসের 
| “নিত্যানন্দ-বংশাবলী'র কথা উল্লেখ করিয়াছি। প্রেষ- 
_ বিলা-প্রণেত। নিত্যানন্দ দাস রচিত প্রতু নিত্যানন্দের 
সম্বন্ধে একখানি দীর্ঘ জীবনচরিত ছিল, প্রেমবিলাসে বারংবার এই পুস্তকের 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। হয়ত নিত্যাননদ-বংশীয় লোকদের কাহারও দ্বারা এই পুস্তক 
নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্রভুর পিতামহের নাম স্থন্দরামল্প 
বাভুড়ী, পিতার নাম হড়াই ওঝা ও মাতার নাম পদ্মাবতী বাসস্থান বীরতৃম 
জেলাস্থ একচক্রাগ্রাম, তিনি ১৪৭৩ ৃষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যাপদ্দ 
অস্বিকাগ্রামের নিকট শালিগ্রামনিবাসী হুধ্যদাস সরখেলের ৮ কল্তা বধ 
জাহুবাদেবীকে বিবাহ করেন; জাহ্নবাদেবীর নাম বৈষবস 


৪ ; এই জু লিন একখানা প্রা গু মাস নিট ছা, অস্ত, 
 কাখান আছে বলির জানি না। 
ক নী দিক মে বান কবির সপ গোক খা) 
এব শকের ( ১৫৮২ খু অ. )চান্রাঙিন" কলাছাদণী। ও 








নিতাদল। 











য়িতশাখা ৩৮ 


স্থপরিচিত। ॥ জাহবাদেবী দ্বারা নিত্যানদ্দের গজ! নামে কদ্যা ও বীরভব্র নামক 
পুত্র লাভ হয়; ভগীরথ আচার্ষ্যের পুত্র মাঁধবাচাধধ্য_ (মহাপ্রচুর পড়ায়), 
গঙ্গাদেবীর পাণিগহণ করেন।৯ অদ্বৈত আচার্ধ্যের পিতামহের নাম নৃসিংহ*, 
অধৈভাারয। _ পিতার নাম কুবেরপপ্ডিত, মাতার নাম নাভাদেবী ও পত্রীর 
ঠা নাম সীতাদেবী আদিম বাসস্থান শ্রীহটরান্তর্গত নবগ্রাম, 
পরে শাস্তিপুরে বসতি স্থাপন করেন। ইনি ১৪৩৪ থ্ষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। 
শ্যামদাসপ্রণীত “অদৈতমগলে*্ ঈশাননাগর প্রণীত “অহ্বৈতগ্রকাশে” ও. 
লাউড়িয়া কষণ্দাস প্রণীত “অদ্বৈতের বাল্যলীলা-ুতর” ্রস্ৃতি পুস্তকে ইহার 
সম্পূর্ণ বৃতাস্ত বণিত হইয়াছে, পরন্ত সমস্ত বৈষণব-সাহিত্য 
হইতেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্ধ্যের সম্দ্ধে প্রাসঙ্গিক 
বিবরণ প্রাঞ্চ হওয়া যায়। রূপসনাতন বৈষ্কবাচার্ধ্যগণের অগ্রগণ্য ও মহাপ্রভুর 
পরমভক্ত পার্শচর। ইহারা কর্ণাটাধিপ বিপ্ররাজের ০০০৪ পর পৃষ্ঠায় 
বংশাবলী প্রদান করিতেছি; | 
_ রূপ, সনাতন ও শীবগো্া্ী বুবিধ সংস্কৃতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন) । ইহারা 
একদিকে শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব, অপরদিকে প্রতিভাপন্ন কবি বলিয়! প্রসিদ্ধ । কিন্তু 
ছুঃখের বিষয় সমস্য ্রস্থই সংস্কৃতে রচনা করায় ইহারা আমাদের সিক্ত 
হইয়াছেন।হ 





রূপননাতন | 


নিত্যাদন প্রভুর বংশাবলী লইয়া সন্্রতি অদ্ভুত অদ্ভুত মত প্রচারিত হইতেছে। 
গঙ্গাবংশীয় জনৈক পণ্ডিত আমাকে নান! প্রমাণ দ্বার] বুঝাইতে চেষ্টা করির়!ছেন যে, বীরতত্র 
গোন্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র নেন, এমন কি জাহব! দেবী তাহার মতে পুরুষ । তিনি লারিকা 
ভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর সেবা! করিতেন। এই দকল মত প্রথমত; আমি পাগলের প্রলাপ বলিয়া 
সনে করিয়াছিলাদ। কিন্তু পণ্ডিভটি যেরাপ যুক্তি ও প্রমাণের বহর উপস্থিত করিয়াছেন, 
তাহাতে অবগ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে ঘে. দিতযাননদ প্রভুব বংশাবর্লীতে বিলঙ্গণ গোলযোগ | 
নি ্ 
“নৃমিংহ অন্ততি বলি লোকে যারে গায় সেই নরসিংহ নাড়িয়াল লি, ্যাতি। | 
লা আরু ওঝার সন্ততি ॥ যাহার মন্ত্রাবলে প্রীগণেশ রাজ] | গৌড়ীয় বাদসাহ 
দারি গৌড়ে ঝ'ল রাজ। |'_ঈশান নাগর-কৃত অধ্বৈতপ্রকাশ। এই “নাড়িয়াল' বংশোদ্ভুত 
বলিয়াই যহাপ্রভু অধৈতাচার্যাকে কখনও "নাডাবুড়া" কিছ! শুধু খা বরা আহ্বান 
বিন এর ৃঁ 
সনাতন গোশ্ামী িকরর্পনী' মামক 'হরিততিবিলাসে' র কা, রদাগধততের 
| (অশম দ্বদোর বৈধবতোবণী নামক টীকা, 'লীলাত্তব' ও টীকালহ ছুইথণ্ড ভাগ্বভামৃত' প্রণয়ন, 
করেন। রূপক্নোস্বামী ' 'হংজদুত', 'উদ্ধবদনদেশ, 'কৃষজন্মতিথি', 'গণোদ্দেশদীপিকা', 'সবনালা/, 
“বিদগ্ধমাধব' 'লিবিতমাধয', _'দানকেলিকৌমুদী', “আননামহোদবি', 'তড়িরসামৃতসিছু', 
“উক্ছলনীলম্দি',. পপ্রবুজাখ্যাত্ত চন্দ্িক', 'নখুরামহিদা', 'পন্ধাবলী', 'নাটক-চন্তিকা', 








(ইনি রান হইতে তাড়িত হইফা (ইনি রাজা হন) 
পৌর দেশের অন্তত শেখর ক 
রাজ্যে বাস করেন) 
০ 
চিনি দা রী 


পুরুযোততম. জগন্লাধ নারায়ণ রাযি. | মদ 
| | | | _কুমারদেব 
(ইনি বাকলাচচ্ীপে ফতেয়াবাদ 
নামক সনে বানি বারেন।) 


সস সর পাপা 
প্র 





| রি সনাতন | 
১৪৮৮ থু. ১৫৫৮ খু), (থা ১৫৬ খু) চা 
_. পূর্বোক্ত বৈষবাচার্াগণ ব্যতীত বটের পুত্র গোঁপালভট্ট, মাধবমিশ্রের 
পুত্র গদ্দাধর (১৪৮৬ খু--১৫১৪ খু. ), অগ্তগ্রামবাসী গোবর্ধনদাসের পুত্র 
রঘুনাথদাস (১৪৯৮ থু জন্ম), শিবানন্দ সেনের পুন 
 কবিকর্ণপূর ( চিতনত-চক্দোদয় নাটক' প্রণেতা ). পরসৃতি 
রদ াশচরগণের বৃত্তান্ত অনেক পৃস্তকেই পাওয়া যায়। ... 
_অিবেণীর প্রসিদ্ধ ভক্ত  উদ্ধারণ দত্তের বৃতাত্ত অনেক গ্রাচীন গুখিতেই 
উল্লিখিত হয়; পদসমুদ্দরের একটি পদে তাহার এইরূপ পরিচয় আছেঃ -. 
* “ভ্রীকরণন্দন, দত উদ্বরণ, ভদ্বাবতী গর্ভজাঁত। ব্রিবেণীতে বাস, 1 নতাইর 
সারি পা কা সি 


অন ভকতগণ | 
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সাংসারিক কার্য, সর্বব পরিত্যাগ করি। পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবানে 
হইল! বিবেকাঁচারী || নীলাচলপুরে, প্রভূ মিলিবারে সর্দা ইতি উতি ধায়। 
আশাবঝুলি লয়ে, ভিথারী হইয়ে, প্রসাদ মাগিয়া খায় ॥ প্রভৃভক্তগণ, পাই নিজ 
জন, রাখিয়া যতন করি । এ দাসমুকুন্দ, দেখিয়। আনন্দ দতের দৈন্যতা৷ হেরি |1”১ 
বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দ, অধৈতাচার্ধয ও গদাধরদাল এক সময়ে যে সম্মান 
লাভ করিয়াছিলেন, পরবর্ভী সময়ে শ্রীনিবাস আচার্ষ” নরভোম ঠাকুর ও 
শ্ামানন্দও সেইরপ শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন । এমন কি বৈষ্ণবসমাজে শ্রীনিবাস 
টির নরোতম মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবৃতার বলিয়া আদৃত। 
ভান ইহাদ্দের জীবন বিস্তৃতভাঁবে বর্ণন করিতে বহুসংখ্যক 
গ্রন্থকার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । এই বিরাট 
অধ্যবসায়চিহ্নিত কীর্তির প্রান্তে ঈাভাইয়! আমাদিগকে বিল্ময়ে অভিভূত হইতে 
হয়। বটতলার কর্শঠতা ও উদ্যম এই সাহিত্যের অতি নগণ্য অংশমাত্র 
এপর্যযস্ত মুক্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছে । কীট অগ্নি প্রভৃতির উপত্রবে বসব 
বৎসর এই প্রাচীন কীন্তিরাশি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে উদ্ধার 
করিবার উপযুক্ত কোন আয়োজন এখনও পধ্যস্ত হয় নাই । 
শ্রীনিবাসের পিতা গঙ্গাধর চক্রবর্তীর নিবাস গঙ্গাতীরম্ব চাখন্দি গ্রামে । 
গঙ্গাধর শেষে চৈতন্দাস নাম গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাসের মাতার নাম 
লক্্মীপ্রিক্সা ও মাতুলালয় জাজি গ্রামে। নরোত্তমদাস পদ্মানদীর তীরম্থ 
গোপালপুরের কায়স্থ রাজ কৃষ্ণানন্দদত্তের পুত্র, মাতার নাম নারায়ণী, ইনি 
বৃুন্দাবনবাপী লোকনাথগোস্বামীর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন। নরোতম রাজপুজস 
হইয়াও রঘুনাথ দাসের ন্যায় সংসারত্যাগী হন, তাহার জোষ্তাতজ ভ্রাতা 
সসম্তোষদত্ত € পুরুষোতমদত্ের পুত্র ) তংস্থলে রাজ হন। এই সন্তোষদত্তই 
খেতুরীর ফড়ৃবিগ্রহস্থাপন উপলক্ষ্যে প্রসিদ্ধ উৎসব করিয়! সমস্ত বৈষ্ণবম গুলী 
একত্র করেন। 
শ্যামানন্, দণ্ডেশ্বর গ্রামবাসী কৃষ্ণমগ্ডল নামক এক সদেগাপের পুত্র, মাতার 
নাম ছুরিকা। বাল্যকালে ইহাকে সকলে 'ছুঃবী” বলয়! ডাকিত, তৎপর ইনি 
 'লুতাগবতা মৃত, 'গোধিন্বিরাদাবলী,, প্রস্তুতি গ্রন্থ রচনা করেন। জীব গোম্বামীর “হরিনাম!” 
স্ৃতব্যাকরণ”, “নুত্রমালিক1', 'কৃষ্কার্চদর্দীপিক1', 'গোগালবিরুদাবলী', “মাধবদহোৎসব', 
“সঙধযবৃক্ষ', “ভাবার্থহৃচকচন্পু' প্রভৃতি ২৫ খান! সংস্কৃতগ্রন্থ বৈধবসমাজে গুবিদিত। ইহাদিগের 


বিশেষ বিবয়ণ 'ভক্িরড়াকরে'র প্রথম তরঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। 
১, ৬হারাধনদত্তের মতে উদ্ধারণদ্ত্ত ১৪৮১ থু, অবে জন্মগ্রহণ করেন । 


৮ 


' ৩৮৬ , বঙ্গভাষ। সাহিত্য 


“কৃষ্ধাস” ও বৃদ্দাবনে বাস-কালে "শ্ঠামানম্দ আখ্যা! প্রাপ্ত হন। ইহার 
দীক্ষাগুরুর নাম হৃদয়টৈতস্ত। ..্যামানন প্রকাশ' ও “অভিরামলীলা গ্রে 
তাহার দ্বদ্ধে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার পিতা শ্রীকষ্*মণ্ডল 
পূর্বেবে গৌড়দেশবাসী ছিলেন; তৎপর উৎকল দেশে যাইয়া দৃ্ডকেশ্বরের 
“অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাছুরগ্রামে নিবাস-স্থাপন করেন। শ্ঠামানন্দ শেষজীবনে 
উৎকল্গে নৃমিংহপুরে অবস্থানপূর্ববক বৈষ্বধর্ম-প্রচার-কার্ধ্যে ব্রতী হন। ইহার 
শিশ্তগণের মধ্যে রদিকানন্দ ও মূরারিই গ্রধান। ই'হাদের চেষ্টায় উৎ্কলবাসী 
অসংখ্য নরনারী বৈষ্বধন্মে দীক্ষিত হন। বর্তমান ময়ুরভগ্রাধিপতি এবং 
উড়িস্যার বহুসংখ্যক প্রসিহ্গ পরিবার রপসিকানন্মবংশীয্বগণের শিস । 

থুষ্টায় ষোড়শ শতাব্বীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারভ্ভমধ্যে এই 
তিন জন প্রেমবীর বৈষ্ব সমাজে গ্রাছুর্ভৃত হন। ইহাদের মধ্যে একমাত্র 
শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণ ছিলেন, নরোত্তমদাস কায়স্থ হইলেও বহুসংখ্যক ব্রাক্ষণ তাহার 
শিষ্য হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে কবি বসম্তরায় ও গঙ্গানারায়ণ চক্রব্ী 
সংস্কতে বিশেষ বুৃৎপন্ন ছিলেন। ছল্মবেশী গঙ্গানারায়ণ চক্রবত্ত প্পল্লীর 
রাজ নৃসিংহের সমস্ত সভাপপ্তিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়। বৈষ্ণবধর্শে প্রবর্তিত 
করেন। সেই সকল পণ্ডিত যে রাশিরুত সংস্কৃত গ্রন্থ বহুসংখ্যক বাহকের স্বন্ধে 
চাপাইয়া তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্বার। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ত্ব প্রতিপাদন 
করিতে সমর্থ হন নাই; স্ৃতরাং বিচারজয়ী ব্রাহ্মণট যে-কায়স্থপ্রবরের শিশ্তত্ব 
গ্রহণ করিয়া নিজেকে সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন, সদলে পক্ুণল্লীরাজকেও 
তাহারই অশ্রয় লইতে হইয়াছিল । 

এই লাধু ভাগবতগণের জীবন বর্ণন করিতে যে সকল লেখক অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভাগবতের টীকাকার,_প্রমিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবস্তীর পুর, 
গঙ্গাতীরবাসপী নরহরি চক্রব্ভীই সর্বশ্রেষ্ঠ । নরহরি চক্রবস্ভীঁর ভক্তিরতাকর 
রত্বাকর সদৃশই বিরাট এবং রত্বাকরের গর্ভে যেরূপ নান। 
মূল্যবান ও মূল্যহীন ভ্রব্য ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত থাকে, এই 
পুস্তকেও সেইরূপ নানা যুল্যবান্‌ ও মূল্যহীন কথার একত্র সমাবেশ হওয়ায় ইহার 
সার উদ্ধারে বিশেষ অধ্যবসায় ও সহিষ্ুতা অবলম্বন করিতে হুইবে, অন্দেহ 
নাই; সমস্ত পুথি আলোড়ন ন| করিলে ইহা হইতে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় 
জানার উপায় নাই ; ভক্তিরত্বাকর পাঠারস্ত ও নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ একইকূপ 
ব্যাপার । 


ভক্তিয়তাকর । 


চরিত-শাখা ৬৮৭ 


এই বৈষব ইতিহাস-সাঁহিত্য সন্ধে এন্লে প্রাসঙ্গিক একটি কথ৷ ধল। 
আবস্তক। ুরোপে ইতিহাস লিখিতে হইলে, স্বাধীনতার জন্য বড় রকমের বুধ 
বিগ্রহ, লেখনীর মূল লক্ষ্য হয়। ব্তৃতামালা-উত্তেজিত জনসাধারণের চেষ্টায় 
শাসনের কঠিন বেলাভূমি ভগ করা, কিনা নবদেশ আবিষ্কার চিন্তায় প্রশীস্ত- 
ুয়োপের ইত্ধিাম। সাগরের শাস্তি ভাঙ্গিয়া বর্ধরের গত্াচ্ন্ন কুটারে 
লগ্তড়াঘাতপূর্ববক তাহাকে গুলির শবে চমখকুত বরিয়া। 
(কি ধরিয়! টানা-ঠেচড়া। কর! প্রভৃতি বিষয় গ্রন্থের গ্রতিপান্ঠ হয়। কতকগুলি 
খষ্টি মুর শব ও গুলি বারুদের ঘনীতৃত ধূত্রপটলে ্রস্থপত্র যেন বিড়দ্বিত 
হইয়া পড়ে। ধর্থের ইতিহাসও রাজনৈতিক ব্যাপারেরই যেন এক নব 
সংস্করণ । উহাতেও অকথ্য অত্যাচার ও নর-শৌপিতলিগ্মার অভিনয়ই 
দৃষ্ট হয়। 
কিন্তু বৈষ্ণবেতিহাসের লক্ষ্য অন্তরূপ। মুণ্ডিতমস্তক, তুলুষ্টিত, তুলসী- 
মীল্যবিরাজিত বৈরাগীই এই গ্রন্থের নায়ক। খোলবাছের উৎকর্ষ সম্বদ্ধে 
লেখকগণ যেরূপ ব্রণনা করিয়াছেন, বোধ হয় যুরোগীয় 
জেখকগণ বুচার কি ক্রটেজের যুদ্ধনীতিরও ততদুর প্রশংসা 
করিবেন না। কীর্তনের কথা বলিতে গ্দগদভাবে লেখকগণ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা 
জুড়িয়! বর্ণনা করিয়াছেন__তাহা পাঠকের ধৈর্যের একবপ অগ্নিপরীক্ষা। 
ব্ণিত গ্রস্থ সকলের নাম়কগণ * “অশ্রুকম্পন্থেধাদিতৃষিত” ( ভক্তিরত্বাকর, ওয় 
অধ্যায়) * হইলেই তাহারা! লেখকের চক্ষে দেবনধগী হইয়া গাড়ান। পাঠক 
অনুমান করিবেন না, আমি বিজ্রপ করিতেছি। ভক্তির রাজ্যের স্বাদ 
বাহিরের লোক পায় না, এই সঙ্বন্ধে কবিব উত্তি-_* “অরসিকে তু রহশ্য 
নিবেদনং শিরদি মা লিথ মা লিখ মা লিখ ”* আমার বক্তব্য এই যে বৈষ্বগণের 
নিকট এই সব পুস্তক এবং তত্বণিত প্রশংসাপূর্ণ বিষয়গুলি অমূল্য, বাহিরের 
লোক অনধিকারী, তাহার ততদুর শ্বাদ গাইবেন ন|। কিন্ত ইতিহাস-ল্লেখক 
ও প্রত্বৃতত্ববিদ্‌ এই সব গ্রস্থের কীট ঝাড়িয়া ম্যািফারিং গ্লাস ছারা স্ষুত্র অক্ষর 
বড করিয়া-_লুণ্ত কথা যথাসাধ্য উদ্ধার করিয়া অগ্রসর হইলে অনেক লাভগমক 
উপকরণ পাইতে পারিবেন, নানাদিক হইতে নানাগ্রকার এ্রতিহাসিক চিন্্র 
পরিষ্ুট ও উজ্জ্বল হইয়। ফ্বাড়াইবে। 
'ক্তিরত্বাকরে মোট পঞ্চদশ তরজ। প্রথম তরদে জীবগোস্থামীর পূর্বব- 
পু কহগণের বিষয়, গোম্বামিগণের গ্রন্থ বর্শন ও প্রনিবাস আচাধ্যর বৃত্াসব, 


বৈষবের লক্ষ্য । 


৩৮৮ ধঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


দ্বিতায় তরঙ্গে শ্রনিবাসের পিতা চৈতন্তদাসের কথা; তৃতীয় এবং চতুর্থ 
র্‌ তরঙ্গে শ্রীনিবাসের শ্রীক্ষেত্রে, গৌড়ে ও বৃন্দাবনে গমন 
বৃত্তাস্ত ; পঞ্চম ও যষঠ তরঙ্গে প্রীনিবাস, নরোভম ও রাঘব- 
পণ্ডিতের ব্রজবিহার, রাঁগরাগিণী ও নায়িকাভেদ বর্ণনা ও শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ 
প্রভৃতির গোস্বামিগণকৃত গ্রন্থ লইস্সা' গৌড়াভিমুখে যারা; সপ্তম তরঙ্গে 
বনবিষুপুরের রাজা বারহাম্বীর কর্তৃক গ্রস্থচুরি ও পরিশেষে বীরহাম্বীরের 
বৈধ্বধর্ম গ্রহণ ; অষ্টমে শ্রীনিবাসের রামচন্দ্রকে শিষ্য করা; নবমে কীচাগড়িয়া 
ও শ্রীথেতুরি গ্রামের মহোৎসবের কথা; দশমে ও একাদশে জাহ্বাদেবীর 
তীর্ঘার্দি-দর্শন-বৃতাস্ত ; ছবাদশে শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ গমন ও ঈশানকর্তৃক 
নবধীপ-বৃত্তাস্ত বর্ণন ; ত্রয়োদশে আচার্ধ্যমহাশয়ের দ্বিতীয় পরিণয় ও চতুর্দশে 
বেরাকুলী গ্রামের সংকীর্তন ; পঞ্চদশ তরলে শ্ঠামানন্দকর্তৃক উড়িস্যায় বৈষ্ণবধন্ম 
প্রচার লিখিত হইয়াছে । পঞ্চম অধ্যায়ে গ্রস্থকর্তা রাগরাগিণী সম্বপ্ধে সুদীর্ঘ 
শাস্ত্রীয় গবেষণা ও নায়কনায়িকাভেদ এবং প্রেমের লক্ষণ বিচার দ্বার ষে 
পাগ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি চিরদিনই শিক্ষিত সমাজের পুজ। 
পাইবেন। তিনি বুন্দাবন ও নবদ্বীপের যে স্থবৃহৎ ও পরিষ্কার মানচিত্র 
আকিয়াছেন, তাহাতে কালের পৃষ্ঠায় এই ছুই স্থানের ভৌগোলিক তত্ব চিরদিন 
অঙ্কিত থাকিবে। ম্যাপ্তিভাইলের অঙ্কিত জেরুজেলেম এবং হিউএনসঙ্গ-এর 
কুশীনগর হইতেও নরহরির নবহীপ ও বৃন্দাবন চিত্র অধিকতর উজ্জল হইয়াছে। 
ভক্তিরত্বাকরে' বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ, আদিপুরাণ, বক্ষাগুপুরাণ) স্বন্দপুরাণ, 
সৌরপুরাণ, শ্রীমন্ভাগবত, লঘুতোধিণী, গোবিন্াবিরুদাবলী, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, 
সিরা রর সাধনদীপিকা, নবপদ্চ, গোপালচম্পু, জঘুভাগবত, চৈতন্ত- 
চন্দ্রোদ্য়নাটক, ব্রজবিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, মুরারিগগতকুত 

শ্রীকষ্চৈতত্তচরিত, উজ্জলনীলমণি, গোবর্ধানাশ্রয়, হরিভক্তিবিলাস, স্তবমালা, 
সলীতমাধব, বৈষ্কবতোষণী, শ্ঠামানন্দশতক, মথুরাখণ্ড গ্রভৃতি বহুবিধ সংস্কৃত 
গ্রন্থ হইতে ক্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । সংস্কৃতঙ্গোক প্রমাণত্বর্ূপ ব্যবহার করা 
পাগ্ডিত্যের পরিচায়ক, কিন্তু উহ! এদেশের চিরাগত প্রথাযায়ী । নরহরি শুধু 
প্রথাস্ছগামী নহেন, একটি নৃতন প্রথার প্রবর্তক। “ভক্তিরত্বাকরে' চৈতন্- 
চরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক গ্লোক প্রমাণস্বর্ূপ উদ্ধৃত 
হইস্সাছে-_ইছ। ছারা নরহরিই সর্বপ্রথম ভাষাগ্রস্থকে সংস্কতের গ্ঘায় সম্মানিত 
করিয়াছেন । ভিজিরত্বাকরে' গোবিন্দঘাঁস, মরোতঙম দাস, রায়বসত্ত গ্রভৃতি 





বহি পাকি গলা বিএস 
অনেকগুলি বয় পদ তন্মধ্যে লি করিয়াছেন, ভীহাবের কোন রে পানির 
| ভশিতায় ্বী অপর নাম বনাম ব্যবহার করিয়াছেন। এই রি ভীত রঃ 
| রি রচনা! করেন। এই 
শর অপরাপর .অপরিমীম কর্মঠতা ও পাস্ডিতোর কান্তি বৈফব-দাহিত্যে 
.. চিরদিনই স্থপ্রতিষ্ঠত থাকিবে। নরহরি ইতিহাসের 
মন্দির পদাবলীর কোমল লতিকা বার বেষটন করিয়া পাষাণে কুন্ম- সৌরভ 
প্রদান করিয়াছেন। নরোত্তমবিলাম বোধ হয় ভাহারি শেষগ্রস্থ ; এই পুস্তকে 
| রাও বিলাল । ৯২ বিলাসে নরোত্বমদ্রাসের চরিত বণিত হইয়াছে। ভক্তি- ৃ 
রত্বাকর হইতে ইহা আকারে অনেক ্ষুত্র হইলেও ইহাতে ৃ 
অরহরির পরিণতশক্তি প্রদশিত হইয়াছে। ইহাতে শাস্সজ্ঞান দেখাইবার ততদূর 
তীব্র আগ্রহ নাই, কিন্তু উপকরণরাশি শৃঙ্খলাবন্ধ করিবার শক্তি ভিরত্বাকর এ 
হুইতেও, অধিক লক্ষিত হয়। 
 সস্তোষদত্ত খেতুরীতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষোে যে মহাসমারোহজনক রি 
উৎসব করেন, তাহাতে তাৎকালিক সমস্ত বৈষবমণ্ডলী আহত হন। এই 
ঘটনাটি বৈফবসাহিত্যের অনেক পুস্তকেই বিস্তারিতভাবে 
বণিত হইয়াছে। এই উত্সব, অতাত ইতিহাসে ছুমিরীক্ষ্য 
এ অচিহ্ছিত রাজ্যের একটি পথপ্রদর্শক আলোকন্তসম্বরূপ। ইহার প্রভাবে 
আমরা সমাগত অসংখ্য বৈফবের মধ্যে পরিচিত কয়েক অন শ্রেষ্ঠ লেখককে 
অঙ্গলরণ করিতে .পারি। ইহারা ছায়ার স্তায় তবরিতগতিতে আমাদের দৃষ্টি. 
হইতে অপস্থত হইলেও সেই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারের স্থযোগ পাইয়া আমরা 
স্তাহাদের উত্তরীয়বন্ত্ে ১৫০৪ শক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি। এই উিব 
উপলক্ষ্যে অনেক বৈফবলেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে। 
টু নরহরির ইতিহাসের রচনা প্রণালী অতি সরন-_পল্েস্তায়; গন লেখার 
প্র কার সা | প্রথা প্রচলিত থাকিলে ইনি বোধ হয় পত্চছনে ইতি রা 
লিপিবদ্ধ করিতেন না। রচনার মুন] গার রি 
মাচা সবে ধৈর্য প্রকাশিয়া। নরোতম কৈলা স্থির যত্তে 





_ খেতুরীর উত্মব। 








॥ প্রসাদী ' কান সব নয়া থরে রথরে |]. অতি নীম € গেলেন: টা 











অন্তরে. তথা কান এই প্রলা ্ পাকা) দু গ্রামেতে শি ইক 
টা আগে বাইবের গোবিন্দ কখোজন। সেই স্জে পাক্কর্তা করিবে . 
এখা। 1 সরোজবিলান। ৃ | | 
খই আড়ঙবরবিহীন লেখক যখন পদ রচনা করিযাছেন, তখন হার লেখনী 
| হইতে যেন অতি যুগ্ধকর পুষ্পবাস নিঃস্ত হইয়াছে, তাহার 
পীর  পদসমূহ সর্বক্র সুপরিচিত । “গৌরচরিতচিস্তামণ্শ্খানি 
নানামধুরালাপস্লিত রাগিণীতে দন একটি গানের যায়? নিযে একটি 
স্থল উদ্ধৃত হইল) রঃ 
| _শনিশি গত শশিদরপ দূরে । অতিশয় টি রর) পতিবিডদন, 
লক্গিত মনে। লুকাইল তার! গগনবনে ॥ নদীয়ার লোক জাগিল ত্বরা। তেই 
বলি শেজ তেজহ গোরা ॥ মোরে না প্রত্যয় করহ যদদি। তবে পুছহ নরহরির 
প্রতি ॥ * * * মন্ুর ময়ূরী পৃথক আছে। কেহা না৷ আইসে কাহারো কাছে। 
_বিরস হইয়া রৈয়াছে গাছে ॥ তুমি না দেখিলে না নাচে তারা । ভ্রমর ভ্রমরী 
কচির কুঞ্ে। তুলি না বৈসয়ে কুন্ম পুণ্ধে॥ ০৪ বলি না গুজে । 
_ফিরয়ে বিপিনে ব্যাকুলপার1 ॥*-__২য় কিরণ । | 
. প্রেমবিলানরচক নিত্যানমন্দদাসের কথা পূর্বের করিয়াছি; ছার 
0. অপর নাম বলরামদাস,_ইনি ্রীবগুনিবাসী আত্মারাম- 
রর দাসের পুত্র, বৈষ্ংশস্ৃত ও ইহার মাতার নাম 
 সৌদামিনী। ইনি, পিতামাতার একমাত্র সম্তান। 
ূ ররর অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের কথাই 
মুলত: বণিত হইয়াছে। প্রায় ৩৫০ বৎসর হইল, নিত্যানন্দদাস প্রেমবিলাস 
টি করেন। ইহায় রমা অনি । কর হইডে বাট নিিরিদ 














সবার ॥ প্রভুর বভী লে দেহ তু মহাশয় । তোমারে ব্যাকুল জি: কার বাহা 
। ॥ মানা তব করি রূপে চেতন করাইল। দারুণ বিরহকম্প ছিগণ বাড়ি ॥ 
_দেদদিন হইতে সনাতন অস্থির হইল। গৌরাঙ্গ বিরহব্যাধি ছিগ্ুণ বাড়িল ॥ চিন্তিত 
হইলা গাছে দেখি সনাতন। শৃগ্ঘ পাছে গোবিন্দ করেন বৃন্দাবন ॥ সক্কিত 
পাইয়া রূপ আসন লইয়া। ভট্টের নিকটে যান গৌরব করিয়া ॥ ছুই ভাই দুই | 
ব্য যব করি বুকে। ভট্টের বাঁসাকে গেলা পাইয়া বড় ্থথে ॥ দিলেন আসন 
ডোর দণ্ডবৎ করি। পত্র পড়ি শুনাইল! পত্রের মাধুরী ॥ পত্রের গৌরব শুনি 
মুচ্ছিত হইলা। আঁসন বুকে করি ভট্ট কার্দিতে লাগিলা ॥ যত্বকরি জরীপ 
করেন কিছু স্থির। সনাতন দেখি ভট্ট হইলেন ধীর ॥ দনাতন কহে ডট শুন 
গোসাগ্রি। কথার কালে বসিব। আসনে দোষ নাঞ্জি। প্রভুর আসনে আমি 
কেমনে বসিব। আজ্ঞ। করিয়াছেন প্রতু কেমনে উপেক্ষিব। প্রভূ আজা ব্লবতী | 
শ্রীরপ কহিলা। গলে ডোর করি ভট্ট কা্দিতে লাগিল। ॥” | হ 
_. ইহার পূর্বের যছুনন্দনদাসের “কর্ণানন্দ' নামক গ্রস্থের উল্লেখ করিয়াছি. 
ইহা আকারে চৈতন্তচরিতামৃতের অর্ধেক হইবে। কর্ণানন্দ সপ্ত অধ্যায়ে বিভক্ত 
এই পুস্তকে শ্রীনিবাস আচার্য ও তাহার শিশ্যবর্গের কথা সংক্ষেপে বণিত 
হইয়াছে। ইহার রচন! সম্ব্ধেগ্রস্থকার নিজে এই লিখিয়াছেন,_ শট 
“বুধুইপাড়াতে রহি শ্রীমতী+ নিকটে । সদাই আনন্দে ভাসি জাহুবীর তটে 
পঞ্চদশশত আর বৎসর উনত্রিশে।২ বৈশাখ মাসেতে আর পুণিমা দিবসে ॥ 
_নিজগ্রভূপাদপদ্ম মন্তকে ধরিয়া । সমাঞ্ধ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥ 
_.. প্রেমদাসের ( অপর নাম পুরুষোতম ) “বংশীশিক্ষা”র নামও আমরা একবার 
উল্লেখ করিয়া! গিয়াছি। “বংশীশিক্ষা”-_-আকারে যছুনন্দদাসের কর্ণানন্দের 
 তুল্যই হুইবে | মহাপ্রতুর গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস এবং গৌরাজপার্যদ বংশীঠাকুরের 
 জন্মাদি-ও তাহার শিক্ষাপ্রসঙ্বর্ণনই এই গ্রন্থের উদ্দেন্য। প্রেমদাস ত্রাহ্মণ। 
 ছিলেন। তাহার উপাধি *সিদ্ধান্তবাগীশ” ছিল। ইনি “বং শীশিক্ষা চা কৃত 
্ পতন “চন্দ্রোদয় নাটকের অন্থবাদ সম্বন্ধে এই পরিচয় দিয়াছেন”. .. ৫ 
শশকাদিত্য যোলশত চৌত্রিশ: শকেতে 1৩ প্রীচৈতন্যচন্দোদয় নাটক স্থখেতে ॥ 


ৃ দীিক ভাষাতে মুগ্চি করিস্থ লিখনে। যোলশত অক্টজিংশ শের গণনে 18. 

















১ , বামাচাধ্যে কা হেমলতা ঠকুরামী। ॥ ৩, ১৬৩৪ শক অর্থাৎ ১৭১২ খ.টাব। 
ই ১৫২৯ শক অর্থাৎ ১৬০৭ থা্টাা। ৯) ৪, ১৬০৮ শক অর্থাৎ ১৭১৬ ব্রি 








কথায় সা ছাপন করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবী একটি কল্পনার দ্র [জড় ডাইয়। রর 
টা  ফেলিয়াছেন। অধৈতপ্রতু স্বয়ং মহাযেবভাবে ্ষীরোদ-. 
| রে  মধুদ্রতীরে তপন্তায় অগ্ন, প্রীহরি গৌরাবতারের কথা 
অগীকার করিয় শুলপাণিকে অধৈতরূপে পূর্বেই মত্তযধামে অবতীর্ণ হইতে 
বলিতেছেন, মুখবন্ধাটি এরপ। তৎপর গৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াই এই অধৈতরূগী 

মহাদেবটিকে চিনিতে পারিলেন। সেই সম্যোজাত শিশু বর্গ মর্ত্যের নানা 
কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, ঈশাননাগর সেই কথাবার্ভার সমস্তই লিপিবদ্ধ 

করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। | 
_. এই সমস্ত অমান্ষী তত্ব প্রাচীন বৈধবসাহিঙ্তোর রাই সত; নত 
পুঁথির অধিকাংশই যদি তত্থারা পূর্ণ কর! হয়, তবে পাঠ করিবার ধৈর্য রাখা, 
কঠিন হইয়া পড়ে। ঈশানাগর নিজে যাহা দেখিয়াছিলেন সেই অংশের যদি 
পুঙথানথপুত্খ বর্ণন দিতেন, তবে গ্রস্থখানি উপাদেয় হইতে পারিত,_তীহার 
বর্শশাশক্তি বেশ ছিল” লেখা সহজ, সুন্দর ও তন্মধ্যে কবিত্বের একেবারে স্ফুরণ 

না ছিল, এমন নহে। তিনি শ্রত কথার উপর এবদিধ প্রাণঢাল। আস্থা স্থাপন 
না করিলে ভাল হইত / যেটুকু নিজে দেখিয়াছেন, সেই প্রসন্দগুলি বেশ সরস 
হইয়াছে। গ্রস্থশেষে নিজ্জের কথা, বিফুপ্রিয়াদেবীর অবস্থা, শাস্তিপুরে গৌরাল- 
মিলন, এ সকল আখ্যান উপাদেয় হইয়াছে, স্থানে স্থানে করুণরসের প্রবাহ 
| উচ্ছলিত হুইয়াছে। এখানে এ কথাও বলা আবশ্তক,_ প্রাচীন পুঁথি কোন- 
| খানিই একেবারে মূলাহীন নহে, _অধৈতগ্রকাশেও কতক পরিমাণে ইতিহাসিক 
তত্ব পাওয়া গিয়াছে। মহাপ্রতুর জন্মের ঠিক ৫২ বৎসর পূর্বে অধৈত আবির্ভূত 
২ হন * তঅহে বিভূ আজি ঠা বর্ষ হৈল।. তুয়া লাগি ধরাধামে এ দাস 
| আসি ল জারন অতি দীর্ঘ হইয়াছিল, ১২৫. বৎসর এই ঘোর ৃ 
. কৃলিযুগে কাল্পনিক অ রা না রী | বোধ হয়ত কিন্তু আমরা! .ঈশাননাগরকে. এ 
বিষয়ে অর ফাক করি রসাই। - ক জা শত ্ষ ছু হি ধ্াখামে | . তা 














চরিত-শাখা ওসও 


যখন ভক্তগণ লীল। সংজ্ঞায় অভিহিত করেন, তখন এ আপত্তির কোন কারণ 
নাই। অদ্বৈত ১৪৩৩ খু অব জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫৫৭ খু. অব তিরোহিত 
হন, এই পুস্তক হইতে ইহা! জানা গেল। কয়েকজন পত্ডিত সন্দিহান হইয়। 
এই তারিখগুলি সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সকল আপত্তি উাপন করিয়াছেন, ভাহাঁতে 
আমাদের বিশ্বাস কতকটা টলিয়াছে। অদ্ৈতপ্রকাশ হইতে জানা যাইতেছে, 
অটৈতপ্রতুর পূর্ব্বপুরুষ নারসিংহ নাঁড়িয়াল গৌড়ের হিন্দু সঘাট রাজ। গণেশের 
মন্ত্রী ছিলেন ।_-* “সেই নারসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি। দিদ্ধশ্রোত্রিয়াখা 
আকু ওঝার সম্ততি ॥ যাহার মন্ত্রণ বলে শ্রীগণেশ রাজা"। গৌড়ীয় বাদসাহ 
মারি গৌড়ে হৈল রাজা ॥” * এই নাড়িয়াল বংশোদ্ভূত বলিয়াই মহাপ্রতথ 
অদ্বৈতকে “নাড়া বুড়া” কিন্বা শুধু “নাভ” বলিয়া আহ্বান করিতেন, এ সকল 
কথা আমর! পূর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইতিপূর্বে বিষ্যাপতিপ্রসঙ্গে লিখিত 
হইয়াছে, অদ্বৈতপ্রতূর সঙ্গে কবি বিদ্ভাপতির দেখ! সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা 
অদৈতপ্রকাশ ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া যায় নাই। অগ্বৈতপ্রভূর 
নাম ছিল কমলাক্ষ-আচাধ্য, ও তাহার উপাধি ছিল “বেদ পঞ্চানন”। মহাপ্রতু 
'অছৈতের নিকট কতক দিন পড়িয়াছিলেন ও “বিষ্যাসাগর” উপাধি লাভ করিয়া" 
ছিলেন। তাহ! হইলে চৈতন্যদেবের পূর্ণনাম এইরূপ প।ওয়া গেল,_-্রীবিশ্বস্তর 
মিশ্র বিদ্যাসাগর”_-এই উপাধিবিশিষ্ট নামটি কৌতুকাবহ। অহৈতপ্রকাশে 
চৈতন্দেবের তিরোধানের পরে বিঞ্ুপ্রিয়াদদেবীর যে অবস্থা বণিত হইয়াছে, 
তাহাঁও একটি নবাবিষ্ভুত এতিহাসিক চিনত্রপট। সেই চিত্র শোকে করুণ, 
ব্রত উদ্যাপনে পবিত্র ও কঠোর পাভিব্রত্যে মহিমান্বিত,--এই চিত্রের 
বিষুপ্রিয়া মুক্তি সর্ববতোভাবে মহাপ্রতুর সহধন্মিণীর উপযুক্ত, ঈীশাননাগর 
চাক্ষুষ যাহ! দেখিয়াঁছেন, তাহা৷ লিখিয়৷ এস্বলে করুণার প্রশ্রবণ উন্মুখ করিয়া 
দিয়াছেন । 

এস্থলে ঈশাননাগরের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবহাক। ঈশান 
ব্রাহ্মণ ছিলেন, ১৪৯২ থু. অন্দে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পাঁচ বৎসর 
বয়ঃক্রমকালে তাহার বিধবা মাত। অদ্বৈতপ্রভূর পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেনঃ 
তদবধি ঈশান সেইখানে । ঈশান ৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অদ্বৈতরমণী সীতা- 
দেবীর আদেশে বিবাহ করেন । ৭* বৎসর পধ্যস্ত তিনি বিবাহ করেন নাই, 
-পবিজ্ঞর কৌমারব্রত ধারণ করিস্াছিলেন, ইহাতে তাহার জীবনের বিশ্ুদ্বত! 
ধ্মাণিত হইবে। শাস্তিপুরে এক দিন তিনি মহাপ্রভুর প। ধোয়াইয়া দিতে 





ৃ - হ বেহ বলেন, শান পরাীর কেও প্রান দিধাহ করন বৈ | 
প্রকাশ, তাহার বুদ্ধ বয়সের রচনা, ১৫৬৭ থু. অব এই পক সপ হয় 
তিনি বৃদ্ধকালেশ্রীহটস্থ লাউড় নগরে যাইয়া ধর্ধ প্রচার করিতে আনিস হন) 
উাপটালা। পরে তাহার বংশধরগণ গোয়ালন্দের নিকট ব ফীক কপাল, 
চুএজিঃ গর হরিচরণদাস একখানি ষৈতজীবনী পর্ন ৃ 
করেন। শ্রীহটঙ্থ নবগ্রামবাসী বিজয়পুরী 'গ্রামসম্পর্কে অধৈত ্রভুর মাতা” 
| _ নাভাদেবীর মাতুল ছিলেন। হরিচরণদাস অনেক 'কথাই' 
দে তাহার নিকট শুনিয়া এই জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন। 
এই পুস্তক ২৩ “সংখ্যা*্য (অধ্যায়ে) বিভক্ত। ইহাতে 

জানা যায়, অদ্বৈতপ্রতুর ৬ জন জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তাহাদের নামণ_ 
১। লক্ষমীকান্ত, ২। শ্রীকান্ত, ৩। শ্রীহরিহরানন্ব, ৪। সদদাশিব, ৫। কুশল 
৬। কীতিচন্র। আরও জানা যায়, অধৈতপ্রভু মাঘমাসের সপ্তমী তিথিতে 
জন্মগ্রহণ করেন, উহা অবশ্য ১৪৩৩ থু. অব হুইবে। শ্রীযুক্ত রসিকচন্্র বনু 
মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে ১৩০৩ সালের মাঘ মাসের পরিষৎপতিকায় একটি 
বিস্তারিত রন্ধন লিখিয়াছেন। ৃ | 
 মরহরিদাস (শ্রীথণ্ডের প্রসিদ্ধ নরহরি সরকার নহেন.) বন্দনাপ্ছচক একটি 
পদে লিখিয়াছেন, * "জয় জয় নরহরি শ্রীগুনিবাসী। যার প্রাণসর্বস্ব শ্রীগৌর 
দি 1” * নিজের পরিচয় স্থলে শুধু “অতি অকিঞচন* *মহামূর্খ” প্রভৃতি 
টি সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বৈষবোচিত বিনয় দেখাইয়াছেন। 
রা) ' বন্দানার পদগুলির মধ্যে একটি কফদাস কবির জের উদ্দেশে 
টি ও লিখিত, টা সুতরাং গরনতকার রুষণদাস কবিরাজের রঃ 








চন্বিত-শাখা ৩৪৫ 


এতছ্বপিত প্রসঙ্গগুলি দ্বার! প্রাচীন ইতিহাসের কোম নৃতন পৃষ্ঠা উজ্জল হইয়া 
উঠে মাই। আমর! ষে পুত্তকখানি পাইয়াছি,--তাহা1 খগ্ডিত-_মাআ ১৫ পত্র। 
রচন। বেশ প্রান ও মধুর ; একটুকু নমূনা উদ্ধার করিতেছি :₹ * “নর্দীয়া- 
বে্টিত গঙ্গা বহে স্থুনির্শাল। অপূর্ব তরঙ্গ দুগ্ধ জিনি শ্বেত জল ॥ শ্রোতজল 
পরিপূর্ণ শোভার অবধি। বুঝি কুন্দমাল] নবদ্ীপে দিল বিধি ॥ ঝলমল করে 
গঙ্গাতট মনোরম । শত শত ঘাটশ্রেণী অতি অন্থুপম ॥ নান। জাতি বুক্ষ শোভা 
করে সারি সারি। বিবিধ প্রকার লতা] সর্ব-চিততহারী ॥ স্থানে স্থানে নানা 
জাঁতি পুস্পের কানন। তাহে মহামত হৈয়! ভ্রমে ভূঙ্গগণ ॥ নান। পক্ষী শব করে 
অতি মনোহর । মৃগ আদি পশু তথা ফিরে নিরস্তর ॥৮ * পরিষদের পুখি, 
৫৬ পত্র। 


অছৈতের দুই স্ত্রী- শ্রী ও দীতা। সীতা! ঠাকুরাণীর প্রভাব সেই সময়ের 
বৈষ্ুবসমাজের উপর বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। অনেক সাধু বৈষ্ণব সীতা- 
ঠাকুরাণীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। লোকনাথ 

মোছনাথ দাসের. দাস “দীতাচরিত্রে? চরিজা রমণীর জীবন বণনা 
করিয়াছেন। 'সীতাচবিত্রঁ বিশেষ বড় পুস্তক নহে, ইহ 

দুশ অধ্যায়ে সম্পুর্ণ । রচনা সহজ ও স্থন্দর, কিন্ত অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ, এঁতি- 
হাঁসিকের নিকট এই পুস্তক বিশেষ সমাদৃত হইবে কি না৷ সন্দেহ। শ্রীযুক্ত 
অচ্যুতচরণ তত্বনিধি মহাশয় অস্থমান করেন, “সীতাচরিজ্র' লেখক লোকনাথদাস 
এবং প্রসিদ্ধ ভক্ত ব্রজবাসী লোকনাথ অভিন্ন ব্যক্তি | বৈষ্ণব জগতের গুরু স্থানে 
সমালীন, মহাগ্রতৃতে তদগতগ্রাণ, যশোহর তালগড়ি গ্রামবাী পদ্মনাভ 
চক্রবস্র একমাজ পুত্র লোকনাথ গোস্বামী সম্পূর্ণ বিষয়নিঃস্পৃহ বৈষ্ণব, উদ্দামীন- 
ও ভক্ত বলিয়া গ্রসিপ্ধ। তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে 'চৈতন্যচরিতানুতে' তাহার 
নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করেন, - কোনরূপে খ্যাতি লাভে তাহার ইচ্ছা ছিল 
না, তিনি যে 'সীতাচরিত্র' লিখিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ বৈষ্ণব গ্রন্থে 
পাঁওয়। যায় না। তীহার গ্তায় বৈষ্ঞবাগ্রগণ্যের রচিত কোন পুণ্তক থাকিলে, 
বৈষবসমাজে তাহার বহুল প্রচার থাকিত; অস্ততঃ পরবর্তী বৈষ্কবগ্রন্থসমূহের 
অনেফখানিভে ভাহার উল্লেখ দৃষ্ট হইত। সীতাচরিত্রে চৈতন্তচরিতাম্বতের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। শেষোক গ্রন্থ রচিত হওয়ার পর লোকনাথ গো্ামী 
সীতাচরিত্্' লেখা আরভভ করিলে, তৎকালে তাহার বয়ঃক্রম অন্যুন শত বধ্ঘর 





কথা পাওয়া গিয়াছে? ট রা তিরোধ 






নী ও খনী নামক নীতা চার লি ভিন কাজি 5 | 
আশ্চর্য্য শক্তির কথা, রায়ের এ রদ বির ই কে খাদক 
ভাবে বণিত হইয়াছে। : 2 . 
উড়িষ্যাবাসী গোপীবনপভাস বিশুহধ বাঙ্গালায় শকাব পঞ্চদশ শতাবীর 
অধ্যভাগে “রসিকম্জ” নামক গ্রস্থ প্রণয়ন করেন। প্রসিদ্ধ শ্যামাননের প্রধান, 
রসিক শিল্ু রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিক মুরারির চরিত্রই এই 
| পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয়। গ্রস্থকার রমিক মুরারির শিষ্ত 
ছিলেন। নি নিজ শিতামাত ০০০ ০০৯০৭ তাহা 
| এই ;-- শু | 





“চরণে ঠা, বন্দে৷ রসময় দি; তবে ত বন্দি মাতািউ 
পতিব্রতা। পতিপত্বী দ্োহে আর পুক্র পাচ জন। রসিকচরণে সবে পশিয়ে'। 
শরণ॥ খুল্লপতাত বন্দি বংশীমথুরা দাস। আস্ত শ্ঠামানন্দীতে যাহার 
প্রকাশ ॥ গোপকুলে মো৷ সবার হইল উৎপত্তি । শ্তামানন্দ পদঘন্ কুল শীল 
জাতি ॥ গোপীজনবল্লভ হরিচরণ দান। মাধব রসিকানন্দ কিশোরের দাদ ॥ 
জাতি ধন প্রাণ যার অচ্যুতানন্দ। শ্রীরসময় নন্দন ভাই পঞ্চজন ॥ বল্পভের সত: 
-ঝ্লাধাবল্পভ বিখ্যাত । রসিকেন্দ্ চূড়ামণি যার পিতা মাতা ॥ দগো্ি সহিত 
টিভি ডা রসিক সঙ্গেতে তারা সতত বিহরে ॥”.. 

'পরন্-খানি ৪ ভাগে ১৬ ৬ লহরীতে রা | আকারে নোচনদাসের | বিতনত- | 
হলের নয হনে 2১4৭ 
. " রমিকানন্দের জন্ম (১৫১২ রক) ১ ১৫৯০ ধ. অবে। গ্রন্থকার, বীর নি, 
রসিকের লমকালিক। শ্রস্থরচনার তারিখ পাওয়া যায় নাই। রদিক-মজল+ 
কলিকাতা . সংস্কৃত প্রেস (ডিপজিটরি তি কতক বিন: হইল প্রকাশিত, 
রোদে, 5 এল রি রা 
প্রায় না আও হই বাবদ লি ৪৮৯: উজ রঃ -বংশো 












চরিত-শাখা ৩৪৭ 


জগর্জীবনমিশ্র “মনঃসস্ভোধিণী” মামক একখানি ক্ুতর গ্স্থ প্রণয়ন করেন ৯ 
টিনিদরটি ইহাতে মহাপ্রতূর শ্রীহটভ্রমণবৃত্তাস্ত লিখিত হুইয়াছে। 
অপরাপর পুপ্তক।  জগজীবনমিশ্রের বাড়ী শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে, অর্থাৎ 

যেখানে উপেন্দ্রমিশ্রের বাড়ী ছিল। জগজীবনমিশ্র মহা- 
প্রভুর পিতা জগন্নাথমিশ্রের জ্যেষ্ঠ ভরাত। পরমানন্দমিশ্র হইতে ৮ম পর্যায়ে 
উৎপন্ন। এই সকল পুস্তক ছাড়া “মহাগ্রসাদ পুবভব”, “চৈতন্তগণোষ্ধেশ* 
“বৈষ্ববাচারদর্পণ” প্রস্ভৃতি পুস্তকও চরিতশাখার অন্তর্গত । আরও বাশি রাশি 
পুস্তক রহিয়! গেল, তাহাদ্দিগের নামোল্পেখ করিতে আমাদের শক্তি ও সময় 
নাই। এই নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলে ধৈর্য্যহারা ও পথহার] হইতে হয়। 
যদ্দিও এই পুত্তকসমূহের অনেকগুলিকেই কাল প্রতিবৎ্সর কীট ও অগ্নির মুখে 
উপহার দিতেছেন এবং তাহার্দের একঘেয়ে মৃদজ বাগ্যের গ্যায় বর্ণনা শুনিতে 
গুনিতে বিরক্ত হইয়া আমরাও কালের ধ্বংস ক্লীড়ায় কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ 
করিতে গ্রবৃত্তি বোধ করি না-তথাপি বৈষ্ণব-ধন্মের ষে মহতী শক্তিতে এই 
ন্থপ্রসার সাহিত্যের স্থষ্টি হইয়াছিল, যে অধ্যবসায়-সিন্ধু হইতে অবিরত এইরূপ 
সাহিত্যিক শক্তির প্রবল তরল্গ ও বুদ্বুদ্‌ উখিত হইয়াছে, সামাজিক জীবনে 
সেই বিরাট- আন্দোলন ও কর্শঠতার ব্যাপার দেখিলে মনে হয় না বহদেশীয়গণ 
শবের ন্যায় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়িয়াছিল, বিদেশী শাসনকর্তৃুগণের ভেরীধবনিতে 
এইমাত্র তাহার! হাই তুলিয়া জাগিয়া বমিয়াছে ! 


সপ্তম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট 


সপ্তম অধ্যাক়ে বৈষ্ব-সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও অন্বাদসংক্রান্ত পুস্তকের 
আ.লোচন। কর! হয় নাই;-স্থলে স্থলে উল্লেখ মাত্র করিয়াছি। অন্বাদ ও 
টিরাহা? ব্যাখ্যাবিষয়ক পুস্তকও বিস্তর; স্বতন্ত্র অধ্যায়-ভাগ করিক' 
ব্যাখ্যাশাখা ও অন্বাদশাখার আলোচনা করিতে গেলে 

গ্রন্থের পরিসর বড় বাড়িয় ধাইবে ; তাই অধ্যায়ভাগে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
ন1 বলিয়া এস্থলে সংক্ষেপে তাহাদিগের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি। রঃ 
আগরদালের শিশ্ত নাভাজী রচিত হিন্দী “ভক্তমাল” প্রীনিবাদ আচার্য্যের 
শিষ্য ক্দাদ বাবাজী অঙ্গবাদ করেন। ভক্তমালে বহুসংখ্যক বৈষাব মহাজনগণের 





বিশেষ রম ্বীকার করিতে হা ছিল; তিনি নি ইন) 
প্রস্থ হয়, ব্রজভাষ। সব বুঝি নাহি। যেহেতু সৌদী বাক্ে চার 
ককহি॥ রচন। পূর্বক কহিবারে নাহি জানি।- যথাশক্তি করযোড়ে মিলাইয়। 
ভনি॥ উপহাস কেহ নাহি করিহ, ইহাতে। বৈষবের গুণগান করি 
ষেতেমতে ॥ অতএব টাকার অর্থ বুদ্ধি সাম্যমতে। রচিয়া কহিব মাত্র মন 
_বুঝাইতে॥ বথা যথা প্রিযদাস সংক্ষেপে অতি। বণিলা না প্রবেশের সাধারণ 
অতি॥ সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কিছু। বি্তার করিয়া কহি তার 
যা পিছু। *__-ভক্তমালগ্রস্থ । 
হি রিনি জি ১, 
খুর্কের এক অধ্যায়ে গুণরাজ খ। সঙ্কলিত ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্বদ্ধের 
অঙ্গবাদ বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হুইয়াছে। বিষুপুরীঠাকুর ভাগবতকে আশ্রয় 
চারি করিয়া 'রত্বাবলী” নামক একথানি সংস্কতকাব্য প্রণয়ন 
্ সু ক্করেন। অধৈতপ্রতুর সমকালিক শলাউড়িয় রুষন্দাস” 
| এই রত্তাবনীর একখানি বাঙ্গাল! অন্বাদ রচনা করেন। 
আমরা অঙ্বাদ পুস্তকের মুখবদ্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি. . 
.. শ্রীকষপুরী ঠাকুর ভকত স্্যানী। জীব্-নিত্তারিলা কক ভকতি 
..প্রকাশি॥ বিচারি বিচারি ভাগবত পয়োনিধি। বিুভকতিরত্বাবলী প্রকাশিলা 
নিধি ॥ প্রতি অধ্যায় বিচারিয়া হাদশ সবন্ধ। সার স্লোক উদ্ারিয়া করিলা 
প্রবন্ধ॥ নানান প্রকার ঞ্লোক ব্যাখ্যা করি সাধু। তথাপি জীবের তরে 
_ ব্সিফিলেক মধু ॥ অঙ্টাশ লহ গ্লোক ভাগবত । তা হইতে উদ্ধার করিল। 
ক্সোক চারিশ ॥. ১ চারি বানী . ফাস গা কঅভ্ভুত 


















 অাগুকে হিরা করিতে চা সান যুলের ভাব ন 
খাকে মী, আবার একবারে কবিত্বহীন হইলেও অস্থবাদ কিংশুকের স্কায় রঃ 
পরিতয্য হ, হুতরাং ভাল একখানি অঙ্্বাদ রচনা কর! বড় বিষম ব্যাপার। 
ক্কফদাসের হাতে অস্থ্বাদটি মন্দ হয় নাই, সেকেলে ভাষায় যতদূর কুলাইয়াছিল, 
করার স তর মাহ্ছিত রচনার আদর্শ ০০০০৪ স্বীকার য় করিতে 
হইবে; থা ২ লি 28 এ ্ 
. পক্রমর রময়ে যেন কমলের মাঝে। মোর মন তেন রি ৯ আদা 
পদাুজে ॥ যেই পু্প থাকয়ে কন্টক অভ্যন্তরে । তাহাতে প্রবেশিয়া কি 
ভ্রমর নাহি চরে ॥ সহত্র বিপদ মোর থাকুক সর্বক্ষণ। তোমা পদকমল 
চিন্তয় যদি মন | সুবর্ণ মুকুট থাকে সেই যেন ভার। যেই শিরে কষ্ণপদ 
না কৈল নমস্কার ।॥ জগন্সাথ মৃত্তি যেই না কৈল নিরীক্ষণ। ময়ূরের পুচ্ছ তার | 
সুইটি নয়ন ॥” 

__. এখন “লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস” কে, তৎসন্বদ্ধে কিছু লিখিতেছি। হটে ্া 
নামে একটি স্থান আছে। ৪৫* বৎসরের অধিক হইল সেখানে দিব্যসিংহ 
নামক এক জন হিন্দু রাঙ্তা ছিলেন। অধ্বৈতপ্রতুর পিতা কুবের পণ্ডিত ইহার, 
মন্ত্রী; পরে কুবের গঞ্জাবাস হেতু সপরিবারে শাস্তিগুরে আগমন করেন, 
ইহারও পরে যখন অছৈত ভক্তিতত্ব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, দিব্যসিংহ | 
তখন অতি বুদ্ধ, তিনি পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া শাস্তিপুরে বাদ করেন। 
তাহারই বৈষণবাবস্থার নাম কৃষ্দাস। পূর্বের উল্লেখ করিয়াছি, কষ্দাস 
অদ্বৈতের 'বাল্যলীলা, বর্ণন করেন, অধৈতশিশ্য ঈশাননাগর স্বীয় "অদবৈতপ্রকাশে 
উক্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,_-* "লাউড়িয়া কষদালের বাল টি ূ 
ক ষে গরস্থ পড়িলে হয় ভূবন পবিত্র ॥* * | সি 
| আবার শ্যালক মাধব মিশ্র কর্তৃক একখানি ভাগবতাাদ রত হয় ) 
ইহা ভাগবতের '১*ম স্বদ্ধের একটি সরল ও সুন্দর 
_ বজাহ্ছবা্। এই পুস্তকখানির নাম 'কৃফমঙ্গল' ও ইহা ; 
মহাপ্রভুর পদে উৎসর্গ করা যায়; মাধব মহাপ্রভুর মগ ৃ রর 














 ছিবদাৎবের 
ইনি 





জম ছিলে  (প্রমবিলাসে ইহার পরিচয় এই ভাবে প্রত হইয়াছে) 
সা &. ন্‌ ম্খি রব গুণের আকর। বৈদিক তন্দণ বাস নদী তে গ গর . 








৪০৯ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য 


পত্বীর নাম হয় মহামায়া। এক কৃষ্ঠা গ্রসবিল1 নাম বিঞুপ্রিয্া ॥ আর এক 
পুত্র হল অতি গুণধাম। শ্রীধাদব তার হয় আখ্যান ॥ কালিদাস মিশ্র পত্বী' 
বিধুমুখী নাম। প্রসবিল। পুত্ররত্ব সর্ববগুণধাম || * * * * * শ্রীমংভাগরতের 
শ্রীদশম স্বদ্ধ গীতবর্ণনিতে তি'হো। করি নান ছম' || রাখিল গ্রন্থের নাম শ্রীকষা 
মঙ্গল। শ্রীচৈতগ্যপদে তাহা সমর্পণ কৈল ॥ শ্রীকষ্চৈতস্ত তারে কৈল অনুগ্রহ ' 
সর্ব ভক্তগণ তারে করিলেক ন্মেহ ॥৮- প্রেমবিলাস 

অগ্াত্র প্রেমবিলাসে--- 

*্রীমভাগবতের শ্রীদশম স্বন্ধ। 
রচিলা মাধব ছিজ করি নান ছন্দ ॥” 

মাধব মিশ্রের প্ট্রীরুষ্খমঙগল” ব্যতীত “প্রেমরড়াকব* নামক আর একখানি 
(সংস্কৃত) কাব্য আমর! দেখিয়াছি। পরবর্তী সময়ে ভাগবতেরও আরও 
কয়েকখানি অন্বাদ্দ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তদ্বিবরণ আমর! পরে লিপিবদ্ধ করিব । 

ষছুনন্দন দাস-কৃত “গোবিন্দলীলামুতে”র বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে উল্লেখ 
করা হুইয়াছে। রুষ্দাস কবিরাজ স্বীয় “গোবিন্দলীলামৃত*খানি পরিণত 
অপর বরেকখানি পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে সাজাইয়াছেন_-যছুনাথ দাসের 
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা; অনুবাদটিতে মূলের সৌন্দধ্য বেশ রক্ষ। পাইয়াছে। এই 
পুস্তক। পুস্তকে শ্রীমতী বাঁধা ও তাহাব সখীগণের সঙ্গে শ্রীকষ্চের 
মধুর লীল1 বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে । অন্বাদপুস্তক আকারে চৈতন্ত- 
মঙ্গলের তুল্য হইবে। ইহ] ছাড় যদুনন্দন দাস রূপগোস্বামীব “বিদগ্ধমাধব+ 
ও বিশ্বমঙ্গলঠাকুবের 'কিষ্ণকর্ণামৃতে'র অন্থবাদদ করেন। প্রেমদাসকুত চৈতন্যা- 
চন্দ্রোদয়ের অন্ধবাদ, সনাতন চক্রবস্তীর ভাগবতের অন্থবাদ ও রসময় এবং 
গিরিধরের গীতগোবিন্দের অঙ্বারদ এইস্থলে উল্লেখষোগ্য । শেষোক্ত গ্রন্থঘয় 
সম্বন্ধে আমর1 পরে আলোচন! করিব । 

ব্যাখ্যা-শাখায় ঠাকুর নরোত্ৃমদাসের “প্রেমভক্িচন্দ্রিক+ “সাধনভক্তি- 
চন্্রিক।', “হাটপত্তন' ও প্রার্থনা” প্রভৃতি পুস্তকই সর্বাগ্রে উল্লেখষোগ্য । 
“বিবর্ত-বিলাসে'র গ্রস্থকার নিজেকে কৃষ্দাস কবিরাজের জনৈক শিষ্য বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতে গোপীভাবে ভজন সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত তত্ব লিখিত 
হইয়াছে--ইহা1! কোন শঠ বৈষবের লেখা। বৈষ্ণব সমাজ বিবেচনা করেন, 
কর্ভাভজাদলে'র কোনও লেখক এই খ্বৃণিত কীন্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণব" 
সমাজের স্বন্ধে কলহ চাঁপাইঘ্লাছেন। কষ্দাদ-বিরচিত 'পাষশুদলন' ও রামচজ্ 


চরিত-শাখ। ৪৬১ 


কবিরাজপ্রণীত '্মরণদর্পণ, এই শাখার অস্তর্গত। এইস্থলে বৃদ্দাবনদাঁসের 
“গোপিকামোহন' কাব্যের উল্লেখ করা আবশ্তক। যে বৃন্দাবন 'চৈতস্্ত1গবত, 
রচন। করিয়া চিরধশস্বী, তাহার লেখনীপপ্রস্থত “গোপিকামোহন' কাব্য ক্ষত 
হইলেও বৈষ্বসমাজের বিশেষ আদরের সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই] ইহাতে 
শ্রী ও গোপিকাদের সম্বন্ধ এবং লীলাি বণিত হইয়াছে । ইহার বন্থ 
প্রাচীন হস্তলিখিত একথান। পুঁথি আমার নিকট আছে। 

আমরা আর পুস্তকের নাম করা আব্শ্তক মনে করি না; এখনও এক্ষেত্রে 
প্রত্বতত্বের আলে। প্রবেশ করে নাই। ভবিষ্যতে আরও অনেক বড় গ্রন্থ 
আবিষ্কৃত হওয়া আশ্চর্ধ্য নহে। যে সমস্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি,তন্বীরাই 

যথেষ্টরূপে সাহিত্যের রুচি ও গতি নির্ণীত হইবে। সমৃক্রে 
ডট ভ্রমণকারী যেবপ প্রত্যহ লবণান্বর একইরূপ নীল বৃ 
প্রত্যক্ষ করিয়া অগ্রসর হন, আমরাও সেইক্সপ চৈতন্- 

ভাগবতাদ্দি গ্রস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু ক্রমে পাইয়াছি, তাহাতে" 
ন্যনাধিক পরিমাণে একই আদর্শ ও একই ভাবের বিকাশ দেখিয়া অগ্রসর 
হইয়াছি; নরহরি সরকার এবং তৎপথাবলম্বী লেখকগণ যে গাথা গাহিয়াছেন 
তাহার প্রতিধ্বনি ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া কোন্‌ কাঁটতুক্ত পু'থির শেষ পংক্তিতে 
পর্য্যবগিত হইয়াছে কে বলিবে ? 

এই যুগের সাহিত্য হিন্দী-উপকরণে বিশেষরূপ পুষ্ট। এখন যেরূপ 
ইংরেজীভাষার রাজত্ব, বৈষ্ণবধর্মের প্রভাঁবকালে তখন ছিল বুন্দাবনীভাষার 
রাজত্ব । বৃন্দাবন এখনও বড তীর্থ বলিয়। গণ্য, কিন্তু তখন বঙ্গের শিক্ষিত- 
সমাজ ইহাকে ধরাতিলে স্বর্গ বলিয়া গণ্য করিতেন, শ্যাম- 
কুণ্ড কি রাধাকুণ্ড দর্শনার্থ তাহার্দের যে উৎসাহ-পূর্ণ আগ্রহ 
ছিল, বিলাত যাইতে শিক্ষিতগণের তেমন একাস্তিক আগ্রহ নাই। এখন যেরূপ 
আমর বাঙ্গালা'কথার মধ্যে চারি আন! ইংরেজী মিশাইয় বিদ্যা দেখাইয়া 
থাকি, তখন সেইক্ষপ বৈষ্ণববর্গের বাঙ্গাল কথা চারি আনা বুন্দাবনীয় মিশ্রণে 
সিদ্ধ হইত। কোন্‌ কাব্য কি ইতিহাসে ষে স্থলে কথাবার্তা বণিত হয়, সেইস্থলে 
্রশ্থকর্তী প্রচলিত ভাষ! ব্যবহার করিয়া থাকেন। চৈতভ্তচরিতামূত, 
নরোতমবিলাস প্রভৃতি পুস্তকে দৃষ্ট হইবে, যেস্থলে কথাবার্ভার উল্লেখ, সেইখানেই; 
বুন্দাবনী ভাষার সমধিক ছড়াছড়ি হইয়াছে? যথা 

*প্রয়াগ পর্য্যস্ত ছুঠে তোমা দঙগে যাব । তোমার চরণসঙ্গ পুনঃ কাহা। পাব ॥ 

২৬ 


হিন্দী প্রভাব । 


৪০২ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য 


 শ্নেচ্ছ্দেশ কেহ ক্ধকাহ! করয়ে উৎপাত । ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে ন। জানেন 
বাত 1*--চৈ, ৮ মধ, ১৮ পৃ. । 

পহইদু উদ্ধিগ বৃন্দাবিপিন দেখিতে । তাহা না হইল, গেলু অদ্বৈত 
গৃহেতে ॥ সবে মহাছুঃখী হৈল আমার সঙ্গ্যাসে। সভা প্রবোধিলু' রহি 
অদ্বৈতৈর বাসে ॥ সভা মনোবৃত্তি জানি নীলাঁচলে গেঁলু । তাহা কধোদিম 
রহি দক্ষিণ গমিলু' 1*--নরোভমবিলাপ। 

এইরূপ বহুসংখ্যক উদাহরণ প্রদশিত হইতে পারে £ বুন্দাবনীবুলি বাঙ্গালীর 
শ্বভাববুলি ন। হইলেও ইহ। তাহার! সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। 

বিষ্তাপতির মৈথিলপদের অন্থকরণে ধাহার! পদ্দরচন। করিয়াছেন, তনধ্ে 
গোবিন্দদাস সর্বশ্রেষ্ঠ । সাহিত্যের প্রথম স্ফুরণে কবির শুধু ভাব প্রকাশ করাই 

উদ্দেশ্ঠ হয়। প্রথম যুগের কবিগণ ভাষার প্রতি লক্ষ্য 
টি পূর্ব করেন না, কোনও রূপে ভাবটি প্রকাশিত হইলেই 
তাহার্দের লক্ষ্য সার্থক হয়। ভাবের সম্পুর্ণ বিকাশ হইলে, 

পরবর্তী কবিগণ ভাষাটিকে সাজাইতে চেষ্টা করেন; ভাব-যুগের অবসানে 
সাহিত্যে ভাষা-যুগ প্রবন্তিত হয়; তখন মানুষের দৃষ্টি প্রক্কৃতির নগ্ন শোভা 
হইতে অপদারিত হইয়। অলঙ্কার শাস্ত্রের কৃত্রিম পুষ্পপল্লবের পশ্চাতে ধাবিত 
হয়। গোবিন্দদাসের ভাষায় বঙ্গমৈথিল-গীতের চরম বিকাশ, এমন কি 
বিদ্ভাপতির ভাবপ্রধান পদও গোবিন্দের পদের ন্যায় মন্থণ নহে। 
গোবিন্দ্দাসের * (১) “কেবল কান্ত কথা, কহি কাদয়ে-কাম কলঙ্কিনী 
গোরী।* (২) "মুকুলিত ম্জী, মধুর মধু মাধুরী, মালতী মঞ্জুল মাল ॥” 
(৩) ”ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজ্রীতরঙগ ॥ ও বর মরকতঠাম। 
ইহ কাঞ্চন দশ বাঁণ || ও তনু তরুণতমাল। ইহ হেমযুখিরসাল ॥ ও নব 
পদমূনি সাজ | ইহ মত মধুকররাজ || ও মুখ টাদ্দ উজোর। ইহ দ্িঠি লুবধ 
চকোর ॥ অরুণ নিবড়ে পুন চন্দ । গোবিন্দদাস রহ ধন্দ |” * গ্রভৃতি পদ পড়িয়া 
প্রথমেই কর্ণ মুগ্ধ হয়, ভাব ও অর্থের কথা পরে মনে উদয় হয়। 

গোবিন্দদাঁস বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী ব্রজবুলির চরম উৎকর্ষ 
সাধন করিয়াছেন । তৎ্পরে শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলেও বঙ্গ- 
মৈথিলের প্রতিধ্বনি হইয়াছিল, কিন্ত তাহ ক্ষীণতর ?-- . 

“কাছেকো শোচ কর মন পামর। রাম ভঙ্জ, তু রহনা দিনা । ইউ 
কৃটশ্থবব ছোড়দে আশ, এসংসার অসার এক উহু নাম বিনা || ম্বো কীট 


সম্যরাম কবি। 
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পঙঙ্গক, আহার যোগাঁওত, পালক হ্যায় উছি একজন । কবি সতা কহে, মন 
থির রহো, যিনি দহ দত্ত, সো দেগ] চিনা |*--(সত্যরাম কবি)। * একযুগ" 
ব্যাপী চেষ্টার বিকাঁশের পর বজ্গমৈথিল-সাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইয়াছে। 
ভাঙ্ছ সিংহ সেদিন আবার একটুকু সল্তা জালাইয়া সেই কক্ষটি উজ্জল 
করিয়াছিলেন। 

কিন্ত পর্দাবলীতে মৈথিল অন্করণ যত সুন্দর হইয়াছে, কাব্য কি ইতিহাসে 
বৃন্দাবনী ভাষা তত্র মিষ্ট হয় নাই। চৈতত্যভাগবতকার বজদেশেই জীবন 

যাপন করিয়াছেন ও তাহার সময়ে বুন্দাবনী বাঙ্গালার সঙ্গে 
হিসাবে ইত্থিপের গাঢভাবে মিশে নাই, ভাহার রচনায় তাই অনেক পরিমাণে 
খাটি বাঙ্গালার আদর্শ পাওয়া যায়; কিন্ত তাহার রচনায় 

মধ্যে মধ্যে বৃন্দাবনীস্থরের আভাস একেবারে না পাওয়া যায় এমন নহে) 
যথা £* _-”সে নৈবেদ্ যদি খাইবার পাউ। তবে মুগ্রিঃ স্থস্থ হই হাটিয়। 
বেড়াঁড | *--( চৈ* ভান আদি )। 

বৈষ্ণব সমাজের কথিত বাঙ্গাল! তখন বৃন্দাবনী-ভাষা-মিশ্রিত হইয়াছিল । 
, স্থতরাং তীঁহারা যুখে যাহা! বলিতেন, লেখনীতে তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। 
চৈতন্তচরিতাম্বত এসম্বন্ে দৃষটাস্তস্থলীয়। দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে থাকায় কবিরাজ- 
গোস্বামীর বাঙ্গালা বুন্দাবনী দ্বারা এরূপ অধিকরত হইয়াছিল যে, তাহার রচনায় 
খাটি দেশী কথা অতি অল্প স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা ছাড়া তাহার সংস্কতে 
পাত্ডিত্যও সহজ বাঙ্গালা-রচনার অন্তরায় হইয়াছিল। একদিকে “গুহ্াতিগুহা', 
“বাহাব্তরণ, 'হদম্ছভব' প্রভৃতি সংস্কৃত শব ও অগ্যদিকে 'যবছ” “কব”, 
“যৈছে* “তৈছে'১ “তি” প্রভৃতি বৃন্দাবনীবুলি তাহার বাক্যে নিবিড়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের দীর্ঘ ঘন-সন্নিবিষ্ট ব্যুহের মধ্যে বঙ্গভাষার কোমল 
প্রাণ পীড়িত হইয়া! রহিয়াছে। বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃত, এমন কি উরি কথ। 
প্যাস্ত কৃষ্ণদাস অবাধে বাবহার করিয়াছেন, ভাষায় এই সাধারণতন্ত্রের হটগোলে 
বাঞ্চালীর স্থুর চেন! স্থকঠিন। চৈতগ্যচরিতাম্বতকে 'বাঙাল। গ্রন্থ' উপাধি 
দিতে আমাদিগকে বহুতর সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্নোক, অপ্রচলিত সংস্কত শব্দ, 
রন্দাবনী--খৈছে', “তৈছে”। ও উর্দ্দ__“নানা” “মামু চাচা”, পথ হইতে 
পরিষ্কার করিতে হয় এবং সেইভাবে অতিকষ্টে বাঙ্গাল? গ্রন্থটির জাতি রক্ষা 
করিতে পারা বায়। নিয়ে কবিরাজগোত্বামীর বহরপী রচনার কিছু নমূন। 
দিতেছি,” 


৪০৪ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য 


(১) “বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বই-বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনা 
তার ॥ গুরু পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। সধশ্খ শিক্ষ। পৃচ্ছা সাধুমা্গান্গগমন | 
রুষ্গগ্রীতে ভোগ ত্যাগ কৃষ্ণতীর্থঘে বাস'। যাবৎ নির্ধ্বাহ প্রতিগ্রহ একাদখ্যপবাস ॥ 
ধাত্রাশ্খখ গোবিন্দ বৈষ্ণব পূজন। সেবানামাঁপরাধাদি দূরে বিবর্জন ॥* 

*... -চৈ* চন মধ্য, ২২ প.। 

(২) “কহে তাহা কৈছে রহে কূপ ননাতন। কৈছে করে বেরাগ্য কৈছে 
ভোজন ॥ কৈছে অষ্ট প্রহর করেন শরীক ভজন | তবে প্রশংদিয়া কহে সেই 
ভক্তগণ। অনিকেতন দৃঁহে রহে যত বৃক্ষগণ। এটৈক বৃক্ষের তলে একৈক 
রাত্রি শয়ন || করোয়। মান্র সম্বল কাথা ছি'ড়1 বহির্বাস। কৃষ্ণ কথা কষ নাম 
নর্ভন উল্লাস |৮-_ মধ্য, ১৯ প'। 

(৩) “*ইবে তুমি শাস্ত' হৈলে আমি মিলিলাম। ভাগ্য মোর তুমি হেন 
অতিথি পাইলাম ॥ গ্রামসম্বদ্ধে চক্রবর্তী হয় আমার চাঁচা। দেহ সম্বন্ধ হৈতে 
গ্রাম সম্বন্ধ সঁচা।॥ নীলাম্বর চক্রবস্তা হয় তোমার নান! । সেসম্বন্ধে হও 
তুমি আমার ভাগিনা ৮ আদি, ১৭ প.। 

বৃন্দাবনীভাষার প্রভাবকালে লুপ্ত হইল; কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার করিয়া কৰি 
কতদূর কৃতকার্য হইতে পারেন গোবিন্দদাস তাহ] দেখাইয়াছেন_ কষ্দাস 
কবিরাজ ও তদহুচর বৈষ্ণব লেখকগণের তিরোধানের পর বুন্দাবনী ভাষ। কেহ 
ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু হিন্বীর অধিকার অস্তেও বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে অন্ত 
ত্রিবিধ শক্তির প্রতিঘন্দিত। রহিয়া গেল, তাহা এই-_ 

(১) উর্দ-_-আমরা প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যেও কতকগুলি উদ শব্ধের 
ব্যবহার দেখিয়াছি । উর্দু; নবাবী আমলের ভাষা, ইহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে 

অবশ্ঠই কিছু আদিয়াছিল, কিন্তু রামেশ্বরী পত্য- 
পনি পীরোপাখ্যান এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল গ্রভৃতি কোন 

কোন কাব্যে উদর গ্রভাব অনেক পরিমাণে লক্ষিত হইলেও 
তাৎকাঁলিক বঙ্গভাষায় সংস্কতাহ্নবন্তিতার কোনও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। 
এখনও ইংরেজের মুলুকে ছ'একজন কবি-_ * “বুট পরি, হট করি, ষাবে ভাই 
যাও। . হোটেলে কাটলেট স্থখে থাবে যদি থাও। এলবার্ট ফ্যাসানে কেশ 
ফিরাবে ফিরাও ॥* (দীনেশচন্দ্র বস্থু-রচিত “কবিকাহ্িনী' ) * গ্রভৃতি পদে 
বিদেদী ভাষার শরণ লইলেও মাইকেল প্রভৃতি কবিগণের গুর্ুগন্ডীর সংস্কৃতের, 
ধ্বনিতে সেই-স্‌ব ক্ষীণ গ্নেচ্ছস্বর ডূবিয়া গিয়াছে। 


চরিত-শাখা ৪*৫ 


(২) খাঁটি বাঙ্গালা--ইহা! কথিত-ভাষা, * “নুখরুচি কত শুচি করিয়াছে 
শোভা” কিংবা “ইন্ুকুন্দতূষারসক্কাশী” * প্রভৃতি কথা ঠিক কথিত-ভাবা নহে। 
ইহাদ্দিগকে বাঙ্গালা বলিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্ত একপ রচনা পোষাকী 
বাঙ্গাল । কথিত বাঙ্গালাঁর প্রভাব মৃকুন্দরাম প্রভৃতি কবির রচনায় 
বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। যে চিত্রকর প্রকৃতির আলোকচিত্র তুলিবেনঃ তিনি 
'পথিবী ও স্বর্গ কেবল পুষ্প দিয়! ভরিয়া ফেলিতে পারেন না, তাহাকে শুফ গুল্ম 
ও কুৎসিত গলিত পত্রেবও প্রতিচ্ছায়। উঠাইতে হইবে। খাঁটি বাঙ্গালী কবি 
“এই জন্ত কথিত অপভাষা খু'টিয়! ফেলিয়া কেবল ললিতলবঙ্গলতার মত মিষ্ট মিষ্ট 
কথার খোঁজ করিবেন না। মুকুন্দরাম ভিন্ন প্রায় সমস্ত কবিই শ্যনাধিক 
পরিমাণে সংস্কৃত শব দ্বার কাব্য পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা তাহা 
পরে দেখাইব। ৰা 

(৩) সংস্কত। বুন্দাবনদাসের রচনার মধ্যেও “স্বান্ুভাবানন্দে”র স্তায় এই 
দুই একটি বড সংস্কৃত কথা দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্বে বাঙ্গাল! কবি মনের উক্তি 
সম্বলিত গান রচন। করিতেন। ভাষাগ্রস্থগুলি সাধারণ লোকের মনোরগ্রনার্থে 
গানের পালারূপে রচিত হইত, সংস্কতে ও পারতে অন্যবিধ গুকুতর বিষয় 
সম্বন্ধীয় রচনার কাজ চলিত। কিন্তু বৈষ্ণবগণ বঙ্গভাষাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
ভাষাসমূহের সঙ্গে সমবক্ষতা করিবার উপযোগী শক্তি প্রদান করিলেন। 
বৈষ্ণব লেখকগণ বিদ্বেষী পাষণ্ডীর গর্ব খর্ব করিতে যাইয়] শান্ত আলোডন 
করিয় বাঙ্গালায় দর্শন ও ন্যায়ের সমস্ত তথ্ব স্থগম করিলেন । বিরুদ্ধপক্ষীয়গণের 
বিপরীতমুখী উদ্যম চলিল, তাঁহার! নানাবিধ তস্ত্রা্দি অন্থবাদ করিয়া বৈষণবগণের 
প্রতিপক্ষতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উভয় পক্ষের শাস্্চর্চাহেতু 
ব্ভাষ! সংস্কতের ভিত্তির উপর স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়! আভিনব নাট্যশালার 
ন্যায়, পাতগ্রল-দর্শনের উচ্চতত্ব হইতে কালিদাস ও জয়দেবের সুন্দর শব্ব- 
লাঁলিত্যের বিচিত্র শোঁভ1 দেখাইল। কিন্তু বাঙ্গাল! রচনায় সংস্কৃত মিশ্রিত 
করিতে যাইয়] প্রথম উদ্চমেই বঙ্গীয় লেখকগণ কৃতকাধ্য হন নাই। চৈতন্ত- 
চরিতাম্বতের * “নধর ফলভাক পুমান প্রভূ উত্তর দিল।”-_-অভ্ঠ্য, ২য় প.।-_ 
“কর্তৃমকর্তুমন্তথা করিতে:সমর্থ ।”- অসত্য, » প.। ও 'দেহকাস্ত্য হয় তি'হে। 
অকুষ্ণ বরণ।”--আদি ও প.। * গ্রভৃতি স্থল দুর্বোধ্য ও শ্রুতিকটু হইয়াছে; 
এমন কি অনেক পরে রামপ্রসাদও এ বিষয়ে অতি শোচনীয় অযোগাত! 
€খাইয়াছেন। তাহা যথাসময়ে লিখিব। 





উর্দু কথিত বা! খাঁটি বাজালা ও. অংস্কতান্যায়ী বাঙ্গালা প্রাচীন বঙগ-: 
নাহিতো বই বিধির কির প্রভাব দ্র? এই. মিশর ফোন না কোনটি, 
বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কবিগণ কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা 
1৬০৪ ৫4 | | 
এই অধ্যায়ের অন্তর্গত, বাঙ্গালা গ্রন্থের অরাচনিত শবপ্তনির রা 
তালি দিতেছি, ইহাদের কতকগুলি ভিঙার্থ গ্রহণ 
| আশ করিয়াছে। নানা পুস্তকেই এই সব শব পাওয়া যায়, 
" আমরা পাঠকের আলোচনা- বিধার্থ ০০ সায় গু 
বিশেষের নাম উল্লেখ করিলাম | কি | 
. পততন্তভাগবতে,_ * দূ প্রমাণ ( “ভক্তের পূজা আমা উর লেই 
প্রভূ বেদে ভাগবতে কৈলা দৃঢ়”*__আদি )। ঠাকুরাল_ প্রভাব ; ছিড়ে 
ছি'ড়ে 3 সমূচ্চয়_ সংখ্যা ; বহি-ব্যতীত 3 বিরত্ত-_-উদ্বাসীন ; এই শব্ধ প্রাচীন 
সাহিত্যের কোথাও “ত্যক্ত” অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাই: নাই--ইহার অর্থ 
সংসার-অস্থ্রাগশূন্য ছিল, এখন ইহা অর্থদুষ্ট হইয়াছে। উপস্থান_উপস্থিতি ; 
পরিহার-প্রার্থনা ; উপস্কার-_মাঞ্জন, পরিষ্কার ; সম্ভার-_আয়োজন ; আর্ধ্য 
_-ন্রাগাস্থিত ( *বিপ্র বলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্ধ্য” )॥ কিন্ত স্থলে স্থলে 
ইহার অর্থ “পৃজ্য” দেখা যায়”_যথা__বৈষবের গুরু তিন জগতের আর্য” ।' 
টম )। উপসন্ন__উপস্থিত $পরতেক-প্রত্যক্ষ; বাহ্‌-_বাহজ্ঞান ) জ্য়ায়_ 
যোগ্য হয়; নিছনি-- অর্থ, ষাহা মুছয়া ফেলিয়া - দেওয়া হয়, এই শব স্থলে 
(পনির্ছন” শবও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়, যথা “ঘাবক, রঞ্জিত চরণ ভলে, জীউ 
নিরমঞ্ছন গোবিন্দদ্ীস1” ( প. ক. ত. ১০৭১ পদ)। “বিশ্বস্তর নির্শছন করে 
_আয়োগণ "_-(লোচনদাপের চৈতৃন্তমল, আদি )। চেষ্টা_এই শষ অনেক 
্থলেই “ভর্তির আবেগ" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কার্থেন-_ ঠাট্টা করেন? 
দ-_হুস্থ (লতা পাতা নিষ্া৷ রোগী দৃঢ় কর” চৈ, ভান আদি); কোনভিতে 
_কোনদিকে $ রায়-_রবে) এনে-_এখন ; _সাধস্_ সার্থক? ১ ভাবক-_. 
ও ক্ষণস্থায়ী তাবু (০০০৫০৮৭)- - বেদাস্ত পঠন ধ্যান স্যাসীর ধর্ম । তাহা 
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গদি; দলে রত দোকের পরা হালে নি" জজ 
ভাগগবতে-“ প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই। আই শব প্রভাবে তাহার 

খ নাই ॥৮- মধ্য । প্রাক শব্বের এইরূপ অর্থ সংস্কৃতের অনুরূপ, যথা 
প্রামায়ণে পকিং মামদদৃশং বাক্যমীদৃশং প্রোত্রদারণম্‌। রুক্ষ শ্রাবয়সে বীর, 
প্রাকৃত: প্রাকতামিব ॥৮- লঙ্কা, ১১৮ অং। বিষরিষ-বিমর্য / উদার-- 
চিন্তাযুক। প্রচণ্ড শব এখন ভীতিজনক ভ্রব্যের সঙ্গে লংঙ্িষ্ট হইয়াছে। কিন্তু 
 চৈতন্তভাগবতে “প্রচণ্ড অস্ুখহ” প্রভৃতি ভাবের ব্যবহার পাওয়া যায়। সম্পত্তি 
_সম্বদ্ধি (“নবন্ধীপ সম্পত্তি কে বণিবার পারে ॥-__আঁদি )) লঙ্ঘন_দংশন । ্‌ 
চালেন--ঠকাইয়। দেন; কতি__কোথা। ওঝা শব্ধ গৌরব-জনক অর্থেই সর্বদা 
ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়-_ইহ! উপাধ্যায় শব্দের অপত্রংশ ও পূর্বের মূল শের অর্থেই 
ব্যবহৃত হইত। আত্মসাৎ -এই. শব এখন অর্থদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, কিন্ত 
বৈষ্ণব সাহিত্যে সর্বদাই ইহা! ভাল অর্থে ব্যবহৃত হইত; যথা_-“ভক্তি দিয়! 
জীবে প্রভু কর আত্মসাৎ” আখরিয়া_ উৎকৃষ্ট হাতের লেখা যাহার এবং 
ধাহার! কীর্তনগানের মধ্যে পদের গৃঢ ভাব ব্যক্ত করিবার জগ্ক উপপদ্‌ সংযোগ 
করেন । * চৈতন্যচরিতামৃতে,__* হাতিসানি_হন্তসঙ্কেত ; লঘু--ক্ষুন্র (যথা 
“লঘু পদচিহ”)) পাতনা-_তৃষ ; ওলাহন-_ভর্খন1) ভদ্রকর_ _ক্ষৌরকার্ধ্য সমাধা 
কর। (পভত্রুকর ছাড় এই মলিন বসন”); তরজা-_কৃটসমস্যা । * নরোতম- 
বিলাসে,_ * উমড়য়ে_কষ্ট পায়; সঙ্গোপন-_ৃত্যু ; হাতসানে-স্তসম্কেতে, 
পমাধিয়া বিবেচনা করিয়া, সমীহিত-_ইচ্ছা। * পদকরতরুতে,__ * রাত -. 
রক্তবর্ণ; “রাতা উৎপল, অধরযুগল”-_২২ পদ; “নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা*, 
__২৮৯ পদ “মেঘগণ দেখে রাত” --১৮০৪ পদ কবিকন্কণেও এই শবের 
ব্যবহার পাওয়া যায়, (যথা “কার সঙ্গে বিবাদ করি চক্ষু কইলি রাতা”) বাউল 
-উ্ত, বৈরাগী; পিছলিতে-_ফিরাইতে (তপিছলিতে করি সাধ না! পিছলে 
আখি” চত্তীদাস )। তিলাঞচলি এই শষ এখন “জলাঞুলি” যে স্থলে ডে 
হয়, সেই স্থলে ব্যবহৃত হইত। বুলে-ভ্রমণ করে, “সকল ছলে ভ্রমর বুলে, € কে. 
তার আপন পর। চাদ কহে কা্গুর পীরিতি 'কেবল ছুঃখের ঘর ॥ ৯৯ 
 পদ্ধ * চৈতন্তমলে,_.* প্রেমা_ প্রেম ও লিনেহ ছে মহন উচাট 
:-উদ্িঘ; তোকানি মোকানি_জনরব। পীরিতি শব পূর্বে 'গরীতি? অর্থে 
ই পের 










৪৮ বঙ্গভাষা “ও সাহিত্য 


ছিল এই ঘরের ঈশ্বরী। আজি হতে তোর দালী কোণের বছুয়ারী 1”); সায় 
সাঙ্গ ; বেদিনী-ব্যবিত (9/129095) ; আত্তি-_কাতরতা ) আউটিয়া। 
আলোড়ন করিয়। * ভক্তিরত্বাকরে,_ * তাড়ঙ্ক--করভৃষণ ; দাঁছুর--ভেক ; 
টোটা--বাগান ; সম্বাহন-সেবী1; না ভায়-ভাল লাগে না) ওট--ওষ্ 
(“বাধুলী জিনিয়া রাজ ওটখানি হাস*; এই "ওট* শবের অর্থ রামনারায়ণ 
বিষ্ভারত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন, “অট অট্ট হাস*__-ভক্তিরত্বাকর, ৮৩৭ পৃ. দেখুন)। 
ময়হ্মৃগাহ । 
বঙ্গভাষায় এই সময় নান] ছন্দঃ গ্রবত্তিত হইয়াছিল। পদকল্পতরু গ্রভৃতি 
পুস্তকে কবিতাকে একটি পুষ্পিতা লতার ন্যায় নানাছন্দে প্রবাহিত হইয়৷ 
সৌন্দধ্যজাল বিস্তার করিতে দেখা যায়; স্বয়ং ভারতচন্দ্রও বঙলীয় ছন্দের 
মূলধন বেশী বাড়াইতে পারেন নাই ; নিয়লিখিত পদের 
সুন্দর ছন্দটি দেখুন ;-* *ধনি রাঙ্গিনী রাই । বিলসহি 
হরি সঞ্ঞে রদ অবগাহুই ॥ হরি সুন্দর মুখে । তান্ুল দেই চুষ্ই নিজ 
স্থুথে॥ ধনি রঙ্গিণী ভোর। তৃলন গৌরবে কাছ করি কোর ॥ দুহ' ছু" 
গুণ গায়। একই মুরলীরন্ধে দুজনে বাঁজায়॥ কেহ কেহ কহে মৃদ্ুভাষ 
নারীপরশে অবশ পীতবাস। কেহ কাড়ি লয় বেধু। রাস রসে আজ ভূলল 
কাছ ॥*- (প. ক. ১৩১ পদ )।* ত্রিপদী ছন্দের প্রথম দ্িচরণার্ধে মিল রাখা 
সর্ব) গ্রয়োজ্জন ছিল ন1; যথা ;_ * আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া, পীতবাস 
পরে শ্যাম । প্রাণের অধিক, করের মুরলী, লইতে আমার নাম ॥ আমার 
অঙ্গের বরণ সৌরভ যখন যে দিকে পায়। বাহু পদারিয়া, বাউল হইয়া, 
তখন সে দিকে ধায় ॥*-_ জ্ঞানদাস )।'* পদগুলি সর্বদাই গীত হইত, 
স্থতরাং কোন অক্ষর নিয়মের, বশীভূত ছিল না। কোন কোন স্থলে পদ 
অপরিমিতরূপ দীর্ঘ হইয়াছে, যথ। ;-+ * “জয় জয় দেব কবি নৃপতি শিরোমণি 
বিদ্যাপতি রসধাম। জয় জয় চণ্ীদাস রসশেখর অখিল তভূবনে অন্থুপাম |” 
( প. ক. ১৫)। * ছন্দসম্বদ্ধে আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচন! করিব। 
বঙ্গভাষাক় ব্যাকরণ ন। থাকাস্ন বিভক্তি অনেকট। ইচ্ছাধীন ছিল। পূর্ববর্ভী 
অধ্যায় হইতে এই অধ্যায়ে সে বিষয়ে কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় না । এই 
অধ্যায়েও * “কাশির গমন”, “বৈকুষ্ঠকে গমন,” “মাতাতে 
'পাঠান*, (মাতাকে পাঠান ), “মোঁহর* (আমার), “তাতে 
( তাহাতে ), *ইথি? (ইহাতে ), * গ্রভৃতি নানাবিধ অনিয়মিত বিভক্তি দেখ! 


ছন্দঃ 


বিভদ্ধি। 
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বায় । * পচগ্তালাদিক”, “পাককর্তাদি”, * প্রভৃতির বছল ব্যবহার দৃষ্টে “দিগ” 
ও “দিগের? প্রাগৃলক্ষণ বিশেষরূপে পাওয়। যাইতেছে । 

সামাজিক অবস্থ। লক্ষ্য করিলে এই যুগে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষিত হয়। 
'ত্রাক্মণের পদরজঃসেবী, জাতিভেদের দৃঢ়ছুর্গে আশ্রিত মমাজ অপরিবর্তনীয় 
নিত্যকর্শের নিয়মে শৃঙ্খলাবন্ধ ছিল, নৃতনভাবের তীব্র জালাতে সেই শৃঙ্খল 

অপস্থত হইলে ব্রাঙ্মণ ও শৃত্র এক শ্রেণীতুক্ত হইয়া গেল-_ 

১৮০১ নব স্থষ্টির কোলে ক্ষণকালের জন্য প্রাচীন স্যট্ি নিমজ্জিত 

ঘন। হইল; প্রাচীন সমাজ স্বীয় দুর্দান্ত ' শিশুটির ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ 

দিয় কিছুকাল ্ততিত হইয়াছিল ; কিন্তু ক্রমে স্খথলিত পর্দ 

পুনরপি স্থির করিয়া স্বীয় আদম্য বাঁলকটিকে শাসন করিবার জন্য দণ্ডায়মান 

হইল। এই যুগে মুদল্গের ধ্বনি ও হরিবোলের আনন্দ একদিকে আকাশ প্রাতি- 

ধ্বনিত করিয়া উখ্থিত হইতেছে, অপরদিকে এই আনন্দবিদ্বেধী দল বিজ্বপ 
করিয়। বেড়াইতেছে ; 

“শুনিলেই কীর্তন করয়ে পরিহাস । কেহ বলে যত পেট ভরিবার আশ ॥ 
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার। পরম উদ্ধতপনা কোন ব্যবহার ॥ 
কেহ বলে কতরূপ পড়িল ভাগবত। নাচিব কারদ্দিব হেন না দেখিল পথ॥ 
ধীরে ধীরে বলিলে কি পুণ্য নহে। নাচিলে টারিন্রারারিনি রিনি রর 
চৈ. ভা. আদি । 

এই দলের কোন কোন অগ্রসর ব্যক্তি কালী মন্দিরে রী স্বীয় ছৃষ্ট 
অভিপ্রায়ের মঞ্জুরী চাহিতেছে 7 * “এত কহি হাসি হানি পাযণ্তীয়গণ। 
চণ্ডীর মন্দিরে গিয়া করে আক্ফালন ॥ প্রণমিয়ে চণ্তীরে কহয়ে বারেবার। 
অগ্রাত্র এ গুলিরে করিবে সংহার ॥”--( ভক্তিরত্বাকর )। * বৈষ্ণবগণও 
ইহার্দিগের খপ সদ সহিত পরিশোধ করিতে ক্রটি করেন নাই।- * লোচন 
বলে আমার নিতাই ষেবা নাহি মানে । অনল জালিয়। দিব তার মাঝ মুখ 
পানে ।” * অন্থাত্র, * “এত পরিহারে যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাখি 
মরি তার মাথার উপরে ॥--ট. ভা.। & বৈষ্দিগের মধ্যে ধাহার। বিশেষ 
গোঁড়া, তাহার! দৌঁয়াতের কালিকে “সেহাই” হাড়ীর কালীকে “ভূযা”, ও জব] 
ফুলকে গড়ুন” বলিতেন। কালীপুজার মধ্যে কোনরপ সংশ্লিষ্ট থাক ইহারা 
নিতাস্ত পাপ কাধ্য মনে করিতেন। শ্বাসের বাড়ীতে গোপাল নামক এক 
ব্রাঙ্মণ বিজ্রপ করিয়া রাজ্রিকালে,_- * “কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল। 





" হরিআা সিন্দুর. ৫ জদ লট ৮ম 3. ক ০ বলীপ্ার রখ 
ৰ আয়োজন দেখা পরবাস মান্যগণ্য লোঁকদিগকে গ্রাতে ভাকিয়া দেবেখাইলেন-_. 
:* *দবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাপিয়া। নিত্যরান্রে করি আমি ভবানী- 
পূজন | , আমার মহিমা! দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন॥ তবে, সব শিষ্ট লোক, করে, 
হাহাকার ।. . এঁছে বর্ধ হেথা কৈন কোন ছুরাচার ।*-(চ. চ৮ ম.) 
এই অপরাধে সেই রদিক ্রাহ্মণটির কষঠরোগ হইয়াছিল নয়া চৈততত- - 
চরিতামৃতে বণিত আছে। | 
এই সকল ব্যাপার প্রশংসনীয় না হইলেও একটি াসবনার কথা এই দেখা ও 
ধার যে,জাতীয় 'জীবনের নিক শি জড়তার বাধ তাঙিয়া কাব্য- তৎপরতা 
রঃ দ্খাইতেছিল। . ৰ ও ও 
অবতার-বাদ কেবল চৈতন্ত স্প্রদায়ে আবদ্ধ ছিল না) ॥ লৌকিক নে 
 স্থবিধা পাইয়া চৈতগ্দেবের পশ্চাতে বঙগদেশে কয়েকটি নকল  চৈতত্যদেক- 
াড়াইয়াছিলেন। বৃন্নাবনদাস ক্রোধের সহিত জানাইতেছেন, পূর্ববঙ্গে এক 
'দূরাত্মা আপনাকে রামের অবতার বলিয়া প্রচার 
 করিতেছিল ; ভক্তিরত্বাকরে এই স্থলের ব্যাখ্যায় নরহরি 
জ্বী বলেন, এই ব্যক্তির নাম “কবীন্্ ছিল। কিন্ত বৃন্দাবনদাস রাচদেশশস্থ- 
অপর একজন অবতারের প্রসঙ্গ বলিতেই ক্রোধে বিশেষ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, 
_ তাহাকে প্রথম “ব্রহ্ষদৈত্য” রতি নানারপ অশিষ্ট সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া 
_ উপসংহারে 'লিখিয়াছেন,_ * "সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল। 
_ অতএব তারে সবে বলেন শেয়াল ॥” * এই স্থলের ব্যাখ্যায় নরহরি চক্রবর্তী 
 উদ্দি ্যক্তিটিকে বিপ্রকুলজাত ও “মল্লিক* খ্যাতি বিশিষ্ট বলিয়া জানাইয়াছেন 
এবং বৃন্দাবনদাসের স্বর অস্থকরণ করিয়া তাহার প্রতি উন, "পাপি্” 
| ছি নানা কি বর্ষণ করিতেও ক্রটি করেন নাই। ডি 
| ১ বিনা চতরবরতী ষহাশয় চবর্তী মহাশয় গৌরগণচরিকানামক তকে ইহামের বিষর রি. 


| চা 
শা রা তা বাদ 














ৰ অবতার, “বাদ। 





চরিত-শাখা ৪১১ 


চৈতন্তদেবের পরেও বৈষণবসমাজে ভক্তিময় বৈরাগের স্বাভাবিক ক্রিদ্না কতক 
পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রমশঃ মহোৎসব ব্যাপারাদির আধিক্যে তাহাদের 
নানারপ বিলাসবৃত্তির উদ্রেক হয়। এস্থলে অবশ্ঠ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার 
রর করিতে হইবে»মাংসের স্বাদ ত্যাগ করিয়] তস্থল পূরণ 
জতেব্ণ্‌ করিতে প্রয়াপী বৈষ্ণবগণ নানাবিধ মিষটদ্রব্য ও উপাদেয় 
শাকশব্জী দ্বার বাঙ্গালীর আহারীয় সামগ্রীর তালিক?' 

খুব প্রশংসনীয়ভাবে বাড়াইয়! ফেলেন। ইহাদিগের নাম সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ 
করা দুরূহ; পাঠক ক্ৈতন্নাচরিতামৃতের মধ্যখগ্ডের ৩ ও ১৫ পরিচ্ছেদে, অস্ত্য- 
থণ্ডের ১০ পরিচ্ছেদে এবং পদকর্পতরুর ২৪৮৮ পদে এবং জয়ানন্দের চৈতত্- 
মঙ্গলে প্রত খাগ্যতালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন। এই বিষয়ে আমাদের 
এই একটি আক্ষেপ যে, একদিন রঘুনাথদাদ ভূমিক্ষিগ্ধ পচ! গ্রসাদান্নকণার 
এক মুষ্টি খাইয়! জীবিক1 নির্বাহ করিতেন এবং চৈতন্তগ্রভূ তাহা “খালাবস্ত” 
বলিয়! গ্রহণ করিতেন, বৈষবসমাজের সেই এক নিবৃত্তির দিন ছিল-- ক্রমে 
ক্রমে সেই গৌরবজনক বৈরাগ্য সমাজ হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। বৈষ্ব- 
সমাজ যতই বড় হইতে লাগিল, ততই সাধারণ মন্ুস্তহলভ দুর্বলতা ও পাপ 
তাহাতে প্রবিষ্ট হইল ;-_সামাঁজিক আয়তন বৃদ্ধির ইহ1 অবশ্যন্তাবী ফল বলিতে 
হইবে। কিন্তু চৈতণ্য্দেবের পরেও ইহাদের মধ্যে অনেক খাঁটি লোক 
জন্িয়াছিলেন। নরোত্মদাস দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় রাজবৈভব ত্যাগ করিয়া 
বৈরাগী হুইয়াঁছিলেন, তাহার প্রভাবে হরিশ্চন্দ্র রায় ও চাদরায় প্রভৃতি দস্থ্যগণ 
পর্য্যস্ত সাধু বৈষ্ণব হইফ্রাছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রেমবিহ্বলতা, নৈসগিক- 


-জ্রীবিধুদাসো রঘুনন্দনোহছং 

বৈকু্ধধামঃ সঙগিত: কপীন্দ্রাঃ ॥ 

তত্ত1 মমেতি চ্ছলনাপরাধ- 

্াক্তঃ কপীন্দ্রীতি সমাধ্যায়াধ্যৈঃ। 

উদ্ধারার্৫ঘং ক্ষিতিদ্খসতাং প্রীলনারায়ণোহছং 
সংপ্রাপ্তাহন্মি ব্রজবনভূবে। মুদ্ধি চূড়াং নিধায় | 
মন্দং হয্যমিতি চ কথ্রন্‌ ব্রাঙ্মণে। মাধবাখ্য- 
শচ্‌ড়াধায়ী তিতি জদগণৈঃ কীর্তাতে বদেশে | 
কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ববাণ? ক।মুকঃ শুভ্রহানকঃ। 
দেখলোহসৌ পরিস্ভাকতশ্ৈতচ্কেমেতি বিশ্রুতঃ ॥ 
অতিভবাদয়োহপাঙ্ে পরিত্যকাজ্য বৈষবাঃ। 
তেবাং লঙ্গ্যে ন কর্তব্য; সঙ্গান্র্দো! বিনগ্তাতি ॥ 
জালাপৎ গাত্রসংস্পাদিংখাসাৎ সহ ভোজনাৎ। 
সঞ্চরস্তীহ পাঁপানি £ ভলবিন্বুরিবান্তসি ॥” 





রর গা ভাগবত পাকা রতি 





রি বগি ভকি্রযাজের. বায এক আশ্চর্য প্রভাব | 
1 বিস্তারিত হইল; তাহার আগমনের কারণ কি প্রশ্ন হইল--কিন্তু অসহা ছুঃখ-: 
কাতর শ্রীনিবাস উত্তর করিলেন :. “ভাগবত পাঠ সাঙ্গ না হওয়া পরবস্ত “অন্য 
কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে।* সেই ছুঃখের সময়েও ভক্তি-পুরিত চিতে 
্লাড়াইয়া! তিনি ভাগবত পাঠ শুনিতে লাগিলেন। : যেন পাহাড়ের বক্ষে অগ্নির 
 ভ্রোতিঃ বহিতেছিল, কিন্তু সহিষুণতার প্রতিমৃত্তি খু হিমাচ্ছন্ন শৃঙ্গ অস্তর্দাহের 
কিছুমাত্র চিহ্ন গ্রকাশ করিল না। কি স্বন্দর ভাগবত-ভক্তি ! কি সুন্দর সভা- 
_সৌষ্টবকারী উজ্জল বিনয় ! গ্রীনিবাসআচার্ধ্য অনুরুদ হইয়া ভাগবত পড়িতে 
লাগিলেন । শোকাকুল স্বরে, ভক্তিমাথা কণ্ঠের আবেগে অসাধারণ পান্ডিত্য 
সহকারে শ্রীনিবাস যখনন ভাগবত ব্যাখ্য করিলেন, তখন বীরহাম্বীর, ব্যাসাচারধ্য 
প্রভৃতি সকলে তাহার পদে লুষ্টিত হইয়া পড়িলেন। অশ্রজলে সভামগ্প প্লাবিত 
| হইল, বিশুদ্ধ তগবস্তক্তির অপূর্ব উচ্ছাসে বনবিষুপুর হ্বর্গপুর হইয়। উঠিল। 
কিন্তু বৈষবসমাজের এই উচ্চ ভাব পরে লক্ষিত হয় নাই, ক্রমশঃ এই কীত্তি 

| শব গৌরব যত হইয়া নষ্ট হইল। পরে স্বয়ং, ্রীনিবাসের দেবমূত্তি-. 
খানিতেও যেন সাংসারিকতার আবিলতা। প্রবেশ করিয়াছিল। ৷ তিনি 
 বীরহান্ধীরের দানে ্বধ্যশালী হইয়াছিলেন ও পরিণত, 
| বন্দে এক শ্রী বর্তমানে শুধু অরোধরক্ষার্থ ছিতীয়বার 
পরিণর পাদ ্ নরহরি চক্রবর্তীর উৎসাহস্চক বর্ণনা সেই স্থলে আমাদের 
 কর্ণে বাজিয়াছে। তিনি: শ্রনিবাসের দ্বিতীয় পরিণয় উপলক্ষে লিথিয়াছেন,-_. 
এ "গোষিদহ" রাজার উদাস অতিশয়। আচার্য রর দর 





পাদ) | 





হরিত-শা' ৪১৩, 


“বিষুপুর মোর ঘর হয় বার ক্রোশ। রাজার রাজ্যে বাস করি হুইয়। সন্তোষ ॥ 
আচার্ষ্যের সেবক রাজ। বীরহাম্বীর। ব্যাসাচার্ধ্যাদি অমাত্য পরম স্থধীর ॥ সেই 
গ্রামে আচার্য প্রভূ বাস করিয়াছে। গ্রাম ভূমি বৃতি আদিরাজা যা দিয়াছে ॥ 
এই ত ফাল্তন মাসে বিবাহ করিলা। অত্যন্ত যোগ্যত। তার ধযতেক কহিল! & 
মৌন হয়ে ভট্ট কিছু না বলিল আর। “হ্খলৎপাদ* কহে বারেবারে ॥£ 

ইহার কিছু পূর্বে গোপাল ভট্ট, লোকনাথ প্রভৃতি আচার্যগণ কৃষ্দাস 
কবিরাজকে তাহাদের জীবনচরিত লিখিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহাদের 
সাংসারিকত৷ ও গৌরবস্পৃহ। একেবারেই ছিল না। বুন্দাবনের আদর্শ বঙ্গের 
পল্লীতে কতকটা স্নান হইলেও ইহাদের জীবনে ভক্তিপ্রেমের অসামান্ 
লীলাখেল। পরিদৃষ্ট হইত । নতুবা! ই'হাদের চেষ্টায় বড় বড় দস্থ্য তন্বর উদ্ধার 
পাইল কিবূপে? রাজপুত্র নরোত্বম ত চির ফকির রহিয়৷ গেলেন । 
ধাহার] ভক্তির রাজ্যে দেবত] ছিলেন, পরবর্তী সময়ে তাহাদদিগের দেহেও 
যেন সাংসারিক সথথের মৃদু বায়ু বহিতে লাগিল । নরোত্তমবিলানে দেখ! যায়, 
জাহবাদেবী ভোজনাস্তে “উফ্-জলে” ন্নান করিতেন, এক 
সাজার খত, ব্রন্মণী পরিচারিকা “অতি বসতে তাহার অঙ্গ সাবধানে 
রূপ বিকৃতি। মুছাইম। দিত, অপর এক পরিচারিকা বস্ত্র লইয়। দাড়াইয়া 
থাকিত। (সপ্তম বিলাপ )। জাহ্বাদেবী প্রেম ও 
ভক্তিরাজ্যের সম্রাজ্জী ছিলেন, তাঁহার এই সংসারিক জীবনের স্ুখস্পৃহার 
আমরা বিশেষ নিন্দা করিতে পারি না। তিনি পতিত-পাবন নিত্যানন্দ 
প্রভুর রমণী, তাহাকে সেবা করিয়া পুণ্য অর্জন করিবার জঙ্ বহু শিশ্বের” 
ইচ্ছা হওয়া! স্বাভাবিক-_এবং তিনি হয়ত তাহা এড়াইতে পারিতেন ন। | 
বৈষ্ণবলমাজের সেই প্রেমের কঠোর দেবব্রত পরে আর রক্ষিত হয় নাই। 
শেষে বৈধ্বগণ মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙলগদিগকে শ্রীরুষ্ণ সঙ্গিনীগণের নৃতন অবতার 
কল্পনা! করিয়। পুস্তক লিখিলেন ; গদাধর রাধিকা রূপ, সনাতন ক্বপমঞ্জরী 
ও লবঙ্গ মঞ্জরী এবং কবিকর্ণপূর গুণচূড়াসখীর অবতাররূপে ব্যাখ্যাত হইলেন ; 
এইবূপে অন্থান্ গ্রত্যেক ভক্তগণকেই পূর্ববাবতারের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়৷ পবিশ্র 
করা হইল। মুরারিগুপ্ত হুমান্‌ ও পুরন্দর অজদ্দের অবতার বলিয়। স্বীকৃত 
হইলেন এবং এক লেখক চাক্ষুষ ঘটন| বলিয়া এই অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, 
ক *পুরন্দর পণ্ডিত বন্দ্যো অঙ্গদ বিক্রম। সপরিবারে লাঙ্গুস যার দেখিল 
ব্রাহ্মণ ॥” ( বৈষ্ণব বনান! )। * 








ধ হওয়ায় ভক্তগ্ণ গ এইপে পৌরাণিক কত: ছা শি লেন 
সাংলারিক নানারপ রুখে উরিভার্থ বরিবার উপবোগি করি টি 
“সহজিয়া” প্রভৃতি মতাঁহুসারে ইহার যাথ্যা আর করিলেন। উজার | 
আত নিন ও উর লোম বীরে ধীরে বিলাস ও কুসংস্কারের কুক্ষিগত 
সমাজের অপরদিকে নরহত্যা ইত্যাদি ব ডগা চলিতেছিল ঃ নরোততম- : 
বিলাসের এই লোমহবণ অংশটি দেখুন_ * “করয়ে কুক্রিয়া বত কে কহিতে 
পারে। ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বারে॥ কেহ রেহ 
মানুষের কাটা মুণ্ড লৈয়া। খডগা করে করয় নর্ভন মত 
ইয়া। সে সময় যদি কেহ সেই পথে যায়। হইলেও বিপ্র তার হাত না 
এড়ায় ॥ সবেতত্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত। মঞ্চ মাংস বিনে ন! ভুঞ্জয়ে 
কদাচিৎ ।” (জপ্তম বিলাস )। * পরস্ধ জগাই মাধাই প্রভৃতির বৃতান্তে জানা 
খায়, তাহারা ক্রাঙ্গণ -হইয়া সর্বদা! .মদ্য এবং গোমাংস ভক্ষণ করিত৯, কিন্ত 
এইরূপ বোধ হয় না যে. তাহারা জজ্জন্য জাতি-চ্যুত অবস্থায় ছিল। চা 
| এই কালে বাঙ্গালী খাইয়া। পরিয়া বেশ স্থখী ছিল) গৃহজাত ভব্যেই দৈনিক 
অভাবপগুলি একরূপ সুন্দরভাবে পূর্ণ হইত, বাজারের ব্যয় কিছুই ছিল না 
_ বলিলেই চলে। মাধবাঁচার্য্যের চণ্তীতে কালকেতুর বিবাহের 
যে একটা। ফর্দ প্রদতত হইয়াছে, তাহাতে নিয়শ্রেণীর বিবাহে 
"যে ব্যয় হইত, তাহার একটা মোটামুটি ওজন পাওয়া যায়। ধাদবেতু ১ ১৩ গপ্ডা 
বা (আড়াই পরার বি বে) লইয়া বারে গেল য় এইরপ, 
রি নি ( োধ হয় নেং টি ধা... 
ছপ, 54 45- টি রি কড়া 
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ইহা কবির কলি হিসাব বলিয়া বোধ হয় না। চা বিবাহের 
ব্যয়েরও আর একথানি ফাদ দেখাইতেছি। চৈতত্বপ্রতুর প্রথম বিবাহ অতি. 
আযান্তরপে নির্ববাহিত হইয়াছে,__-তাহাতে শ্বশুরালয় হইতে তিনি প্হরীতকী 
ত্র উপচৌকন পাইয়াছেন ; কিন্ত তীহার ্িতীয় বারের বিবাহকে বৃন্দাবনফাস, 
একটা প্রকাণ্ড উৎ্মব বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, এই এক, 
বিবাহের ব্যয়ে পাচ বিবাহ স্নিরর্বাহ হইতে পারিত। টৈতন্তভাগবতের বর্ণনা 
এরূপ, * “বুদ্ধিমন্ত থান বলে শুন সর্বব ভাই । বানিয়া মত কিছু এ বিবাহে 
নাই ॥ এ বিবাহ, পণ্ডিতের করাইব হেন। রাজকুমারের মত লোক দেখে 
যেন, ॥৮ * বিবাহের আয়োজনের মধ্যে দেখ! ঘায়, গৃহ “আলিপনা” ছারা 

রঞ্জিত হইল ও আঙ্গিনার মধ্যস্থলে বড় বড় কয়েকটি কদলী বৃক্ষ রোপিত হইল । 
এই বিবাহ উপলক্ষ্যে নবদধীপের ্রাঙ্গণমণ্ডলী নিমস্তিত হইয়াছিলেন ;. কিন্তু 
'আহার করার কথ! ছিল না! ;--এ নিমন্ত্রণ “গুয়াপান” গ্রহণের । . গুয়াপান ও. 
মাল্যচন্দন দমাগত ক্রাক্মণমগ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইল, কিন্তু * “ইতিমধ্যে 
লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে। একবার লৈয়া৷ পুনঃ আর বেশ কাছে ॥ আর. 
বার আসি মহা লোকের গহলে |. চন্দন গুবাক মাল! নিয়! যায় ছলে ॥ সবাই 
আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে। প্রভুও হাদিয়া আজ্ঞা, করিলা আপনে ॥. 
সবারে তাম্ুল মালা দেহ তিনবার | চিন্তা নাহি ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার || : 
এই গুবাক ও মাল্যচন্দন বিতরণ উপলক্ষ্যে বৃন্দাবনদান আরও লিখিয়াছেন 
যে সমাগত ব্যক্জিবৃন্দ যাহা লইয়া গিয়াছেন তাহা৷ দূরে থাকুক, ভৃমিতলে যে. 
পরিমাণে গুবাক ও মাল্য পড়িয়াছিল-_ * “সেই যদি প্রাক্কৃতলোকের ঘরে 

হয়। তাহাতেই.ভাল পাচ বিয়! নির্বাহ হয় ॥” উপসংহারে * সকল লোকের 
চিত্তে হইল উল্লাস। সবে বলে ধন্য ধম অধিবাস ॥ লক্ষেশ্বর দেখিয়াছি এই 
নবধীপে। হেন অধিবাস নাহি.করে কার বাপে॥ এমত চন্দন মাল্য দিব্য. 
-গ্ুয়াপান। অকাতরে কেহ কতু নাহি করে দান ॥--( চৈ. ভা.) আদি)।, *. 
ভরসা করি, এখনকার রূুপণ ধনিগণ এই প্রাচীন নজিরের বলে ব্যয়ণ্সং ক্ষেপ 
করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্ত ব্রান্মণদের বিবাহের এই ব্যয়ের সবশ্নত! দেখিয়া 
কেহ মনে করিবেন না যে, ্ শ্রেণীর পানির বিবাহে এইপ গন 
পা বেখেষের | বিবাহ, শা | ৪ গার “মহাসমারোহের সহিত 














৪১৬ বঙ্গভাফা : সাহিত্য 


হইত। বিছ্যুৎ বাজিকরদের বিন্ময়কর নিপুণতা, বরধাত্রীদের সাজসজ্জা ও. 
মণি-মাণিক্যের ঘটা তৎকালের বণিকৃসমাজের এশ্বব্যের পরিচায়ক । কিন্ত 
ব্রা্মণের! এই সকল বিলাস ও সমারোহ হইতে দূরে থাকিয়া! স্বীয় ধর্মজীবনের 
আদর্শ রক্ষা করিতেন । 

সে কালে মান্ষের নামের সঙ্গে প্রায়ই একটা অসঙ্গত উপাধি লগ্ন 
থাকিত। এখনও মধ্যে মধ্যে গ্রামদেশে তাহ1 নী থাকে এমন নহে, কিন্তু সে 
কালে লেখকগণ প্রকাশ্তভাবে তাহ পুস্তকে ব্যবহার 
করিতেন, “খোলাবেচ। শ্রীধর”, “কা্ঠকাট1 জগন্নাথ” 
গ্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা! “থঞজভগবান” “কালারুষ্দান”, “ভূঁড়ে শ্তামদাস”, 
“নির্লোম গঙ্গাদাল” গ্রভৃতি প্রশংলাপত্রযুক্ত নামের উল্লেখ পাইয়াছি। শিশু 
এখন প্রথম পুস্তকেই এই নীতি মুখস্থ করিয়া থাকে--“কাণাকে কাণ! বলি 
না।” তখনকার গ্রন্থকারগণ বোধ হয় এই নীতি মানিতেন না। 

শাসনাদি সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়, সাধারণ বিচারের ভার কাজির উপর ছিল-_ 
কাজির নীচে শিকদার” ও শিকদারের অধীন “দেওয়ান ছিল, কোটালের 
হীরা দায়িত্বই বোধ হয় সর্ববপেক্ষ। বেশী ছিল, পুলিস দারোগার 

“কার্য ছাড়া রাজ্যের নৃতন সমস্ত সংবার্দের রিপোর্ট 

কোটালের দিতে হইত। হিন্দুরাজগণ পুলিসদারোগাঁর কাজ “নিশাঁপতি” 
দিগের ঘারা করাইতেন ; এই “নিশাপতি” ও 'কোটাঁল” একই রূপ কর্মচারী 
বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহার্দির সময় এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে লোক 
যাতায়াত করিতে পারিত না ; নিষিদ্ধ পথে ভ্রিশৃল পুতিয়া পথিকর্দিগকে সতর্ক 
কর! হইত। রাজাদিগের আদেশ-সম্বলিত "ডুরি” লইয়া! পথিকগণ যাতায়াত 
করিতে পারিতেন। এই প্ডুরি” একরূপ পাসপোর্টের ম্যায় ছিল। রাজগণ 
দস্থ্বৃতি করিতেন, বীরহাস্বীর এইরূপ একজন দস্থ্যদলপতি ছিলেন ; আমরা 
দ্র কুত্র “আরও বহুসংখ্যক দস্থ্যপতির নাম পাইয়াছি। ইহার্দিগের মধ্যে 
অনেকেই ত্রাহ্মণ। হরিশ্ন্দ্র রায়, টাদরায়, নারোজী প্রভৃতি দৃস্থ্যগণ ব্রাঙ্গণ 
ছিলেন। প্রতি গ্রামে রাজা একজন “মগুল” গ্রামের একরূপ শাসনকর্তা 
ছিলেন। 

আমরা ম়ৈথিলব্জ-ধ্যায় শেষ করিবার পূর্ধে হুবহু শব্দার্থবোধক একটি, 
তালিকা! দিতেছি 

ছুরূহ শব্ধের তালিক1। 


অসঙ্গত উপাধি। 


টি রব 


* অতএব--অতএব; অধরু-_অস্থির, -"অবক- _প্রইক্ষণ, অহ্সঙগ- | ও , 
মলখিতে-_-অনক্ষ্যভাবে, অরু-_রক্তবর্ণ, আন-_অন্তা, আতর--অস্তর, যল- 
উদ্দিত হইল, উকি--অগ্নি, উ্ার- ব্যক্ত, উমড়ি-_উথলিয়া, ওধ-_ইধধ, রঃ 
খেলা, গাগরি-্কু্র কলন, গারি__গালি, গীম-গ্রীবা, গেয়ান-জান, 
গোরী-_গৌরী, সুন্দরী, গোঙার--লম্পট, চোর ; ( *হাঁমি অবুঝ নারী তুহ। 
গোঙার” বিদ্যাপতি ) "অমূল্য রতন সাথে, গোঙারের ভয় পথে, লাগি পাইলে 
লইবে কাড়িয়া ॥*_-( প. ক.)। চকেবা- চক্রবাক, চঞ্চুরী--চকট, চোরাবলি 
_-চুরি করিলে, ছটাছটি_ প্রকাশ্ঠ, ছাতিয়া_বক্ষ। জঙ্ন-_যেন, জয়তুর-- 
জয়ঢাক, জীউ- জীবন, জীক-_যাহার, তোড়ল-_ভাঙ্গিয়। ফেলিল, তোর_ 
তোমাকে, ছুগুলি_ছুইযোড়া, দিঠি__দৃষ্টি, দউ-_ছুই, ধড়ে--দেহে, দৌঁতিক-_ 
দুতীর, ধন্দিল্ল”_খোঁপাঁ, নিঙারিতে-_নিষ্পীড়ন করিতে, নিয়ড়-_নিকট, স্থকি-_ 
লুঙ্কায়িত থাকা, পছুমিনী- পদ্মিনী, পতিয়ায়_প্রত্যয় করে, পুরুথ-_পুরুষ. : 
পসারল- বিস্তৃত করিল, ফুয়ল - উন্মুক্ত, ফুলায়ল__প্রন্ফুট করিল, বরিখস্তিয়াঁ_ . 
বর্ষণ করে, বাউর-_বাউল, বাঁলি-__বালিকা, বিছুরি _বিশ্ৃত হওয়া, বিছি-- 
বিধাতা, বেসালি__ছুপ্ধ জাল দেওয়ার পান্রঃ ভাঙ-ভ্র, ভাব ভাবি--ভাগ্য, 
ভাখী-_ভাষা, ভিয়্াইল_-পাক করিল, ভোখিল--্ুধার্ড, মরু- আমার, 
শিক্গার _বেশ-তৃষা, শুতিয়া-_শুইয়া, শেজ- শয্যা, সামাইল_গ্রবেশ করিল, 
সঞ্জে সঙ্গে, সিহালা-শৈবাল, লিনান_ন্বান। রি 
_ এখন দেখা যাউক, বাঙ্গালা ভাষার উপর হিন্দী কোন স্থায়ী চি রাখিয়া) 
গিয়াছে কি না; হিন্দী শবদগমূহের মৃচ্ছকটিকাদি নাটকের প্রাকতের মত 

অনেকটা সংপ্রসারণ ক্রিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা, হ্ 

রর? তাবে ' হরিয, অগ্র--মগন, নির্দাপ-নিরমাণ, গঞ্জন- গরজন, 
.. নির্শল-নিরমল, জন্ম__জনম, নিরদয়_ _নিরদক়, রত্ব. 
রতন, যত্ব-যতন, প্রকাশ--পরকাশ, দর্শন-দূরশন, বর্যা_ বরিষা ইত্যাদি। 
এই কোমল শব্দগুলি বাঙ্গালা কথায় ব্যবহৃত হয় না, কেবল পদ্যরচনায় টহ র্‌ 
বৈষণবযুগের কবিতায় এই ভাবের কোমল শব বল + রিমাপে পাওয়া যায়, 
কিন্ত পরবর্তী সাহিত্যে ক্রমশঃ হাস হইয়া আসিয়াছে । বাঙ্গালাভাষ যে ভাবে ্ 
রূপাত্বরিত হইতেছে, এই সম্প্রসারণ ক্রিয়া সেই পরিবর্তনের অহকৃল নহে 
২ এজন্ত এই গরথা ইন প্রভা নর শেষ চ্ছি বনিয়া বোধ, হর ক 





























৪১৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 


যবছ” প্রভৃতি অসংখ্য শব্বের উপর চক্জবিদ্দু দিতে হয় ; এ সমুদয় শব যে সকল 
সংস্কতশব্ধের রূপাস্তর, তাহাতে এবপ কিছুই নাই, ধন্বারা এই চন্দ্রবিন্দু সমধিত 
হইতে পারে। চন্দ্রবিন্দু, “এ এবং “ঙ হিম্দীভাষ। হইতে আসিয়া বৈফবধুগের 
রচনায় গাঢ় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে ।১ এখনও বঙ্গভাষায় আখি, কুঁড়ে, 
কুজ, কাক, পুঁথি ইত্যাদি শব্দের অনুনাসিক উচ্চারণ রহিয়। গিয়াছে, অথচ 
অক্ষি, কুটার, কক্ষ, পুস্তক ইত্যাদি শবের রপাস্তরে চন্দ্রবিন্দু কিরূপে সমাগত 
হইবে, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ইহাও হিন্দী গ্রভাবের শেষ চিহ্ন বলিয়া 
বোধ হয়। 
বৈষ্ণবগণ শ্রী” শব্দের পক্ষপাতী ছিলেন, পরবতী বৈষ্বসাহিত্যে 
(ভক্তিরত্বাকর প্রভৃতি গ্রন্থে) 'শ্রীকেশ” 'শ্রীদর্শন” 'শ্রীহত্ত» '্রীললাট” 
ভ্রীপ্রসাদ* গ্রভৃতির অধিক নাই; সেই সব পুস্তকে স্ষুত্র শ্রেণীবদ্ধ অক্ষরগুলির 
মধ্যে প্রায়ই পতাকীধারী সেনাপতির ম্যায় “গ্রী” গুলি বড় স্বন্দর দেখায়। 
বৈষ্ণবগণের দ্বারা “মহোৎসব” “দশ” "লুট” ( হরির লুট ) প্রতৃতি শবের অর্থ 
সীমাবদ্ধ হইয়াছে । “বাঁকা” শব্ধ বঙ্কিম শব্দের অপভ্রংশ, ইহা এখন “উৎকৃষ্ট” 
অর্থে ব্যবহৃত হয়; শ্রীকৃফের বঙ্কিমত্ব হেতু এই শব্দ গৌরবাত্মক হইয়! 
থাকিবে। ৃ 
এই স্থলে বৈরাগিগণের শিরোমুগ্তন সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক । 
চৈতন্যভাগবত ইত্যার্দি পুস্তকে দেখা যায়, মহাগ্রভূর শিরোমুগ্ডনের সময় শিস্তগণ 
মির নানারূপ বিলাঁপ করিতেছে, সামান্ত কেশচ্ছেদে উপলক্ষে 
এত বেশী আক্ষেপ কোন কোন পাঠকের নিকট বিরক্তিকর 
বোধ হইতে পারে। এবিবয়টি আমরা প্রাচীনকালের মানদণ্ড ছ্বারাই মাত্র 
বিচার করিতে পারি। সে সময় বঙ্গের বছসংখ্যক শিক্ষিত যুবক সংসার-ত্যাগী 
হইতেন ; এখনকার শিক্ষা আমাদিগকে সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করে, তখনকার 
শিক্ষা সংসার ত্যাগ করিতে শিখাইত। বহুসংখ্যক পিতামাতার নেহের হৃদয় 
ভগ্ন করিয়া, গ্রচষুল্পতার দীপটি চিরদিনের জন্য নিবাইয়া যুবকগণ সক্গ্যাস গ্রহণ 
করিতেন, একবার শিরোমুগ্ডন করিয়। সন্ক্যাস লইলে তিনি আর সমাজে 
প্রত্যাবর্তন করিতেন ন1। যুবকগণ সে সময় দীর্ঘকেশ রাখিয়া! আমলকী ছার] 
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আনো ৭ য়া লাগে সক করিতেন। হেন বেছে পর্থে 
(খন চিরিনের জ্, পিতা, মাতা ও বনযান্ধবের আশাচছেন বাইত, এই 
জন্য চতুর শিরোমুণ্ড উপলক্ষ্যে এত নীধ আাকষেপোকির কথা বৃ 1 
(এই সন্াস-গ্রহণ তখন গৃহস্থের একটি সাধারণ আতঙ্কের কারণ ছিল, এখনও 
পর্ববব্গে বালকগণ পিতামাতার বর্তমানে কুশাসনে বদিতে পায় না, কিন্তু ইহা 
শ্রাচীন ভয়ের শেষ চি, ব্তত: ভয়ের আর কোন কারণ মাই। রমপীগণ 
বিধবা হইলে তাহাদের কপালের সিন্দুর মোছা ও শীখা ভাজ! যত কষ্টের কারণ 
হয়, তখন যুবকগণের কেশচ্ছেদও সেইরূপ একটি শোকাবহ ব্যাপার ছিল। 
আমরা বৌদ্ধ-হিনদুযুগ অধ্যায়ান্তগগত গোবিদচন্ত্রের গানেও গোবিদচনত্রের 
সন্্যামোপলক্ষে ত্বাহার কেশচ্ছেদ ব্যাপারে একান্ত শোকাকুল রাণীবর্গের মুখে 
“কার বোলে মহারাজা! মূড়াইল কেশ” প্রভৃতি কাতরোজি শুনিয়াছি।.. 
_. বৌদ্ধযুগের কিছু কিছু চিহ্ন বৈষবযুগের ভাষায় পাওয়। যায়। হরিদাসকে ৷ 
প্রলুব্ধ করার বর্ণনোপলক্ষ্যে “মায়ামোহিত” শব্ধ পাওয়! গিয়াছে, উহা! বুদ্ধদেবের 
২... ০. গ্রলোভনের কথা ন্তরণ করাইয়। দেয়। 'গোঁফা' শব 
লাকা দিপনি। বৌ্ধদিগের, উহাও চৈতন্তভাগবত, গোবিন্দদাসের কড়চা 
প্রকৃতি পুস্তকে অনেক স্থলে পাওয়া যায়। আর একটি শব “পাষণ্ড”; ইহা 
 বৌদ্ধগণ অস্ত ধর্াবলম্বীদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেন; হিন্দুর “মেচ্ছ, 
মুসলমানের “কাফের” শী্টানের “184৩1 যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বৌন্বগণও রঃ 
“পাষত্তী” শব্দ সেই অর্থেই প্রয়োগ করিতেন ; যথা-_-অশোকের আদেশ- 
_লিপিতে,_ * প্দেবানম্‌ পিয়ো৷ পিয়দদি রাজ সরবত ইছতি লবে পাসংডা 
বসে সবে তে সচ ভাবশ্তধিং চ ইতি” ( দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শা--অশোকের 
নামাস্তর ) রাজা এই ইচ্ছা করেন যে, পাষণ্ড (বৌধ্বধর্থে আঙ্কাশূনত ব্যজিগণও) 
_ ধেন সর্ববরজ নিরাপদে বাস করেন । * বৈষবগণ: এই শব্ধ (বৌধছিগের নি 
হইতে ধার করিয়া বিধন্টাধিগের প্রতি প্রয়োগ করিতেন। 
বৈষ্ণব অধ্যায় প্রসঙ্গত: এখানে আমরা "্বদ্ধিরায়” সে কটা বা 
. বি নবুদ্ধিরায়” “গৌড়ের অধিকারী” বলিয়া মুকিত চৈতন্তচরিতাম্বতের 
টা  মধ্যখণ্ডের ২৫ অধ্যায়ে উল্লিখিত দেখা, ১ রা এইজস্য 















নয হাসিবগণ ইহার (কোনও ৫ বো» পান মাইঃ 
আমার নিট ইত বেরি রী যে বিধি তারিক 











আমরা এখন “নংস্ারযুগের” সিক্ত তেছি। 
গতি বসা হিত্ের সর্াপেক্ষা গৌরব ও আদরের জিনিষ। ষে দেবরূপী মান্য | 
বর্তমানকে অতীতের কঠোর শাসন হইতে নিষ্কৃতি দিয়া ৃ 
ইতিহাসে উজ্জ্বল করিয়াছেন, পশ্তমুণ্ড ও বনফুল ছাড়িয়া 
_নননাস্র ছারা দেবার্না।শিখাইয়াছেন--হাহার নির্দল অশ্জবিন্দুতে প্রতিভাত 
হইয়া! এক যুগের বসাহিত্য মণির ন্যায় সুন্দর হইয়া রহিয়াছে, সেই টৈতন্য- 
প্রতুর পবিত্র নামাঙ্কিত রান রীডকিানালি লিনা 
কিনিরনি ৪ | 
কিন্ত ীতিকবিতার কলার ব্সাহিত্যে দেশীয় পুরুষ ও. স্রীলোকগণের নু 
টি খাঁটি ছবি অক্বিত হইয়াছিল-_সেগুলি তিনশত বৎসর পূর্বের । ্‌ 
এই ছবিগুলি বড় উজ্জ্বল, বড় সুন্দর__দেখিলে প্রাচীন পর্ণকুটারকেও স্থন্দর 
বলিতে হইবে এবং কুটারবাসিগণের চরিত্রের সৌনর্ধ্যে পাঠক মুগ্ধ হইয়া 
 পড়িরেন। সংস্কার-ুগের সাহিত্যে আমরা কাব্যের নির্দল কুরে বিশ্ব রর 
প্রাচী সামান্িক জীবনের রক রণ গেখিতে পাই, . ত 
ৰ  বৌন্ব-ুগের অবসানে গ্রাম্য দেবতারা আসর অম্কাইয়া বসিলেন |: বৌদ্ধ+ 
জলাধার দাদারণ শত অত দানের, দেবতা পূজা করিতেন। কবিবন্কণ, 
ণ্তী, ঘনরামের ধর্দম্ল প্রভৃতি বহ কাব্যে এই নকল দেবতার উল্লেখ আছে | 
 বুড়ী, বুড়ী মাঁকাকড়া বিছা প্রভৃতি দেবতা এই শ্রেণীর । ইহাফের : ১. 
জনসাধারণের মধ্যে বহুল রর ্রচারিত দেখিয়া ্রামণগ্ন, ৭ ইহাদিগকে 


জব | 















চরিত-শাখ। ৪২১ 


পাংক্তের করিবার জন্ত তাহাদের নাম সংস্কৃতভাবাপয় করা হইল এবং তাহাদের 
সঙ্গে হিন্দু দেব-দেবতার নানারূপ সম্বন্ধ পরিকল্পিত হইল। এই দেবতাদের 
পূজার মণ্ডপে যে সকল আমোদ-প্রমোদ অসিত হইত, দ্বাদশ ও য়োদশ 
শতাবীতে তাহাদের মধ্যে "মল গান” লোকমনোরগনের জন্য বঙ্গভাঁষায় 
বিরচিত হইয়] উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতে লাগিল। এই “মঙ্গল গান” 
কবিকন্কণের চণ্ডী, মাণিক রামের ধর্ম-মঙ্গল, ভারতচন্দরের অন্নদা-মঙ্গল প্রভৃতি 
কাব্যে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইল। 


প্রথম থণ্ড সমাপ্ত 


